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[ ষট্ত্রিংশ ভাগ ] 
সভাপতির অভিভাষণ 
বাঙ্গালার বৌদ্ধ সমাজ 


হিন্দু ও বৌদ্ধ 


বাঙ্গালা দেশে কিরূপে হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে গিলিয়া ফেবিরাছে, সেই কথাটা আজ 
ছু বলিব। যখন আফগাঁনেরা বাঙ্গালা দখল করেন, তখন পূর্বরভারতের অধিকাংশ লোক 
দ্ধ ছিল। তাহার পূর্বে পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধেরাই বাঙ্গালা ও বিহারে রাজত্ব 
রয়ীছিলেন। সেনের! ইহার মধ্যে এক শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালার একাংশে রাজা 
লেন মাত্র । পালেরা বৌদ্ধ ছিলেন। তাহারা বে শুদ্ধ বাঙ্গালা ও বিহারে রাজত্ব করিতেন, 
pt: নহে, এ দুরের বাহিরে অনেক দেশে তাঁহাদের অধিকার ছিল। এক শত বৎসর 
বয়া তাহারা পেশোয়ার হইতে গোঁদাবরীর মুখ পর্য্যন্ত আঁপনাদের অধিকার বিস্তার করিয়া- 
৷ বাঙ্গালা ও মগধের বৌদ্ধ সাহিত্য, বোদ্ধ-ব্যাকরণ, বৌদ্ধ কোষ, বৌদ্ধ শাস্ত্র, বৌদ্ধ 

ঃ বৌদ্ধ শিল্প ও বৌদ্ধ সভ্যতা সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষ ছাইয়া গিয়াছিল। 
ইংরাজী ৭৩২ অবে পঞ্চ ব্রাহ্মণ বাঙ্গীলার় শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের 
-সম্ততি বাঁঙ্গালায় বৈদিক ধৰ্ম্ম ও বৈদিক সভ্যতা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। 
প্রভাবে তাঁহারা বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন এবং আসিয়া অবধি তীহাঁর প্রভাব 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কয় জন ছিলেন? বল্লাল সেন তাঁহাদের 
' করিয়াছিলেন ; দেখিয়াছিলেন,_-৩৫০ ঘর রাঢ়ী ও ৪৫০ ঘর বারেন্দ্র বাহ্মণ মাত্র 
দীলায় ছিলেন। তাহার উপর আর ৭০০ ঘর সাতশতী, আর ৫০০ ঘর বিদেশীয় ব্রাহ্মণ 
_ বলেও ২০০০ ঘরের বেশী ব্রাহ্মণ এ দেশে ছিলেন ন!। ২০০০ ঘর ব্রাহ্মণে বাঙ্গালায় ২৫টা! 
লা হিন্দু কর! যায় না, উহার দশ ভাগের এক ভাগও হিন্দু কর! যায় না। স্থতরাং এ অঞ্চলে 

ধিকাংশ বৌদ্ধ ও সামান্য অংশ হিন্দু ছিলেন। 

কেমন করিয়া এই ২০০০ ঘর ব্ৰাহ্মণে এই বিশাল দেশকে ৭০০ বৎসরের মধ্যে হিন্দু 
বিয়া তুলিয়াছেন, বৌদ্ধের নাম পর্য্যন্ত লোপ করিরা দিয়াছেন, তাহা একটা মহা সমস্তা, একটা 
রাট ব্যাপার, একটা রহস্যময় ঘটনা। বাঙ্গাল! দেশ যে বৌদ্ধময় হইয়া গিয়াছিল, তাহা 
ধন রিসার্চ্চ করিয়া বাহির করিতে হয়। প্রথম ত বিশ্বাসই হয় না, তাহার পর ঘাড় পাতিয়া 
তে হয়। একবার ঘাড় পাতিয়া লইলে চক্ষু ফুটে-_তখন বাঁঙ্গালার অনেক রহস্য জলের মত 
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বুঝিতে পারা যায়, বৌদ্ধদের অমিত শক্তি অ্গভব করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। বান্ধ _ 
ব্রাহ্মণের অমিত শক্তি, অমিত ধৈর্য ও অমিত পরাক্রম স্মরণ কিবা আশ্চর্য্য হইতে হয়। 

বাঙ্গালায় বদি কোন ইতিহাসের গূঢ় কথা থাকে, যদি কোন নিগুঢ় কথা থাকে, € 
তাহা এই) বৃহস্ত-জাল ভেদ করিবা' এই কথাটা খুলিয়া দিলে বাঙ্গালীর চক্ষু স্পষ্ট দেখি 
পায়-_তাহাঁরা কি ছিল, কি হইয়াছে ও ভবিষ্যতে কি হইতে পারে। অতীতে তাহা 
অগৌববের কিছুই নাই, সবই গৌরবমব। ভবিষ্ততের গৌরব অগৌরবের কথা তাহা। 
নিজের হাঁতে । 

ছেলেবেলা! গল্প শুনিতাম, বদি একটা কাঁচপোকা ও একটা আঁরশুল্লাকে একটা শি 
বা বোতলের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখা বার, তাহা হইলে কিছু দিন পবে দেখিতে পাওয়া যাই 
আরশুল্লাটা কাঁচপোকা হইয়া গিরাছে; দুইটাই কাচপোকা হইয়া গিয়াছে। তাহা 
ইতর-বিশেষ কর! যায় না। মুসলমান অধিকাঁবরূপ শিশিতে বা বোতলে হিন্দু ও বৌদ্ধ 
জাতিকে বন্ধ রাখিয়া এই সাত শত বছরেব পর দেখা যাইতেছে, দুই-ই এক হইয়া গিয়াছে, ই 
বিশেষ কবা বায় না। আবার ইংরাঁজ অধিকারবূপ বোতলে হিন্দু ও মুসলমান ছুই জাতি বন্ধ হ 
থাকিলে, কয়েক শত বদর পবে তাহারা যে এক হইয়া যাইবে না, ইহা কে বলিতে পা 
এখনই ত অনেকে বলেন বে, এই বে মুসলমান জাতি এখন বাঙ্গাল! দেশে অর্দ্েকেরউ 
বলিয়া গর্ব রুবিতেছেন, ইহারা সেই বিশাল বৌদ্ধসমাজের একদেশ মাত্র। অ 
বাঙ্গীলায় হিন্দু ও মুসলমান একজাতি মাত্র। 

বৌদ্ধ কাহাকে বলে ? 


হিন্দু ও বৌদ্ধ, এই ছুই জাতি লইয়া যখন বাঙ্গালা দেশ, তখন হিন্দু কাহাঁকে 
ও বৌদ্ধ কাহাকে বলে, এটা ঠিক করিয়া লওয়া বড় দূবকার। লোকে বলিবে, এত 
কথা, এর আবাব ঠিক কবা কি? সহজ কথাই বোঝা যায় না। সকলেই মনে 
আমি ঠিক বুঝি ; কিন্তু জেবায় টিকে না। অনেক পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা মনে কবেন 
বৌদ্ধ বলিতে শুদ্ধ ভিক্ষুসমাজ বুঝার ; কেন না, বুদ্ধদেব নিজে ভিক্ষুসমাজ লইয়াই 
তাঁহাব বিনয় ভিক্ষুদের জন্ত, তাঁহার বত কিছু আইন-কাহুন, পাচিত্তিয় পারাজিকা ভিন্ব 
জন্য। সুতরাং বৌদ্ধ বলিতে গেলে ভিক্ষুসম্প্রদায় ছাড়া আর কিছু বুঝায় না। 

আর এক দল বলেন,__না। গৃহস্থ বৌদ্ধও ছিল, যাহারা ব্রাঙ্গণ মানিত না। ভি 
কাছে ধৰ্ম্ম ও নীতি উপদেশ লইত। ভিক্ষুদের থাওয়াইত, আদর করিত; ভিক্ষুদের জন্য বি 
সঙ্ঘারাম তৈধার করিয়া দিত, ভিক্ষুদের ওষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিত, তাহাদের অং 
বহির্বাস জোগাঁইত, তাঁহারাই গৃহস্থ বৌদ্ধ। ভিক্ষুরা ত রোজগার করিত না; ভিক্ষা ₹ 
থাইত। যাহারা তাহাদের ভিক্ষা দিত, তাহাবাই গৃহস্থ বৌদ্ধ। একজন ভিক্ষু তিন ₹ 
অধিক চারি বাড়ীতে ভিক্ষা লইতে পারিত নাঁ। যে বাড়ীতে একবার ভিক্ষা পাই; 
এক মাসের মধ্যে আর সে বাড়ীতে বাইতে পারিত নাঁ। সুতরাং একজন ভিক্কুর জন্ত ৯ 
গৃহস্থ বেদ্ধের দরকাব হইত। ইহার উত্তরে এই কথ! বল! যায যে, হিন্দুরাঁও ত ভিক্ষা * 
তাহারাও ভিখারী ফিরাইত না। স্থতরাং গৃহস্থ বৌদ্ধ না থাকিলেও গৃহস্থ হিন্দুর ছ 
ভিক্ষুদের ভরণ-পোষ্ণ হইতে পারিত। 
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আঁর এক দল বলেন যে, না। বুদ্ধদেব ভিক্ষুর জন্য দশ শীল ব্যবস্থা করিযাঁছিলেন ; কিন্ত 
ার্ম্মিক গৃহস্থের জন্য অষ্ট শীল, আর অপবাপর গৃহস্থের জন্য পঞ্চ শীল ব্যবস্থা কবিবাছিলেন। 
তরাঁং গৃহস্থ বৌদ্ধ অনেক ছিল। বৌদ্ধ-জীবনের মুখ্য উদ্েস্ট__সংসাব ত্যাগ বা ভিক্ষু হওয়া ৷ 
তেরাং বে গৃহস্থ সেই উদ্দেশ্যের দিকে যত অগ্রসর হইতে থাকিবে, তাহার তত সন্মান ও আদব 
'ইিবে। তাহা হইলেও পঞ্চ নীল লইবাব জন্তু যে শিক্ষা দীক্ষা প্রয়োজন হইত, তাহাই বা ক’জনের 
ছিল? অথচ শুনিতে প1ওরা বার, গ্রামকে গ্রাম, নগবকে নগর, দেশকে দেশ বৌদ্ধ হইযা 
গীয়াছে। ইহা কিৰপে হইতে পারে? 
অতএব সব বৌন্ধকে ভুক্ত কবিয়া লইতে পারে, এমন একটা বৌদ্ধের লক্ষণের দরকার 
ইল। সে লক্ষণ দেখা দিল এগার শতকে । তিন জন গুপ্ত একখানি বই লিখিয়! বইথাঁনির নাম 
লেন, _আদিকর্মরচনা। তাহারা বলিলেন, বে কেহ প্রাতঃকালে উঠিয়া বলিবেন, - বুদ্ধং শরণং 
এচ্ছামি, ধর্ম শরণং গচ্ছামি ও সঙ্ঘং শরণং গন্ছামি, তিনিই বৌদ্ধ। অনেক দিন ধবিয়া এই 
উনটা মন্ত্র শিখাইবাঁর জন্য পুবোহিত দরকার হইত না; কিন্তু পরে হুইয়াছিল। স্থৃতরাং 
হার জন্য পুরোহিত দরকার হইত না, উপাসক নিজেই ইচ্ছী করিলে মন্ত্র লইতে পাঁবিতেন, 
গাহার দ্বারা বে, ধর্মের শিয়সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আপামর সাধারণ 
সমাপনি আপনি এই তিনটি মন্ত্র উচ্চাবণ কবিলেই বৌদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতেন। বৌদ্ধেব সংখ্যা 
পড়িয়া যাইত। 
কিন্তু ‘শীল’.দিবাঁব সময বড় গোল বাধিত। যাহারা মাছ ধরিয়া খার। মাছ ধবা, 
কাব করা যাহাঁদের জাতীর ব্যবসার, চুরি করা যাহাঁদের জাতীর ব্যবসায়, তাহারা শীল লইতে 
[রিত না। বে দ্ধধর্ম্মে তাহাদের ধর্ম্ম বিষয়ে উন্নতি লাভের আশা থাকিত না। তবে তাহারা 
তীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া, হালিকাদি ব্যবসার আঁরস্ত করিলে, তাহাদিগকে শীল দিবার কোনও 
পত্তি থাকিত না। বাহার! জাতীর ব্যবসায় ছাঁড়িত না, তাহারা হয় বে ন্ধধর্ম্মের সর্বনিম্ন 
_র পড়িয়া থাকিত, অথবা তাছাদেব জন্য ধর্ম্মান্তরের ব্যবস্থা হইয়াছিল। যথা-_কৌলধর্শ, 
স্তেন্্নাথের ধর্ম, মীননাথের ধর্ম, গোরক্ষনাথের ধর্ম ইত্যাদি। 
একবার বৌদ্ধ হইলে, সে পঞ্চ শীল লইতে পারিত, অষ্ট শীল লইতে পারিত, দশ শীল“লইয়া 
ক্ষু হইতে পাবিত ; ভিক্ষু হইলে ক্রমে উন্নতি করিয়া স্রোতাপন্ন, সুদাগামী, অনাগামী, অর্থৎ 
ং পরে বোধিসত্ব হইয়া বুদ্ধ বা জগদ্গুরু হইতে পারিত। কিন্তু সে সকল জন্মজন্মাস্তরসাধ্য । 


হিন্দু কাহাকে বলে ? 


ধাহারা মনে করেন, ব্রাহ্মণ -ভিন্ন দেবতার পূজা হয় না, ধর্ম উপদেশ পাওয়া বায় না, 

রাই হিন্দু। হিন্দুর! জাতিভেদ মানেন। এক জাতিতে জন্মিলে এ জন্মে আর উচ্চ "জাতিতে 
| যাঁর না, ধাহাদের এইরূপ বিশ্বাস, তাহারাই হিন্দু। যাহারা দেবতা! মানেন, কিন্তু দেবতা 
চান না» তাহারাই হিন্দু। ব্রাহ্মণ হিন্দুদের মধ্যে সকলেব উঁচু। ধর্ম ও নীতি তাহাদেরই হাতে । 
যর! দেশ শাসন করেন। বৈশ্যেরা কৃষি, পশু-পাঁলন ও বাণিজ্য করেন। শৃদ্রেরা উপবের 
জাতিব সেবা করেন। বাঙ্গালার কিন্তু ব্রাহ্মণ আঁর শুদ্র ভিন্ন জাতি নাই। ক্ষত্রিয় ও 
বাঙ্গালায় লোপ পাইয়াছে অর্থাৎ তাহারা বৌদ্ধ হইয়া জাতিভেদের হাত এড়াইয়াছেন। 
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ব্রাহ্মণের সকল বইই সংস্কৃত ভাষায় লেখ! । সংস্কৃত ব্রাহ্মণ ভিন্ন কেহ পড়িতে পাঁরিবে না। 
বাহার! হিন্দু হইয়া শূদ্র-শ্রেণীভুক্ত, তাহারা সংস্কৃত শিখিতে পারিবেন না। কিন্তু বৌদ্ধেরাঁ _বিশেষ 
বৌদ্ধ ভিক্ষুবা সংস্কৃত পড়িতেন। ব্রাহ্মণের! তাঁহাদের সংস্কৃত পড়া বন্ধ করিতে পারেন নাই} 
অনেক সময় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের লেখ! বই তাহাদিগকে পড়িতে হইত ও পড়াইতে হইত; তাহ 
তাঁহারা অল্নানবদনে করিতেন। কিন্তু তাহারা বৌদ্ধদের সংস্কৃতকে অশুদ্ধ বলিতেন ও তাহা পড়িয়া 
নাক সিঁটকাইিতেন।: বৌদ্ধেরাঁ বলিতেন, আমরা স্থশব্দবাদী নহি সত্য, কিন্তু আমরা বাহা বলি, 
তাহা সর্ববাঁদিসন্দত ও সত্য। বৌদ্ধেরা অন্ত ভাষারও বই লিখিতেন, কিন্ত ব্রাঙ্মপেরা সংস্কৃত 
ছাঁড়া গ্রধানতঃ অন্য ভাষায় বই লিখিতেন না। | 

ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-দলভুক্ত লোকদিগের সহিত আহার ব্যবহারাদি সামাজি 
সম্বন্ধ রাখিতেন। এবং নিতান্ত নীচধর্ম্মা ও নীচকর্ম্মা লোক ভিন্ন আঁর কাহাঁকেও অস্পৃ 
বলিতেন না। কিন্তু তাহাদের মতে হিন্দু ভিন্ন আর সকল জাঁতিই অনাচরণীয় ছিল। অর্থ! 
যুদ্ধেব সময় যেমন শক্রুপক্ষকে বড় এবং ছোট সকল প্রকার সম্পর্ক হইতে বঞ্চিত করা হ 
তেমনি হিন্দুরা! বিধর্্ীদিগকে অনাঁচরণীয় মনে করেন। তাহাদের মতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ, ত্রান 
বলাইলেও তাহার! অনাচরণীর। কারণ, তাহারা বিদেশী ও বিধর্মী । মুসলমানের! অনাচরণীয় ; € 
হেতু তাহারা বিধন্্ী। বৌদ্ধেরাও অনাচরণীয়। এই সকল অনাঁচরণীয় জাতিরা অনেকে এখ 
ব্রাহ্মণ লইয়াছেন। ব্রাঙ্গণের! সেই সকল ব্রাঙ্মণকে পতিত ও অনাঁচরণীষ মনে করেন । 

পূর্বকালে যখন বৌদ্ধেরা প্রবল ছিলেন, তাঁহারাও হিনদুদদিগকে অনাচরণীয় মঃ 
করিতেন। এ সম্বন্ধে €তুঃশতিকা’ নামক বৌদ্ধ গ্রন্থের টাকায় চন্্রকীর্ত্তি একটি গল্প দিয়াছেন, 
একটি যুবক সর্বদা এক বৌদ্ধ বিহারে যাতায়াত করিত এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের খুব স্ব 
করিত। ভিক্কুরা তাহাকে দীক্ষা দিবার জন্য বড়ই আগ্রহ করিতেন। সে দীক্ষা লইত : 
বলিত-_ এখনও দেরী আছে। তিন চারি মাস পরে সে একদিন আসিয়া বলিল, আমার দ 
লইবাঁর সময় হইয়াছে! ভিক্ষুর! জিজ্ঞাসা করিলেন, এত দিন হয় নাই, এখন হইয়াছে কে 
সে বলিল, এখন আমার ব্রাহ্মণ দেখিলেই মনে হয়, ইহাকে এক কোপে কাটিয়া! ফেলি স্থৃত- 
আমার বৌদ্ধধর্শ গ্রহণের ঠিক সময় হইয়াছে। স্থতবাং অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় করার 
এখন যে ব্রাহ্গণদিগকেই দোষী করা! হয়, সেটা ঠিক নর। সকল ধর্ম্মের লোকই বিরুদ্ধ ধা 
লোককে অনাঁচরণীয় করিয়া থাকে । অনেক জায়গায় একেবাবে তাহাদের বিনাশ সাঁহ 
করিয়া থাকে৷ | 

যাহারা সংসারধর্ম ত্যাগ করিয়া সন্যাসী হয়, হিন্দুর! তাহাঁদেব খুব সন্মান করেন। ' 
যদি সে আবাব সংদারে আসিতে চায় অথবা আসে, তাহাকে তাঁহারা মনে করেন_ 
ও অনাচব্রণীয়। অনেক জাতীয় যোগী এইরূপে হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণের চক্ষে অনা 
হইয়া আছে। যাহারা সংসার ছাড়িয়া গেল, তাহাবা চতুর্বর্ণ সাঁজও ছাড়িয়া গেল । ও 
ফিরিয়া আসিলে তাহারা চতুরবর্ণ সমাজের বাহির অর্থাৎ অনাচরণীয় হইয়া রহিল। 

'বৌদ্ধসাহিত্য 

যখন বৌদ্ধধর্মের খুব প্রাহুর্ভীব, তখন তাঁহারা সংস্কৃতে. বই লিখিতে আরম্ভ ব 

তাঁহার! প্রথম চলিত ভাষায় বই লিখিতেন। প্রবল প্রতাপের সময় তাঁহারা ব্রাঙ্গণদেব 


বঙ্গাব্ধ ১৩০৬ ] সভাপতির অভিভাষণ ৫ 


তর্কবিতর্ক করিবাঁব জন্য চলিত ভাষা ছাড়িয়া সংস্কতে বই লিখিতেন। প্রথম প্রথম তাহাবা 
্রাঙ্গণেব ব্যাকরণ পাঁণিনি লবেন নাই। অন্ত নানা ব্যাকবণেব সাহায্যে বই লিখিতেন। 
পরে তাঁহাবা নিজেদের জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখিতে আঁবস্ত কবেন, এবং এইবপ ব্যাকরণ 
করেকখানা খুব চলিয়াও যার! তাহাঁব পর তাঁহারা পাঁণিনির টীকা লিখিতে আবস্ত কবেন। 
এই টাকার তাহাবা পতঞ্জলিব মহাঁভাম্তকে এক হিসাবে ছাঁটিরা ফেলিতে চান। তাঁহাদেব 
পাণিনিব টীকা! বাঙ্গালাষ খুব চলিয়া! বাব! 

কোষে তাঁহাদের অসীম প্রতৃত্ব। তাঁহাদের অমরকোঁষ সকলকেই লইতে হইয়াছিল। 
অমরকোষেব বত পবিশিষ্ট আছে; প্রায় সবই তাঁহাদেব। আরও অনেক কোষ তাঁহাদের লেখা । 
কোষের তিন অঙ্গ__পর্য্যা, অনেকার্থ ও লিঙ্গ । তিন বিষয়েই তাহাদের অনেক বই আছে। 
ব্ৰাহ্মণেবাও সেই সকল বই পড়েন, পড়ান ও তাহাদের টাকা লিখেন । 

ছনেও তাহাদের ভাল ভাল বই আছে। তাহাবা পিঙ্গল নাগেব অনুসরণ কবিবা 
অনেক ছন্দেব বই লিখিয়া গিষাছেন। 

কেহ কেহ বলেন, ভামহ বৌদ্ধ ছিলেন। তাহা হইলে অলঙ্কাবে তাহাঁদেব প্রভুত্ব খুবই 
বলিতে হইবে । কাঁবণ ভাঁমহ অতি প্রাচীন। তাঁহারই বই অনেকে অলঙ্কারের চলিত বইএর 
মধ্যে প্রথম বলিয়া মনে করেন। কাশ্মীরে ব্রাঙ্গণেরা কিন্তু অলঙ্কারে সকলকে ছাড়াইরা 
উঠিয়াছিলেন। 

বানানের বই বৌদ্ধদেব ঢের বেশী । আমাব বোধ হয়, বাঙ্গালী বেঁদ্ধেরাই বেণী বেণী 
বানানের বই লিখেন এবং তাহাদের প্রভাব এখনও চলিতেছে । কারণ, বাঙ্গালীর সংস্কৃত উচ্চাবণ 
অন্য দেশের সংস্কৃত উচ্চারণ হইতে অনেক তফাৎ । তাঁই এইখানেই বানানের বইএর 
বেশী দবকাঁব হয়। 

এ ত গেল শবশীস্ত্রের কথা । দর্শনেও বৌদ্ধদেব প্রভাব ঢেব বেণী। তীঁহাঁদেব দর্শন সমস্ত 
এসিয়৷ এখনও পড়িতেছে, পড়াইতেছে ও তাহাঁব টীকা টিপ্পনী লিখিতেছে। তাহাদেব তর্ক- 
শান্ত্েও সেইকপ এসিয়ার সর্বত্র আদর। এখনও জাপানে বৌদ্ধমন্দিবে বৌদ্ধতর্কশীস্ত্র পড়া 
হয়, এবং ইউনিভার্সিটিতে ইউরোপীয় লজিক পড়ান হয়! এই ছুই দলে সময়ে সময়ে তর্ক বাধে, 
কিন্তু ভারতীয় বোদ্ধতর্কশাস্ত্েব প্রায় জযলাভ হইয়া থাকে, এবং শিক্ষিত লোকে এই বাঁদাঙগ- 
বাদের খুব উৎসাহ দিয়া থাকেন। ৃ 

বৌদ্ধদের গল্পের বইগুলি অতি চমৎকাঁর ৷ পালি ভাষার কথা আমায় এখানে বলার কোন 
দবকাঁর নাই। সংস্কতে বৌদ্ধদের দুই জাতীয় গল্প আছে,_১। জাতক, ২। অব্দান। 
জাতক বুদ্ধদেবেব পূর্ববজন্মেব কথা, আর অবদান বুদ্ধদেব ও তাঁহার চেলাঁদেব পূর্বজন্মের কথা! 
সকল দেশেব গল্পই একটা কাঠীমতে গাঁথা থাকে । আরব্য উপন্যাসের একবূপ কাঠাম, কথাসবিৎ- 
সাগবের আব একবপ কাঠাম ৷ বৌদ্ধদের কাঁঠ।ম নাই ; সব গল্পগুলিই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র । বৌদ্ধদেব 
গল্পে পশুপক্ষী ও ইতর জন্তুর কথাও আছে। কথাসরিৎসাঁগব ও আরব্য উপন্তাসে তাহা 
নাই। বরং আমাদের হিতোঁপদেশ, পঞ্চতন্ত্রর বেতাঁলপটীশী ও বত্রিশ সিংহাসনে জন্ত 
জানোয়ারের কথা অনেক । সেগুলিবও একট! কাঠাম আছে! খুব আঁট কাঠাম নহে, বড় 
আল্গা। বৌদ্ধদেব কাঠামই নাই। 


৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১৭ সংখা 


প্রায়ই দেখিতে পাওয়া! যায়, কোন বিশেষ সম্প্রদায়েব লোক যদি কাব্য বা নাটক লিখিতে 
বসেন, জিনিষটা একথেরে হইয়া বায়। বেদ্ধদের কাব্য নাটক যে এরূপ একঘেরে নয়, সে কথা 
বলা যায় না। তবে তাহাতে কল্পনাব খুব দৌড় আছে এবং সে ন্দ্্যও খুব টি হইয়াছে। 
অন্ত সম্প্রদায়ের লোকও তাহা পড়িলে তাহার মাধুর্য, ওজঃ ও প্রসাদগুণে মুগ্ধ হইয়া যায়। 
ব্রাহ্মণের ইহাদের কাব্য নাটক পড়িতেন, তাহাতে মনোনিবেশ করিতেন এবং ব্যাকরণশুদধ 
বলিয়া অনেক সময় উদ্ধারও করিতেন । 

বুদ্ধদেবেব নিজের বচন বলিয়া! যে সকল বই আছে, বে বেরা তাহারই অধিক দোহাই দেন। 
সেগুলি বৌদ্ধসশ্রদায়বিশেষের উক্তি__অনেক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লেখা এবং তাহার সংস্কৃতও 
* বিভিন্ন রকমের। প্রজ্ঞাপারমিতার ভাব এক, ভাষা এক, উপদেশ এক এবং ধর্ম এক ৷ 
আব চণ্মহাবৌধন তন্ত্রের ভাব আর এক, ভাষা আর এক, উপদেশ আব এক, আর ধর্ম্মও আর . 
এক। ছুইই কিন্তু বুদ্ধচন। 


ৰে বের এমন কোন স্তর পুস্তক ছিল না, যাহাতে উপাসক ও সঙ্ঘ, দুইএরই কাজ 
চলিতে পারে। তাঁহাদের বিনয় শুদ্ধ সজ্বের জন্য । দশ ও এগার শতকে তাহারা স্থৃতির বই 
লিখিতে আরস্ত করেন। তাহাতে অবে দ্বকে দীক্ষা দেওয়া, বে দ্বকে দীক্ষা দেওয়া, মন্দির নির্মাণ, 
ৃততিপ্রতিষ্ঠা,-নিত্য কর্ণ, দিনের কাজ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। 

বুদ্ধবচনে তন্ত্রের উৎপত্তি। কিন্তু সে শেষের দিকের বুদ্ধবচনে। ইহাতে মূলমন্ত্র মস্বোদ্ধার, 
মন্রসাধনা, দেবতা মূর্তি প্রভৃতির অনেক কথা লেখা আছে। ইহা হইতেই বৌদ্ধদের দেবদুর্ি_ 
সমূহের উৎপত্তির ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। 


এ সাহিত্য গেল কোথায়? 


এ বৌদ্ধ-সাহিত্য গেল কোথায়? এ জিজ্ঞাসার এক উত্তর, হয় হিন্দুরা তাড়াইয়া দিয়াছে, 
নর গ্রাম করিয়াছে । কেমন করিয়া গ্রাস করিয়াছে বা ' গিলিরা ফেলিয়াছেঃ তাহাঁৰ কতক 
কতক আভাস এখন দিব, ও তাঁহার পর কেমন করিয়া প্রকাণ্ড বৌদ্ধসমাজটা গ্রাস কবিয্লাছে 
বা গিলিষাছে, তাহারও কতক কতক আভাস দিব। 


বৌদ্ধব্টাকবণ গেল কোথায় ? 


গোড়ায় ব্যাকরণ ধরিয়াছি। ব্যাকরণ গ্রাসের কথাটাই আগে বলি। আমর! জানি, 
পাঁণিনিই সংস্কতের ব্যাকরণ। ইহার সঙ্গে কাত্যায়নের বার্তিক, ব্যাঁড়ির সংগ্রহ ও পতগ্রলির 
মহাভায়, এই পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের ব্যাকরণ। ব্যাঁড়ির সংগ্রহ এখন আর পাওয়া যাঁর না, তাই 
এই ব্যাকরণশান্্কে ত্রিমুনি ব্যাকরণ বলে। কিন্তু ইহা ছাড়া সাধারণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের জন্য 
ছোঁট ছোট ব্যাকরণ ছিল এবং সে ব্যাকরণ সিদ্ধ উদাহরণ দিয়া শেখান হইত; হুত্রের 
সঙ্গে তাহাদের বড় একটা সম্পর্ক ছিল না। কে'মীর ব্যাকরণ এইরূপ উদাহরণ দিয়া শিখাঁন 
হইত। সর্ববন্মী সেই উদ্দীহবণগুলি লইয়া, কতকগুলি স্ত্র করিয়া কাতন্্ ব্যাকবণ ছয় মাসের 
মধ্যে সাতবাহন রাজাকে শিখাইবার জন্য প্রস্তুত করেন। তাহাতে সাধারণ লোকের কাৰ্য্য 
চলিত। ক্ষত্রিয়গণ, ব্যবসাদারেরা ও অন্ত অস্ত ভদ্রলোকের কাজ এইরূপ ব্যাকরণ দিয়াই 
চলিত। গকড়পুবাণে ব্যাকরণেব উপর যে ছুটি অধ্যায় আছে, তাহা দেখিলে এ কথাটি বেশ 


বা ১৩০৬ | সভাপতির অভিভাষণ ৭ 


বুঝা বায়! বোদ্ধেরা প্রথম যখন খাঁটি সংস্কৃতে বই লিখিতে আরম্ভ কবেন্ তখন এইরূপ ব্যাকরণ 
- দিয়াই কাজ চালাইতেন। 


পরে তাহাদের নিজের একখানি ব্যাকরণ লেখা দরকার হয়। তাহারা যে-ব্যাকরণ , 
তৈয়ারি করেন, তাঁহার নাম চান্দ ব্যাকরণ গ্রন্থকার চন্দ্র গোমী । তিব্বতীর ভাষায় 'পগ্-সম্‌- 
জোন্-জঙ১ নামে বে বই আছে, তাহাতে বলে থে, চন্দ্র গোমীর বাড়ী বরেন্দ্ভূমে, তিনি 
থাকিতেন চন্দ্রদীপে, তাঁহার সময় ৪৫০ হইতে ৫০০ ইংরাজি সন। কেন না, তিনি বলিয়াছেন, 
গুপ্তের! হণদের জয় করিরাছে। এ স্থলে তিনি লঙ,_ ব্যবহার করিয়াছেন। লঙ. ব্যবহাবের 
অর্থ, ঘটনাটা তাহাঁবই সময়ে ঘটিয়াছিল, তিনি ইচ্ছা করিলে দেখিতে পারিতেন। হুণেরা এ 
সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। 

চান্দ ব্যাকরণ-_ধাতুপাঠ, লিঙ্গাসাশন, সতরপাঠ বৃত্তি প্রভৃতিতে চারি দিকে পাণিনির 
মত পূর্ণ ব্যাকরণ হইয়াছিল ; উহার বহুসংখ্যক টীকা ছিল, সেগুলিও প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইত ; 
টাকাকাবেরা প্রায়ই বৌদ্ধ। এখন নে ব্যাকরণ ভারতবর্ষে একেবারে পাওযা বার না। সম্পূর্ণ 
ব্যাকরণ তিব্বতীর তর্জ্জমায় পাওয়া বায় । প্রোফেসর বগল নেপাল হইতে ও বিউলার সাহেব 
কাশ্মীর হইতে ইহার কোন কোন অংশ পাইয়াছিলেন। আমি উহার একখানি পূরা! সুত্র- 
পাঠ পাইয়াছিলাম ; সেখানি জার্মানিতে ছাপা হইবাছে। এত বড় ব্যাকবণখান| লোপ হইল 
কিরূপে? | | 

সংক্ষিগুসার নামে একখানি ব্যাকরণ আছে ; সেখানি বাঙ্গালায় রাড়দেশে চলে--এখনও 
চলিতেছে। ইহার সৃত্রকাঁর ক্রমদীশ্বর একজন শৈব ছিলেন। তিনি হিন্দুদের জঙ্ত বই লিখেন। 
যেখানে যেখানে চন্দ্র ও পাণিনি ছুই রকম মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেখানে সেখানে তিনি 
আপন সথত্রে বিকল্প শব্দ যোজন! করির়াছেন। যেখানে যেখানে পাণিনি-হব্ে, পাতঞ্জল ভায় ও 
বৌদ্ধবৃত্তি দুই রকম মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেখানে তিনি প্রায়ই বিকল্প বিধান করিয়াছেন। 
অথবা বোন্ধমত পরিত্যাগ করিয়া ভাগের মত প্রবল করিযাছেন। অনেকে বলেন, তিনি 
পাণিনির সংক্ষিপ্তনার ; কিন্তু তিনি বাস্তবিক সংস্কৃত শব্শীন্ত্রের সংক্ষিপ্তার। চান্দ্রের' প্রতি 
তিনি বে ব্যবহার করিয়াছেন, কাতস্বের প্রতিও তিনি সেই ব্যবহার করিয়াছেন অর্থাৎ 
সংক্ষিপ্তপারে চান্দ্রের ও কাতন্বের বাহা কিছু ভাল, সব লওয়া হইয়াছে। তাই চন্দ্র ভারতে 
একেবারে লোপ পাইয়াছে আর কাত কাশ্মীর ও পূর্ববন্ধে লুকাইয়া আছে। 


চাঙ্ুদাস নামে একজন কারস্থ বৌদ্ধ একখানি ব্যাকরণ লিখিরাছিলেন; তাহার বইখানি 
লোপ পাইযাছে। কিন্ত ব্যাকরণ বা ব্যাকরণের টীকা লিখিয়া যেমন গ্রন্থকার বা টীকাকার 
কারক, সমাস, তদ্ধিতের জন্য কতকগুলি কারিক! করেন, চাঙ্গুদাসও সেইরূপ কতকগুলি 
কারিকা করিয়াছিলেন । চাঙ্গুদাসের সেই কারিকাগুলি,এখনও উড়িস্ার পড়া হয়। কাঁরিকার 
টীকাঁকাঁর একজন বৈষব। তিনি বলিয়াছেন, চাঙ্গুদাস বুদ্ধদেবকে নমস্কার করেন কেন? তিনি 
বলেনঃগ্রন্থকাঁরেরা প্রায়ই নিজ নিজ ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া বই লেখেন । ব্রাহ্মণের! নিজ ইষ্টদেব 
বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া বই লেখেন! কায়স্থেরা নিজ ইষ্টদেব বৃদ্ধকে স্মরণ করিয়া বই লেখেন। 
বৈশ্তের! স্মরণ করে সর্য্যদেবকে, শূদ্রেরা শিব ও অন্থান্ঠি দেবতাকে স্মরণ করে। বেমন চাঙ্গুদাসের 
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কারিকা আঁছে, তেমনি বৌদ্ধ রতস নন্দীরও কতকগুলি কারিকা আছে। সেগুলি দেখিতে 
পাওয়া যার । তাহার ব্যাকরণও লোপ পাইয়াছে। 

এই সকল হেতুতে বোধ হয়, সংক্ষিপ্তসারের প্রভাবে চান্দ্র, কাতন্ত, রভস, চাঙ্গু লোপ 
- পাইয়াছেন। বাঙ্গালা চন্দ্রের যদিও বা কিছু আলোচনা হইত, প্রয়োগবত্রমাল! তাহা একেবারে 
লোপ করিয়া দিয়াছে । এই গ্রন্থখানি কোচবিহারে তৈয়ারী-হয়। কামতাঁপুর রাজ্য ভাঙ্গিয়া 
দিয়া গৌড়ের বাদশাহ আলাউদ্দীন হুসেন শাহ যখন সমস্ত কাঁমতাঁপুর রাজ্য আপন রাজ্য- 
ভুক্ত করিতে পারিলেন না, তখন কোচ ও ছান্োরা বাঙ্গালার উত্তরে এক প্রকাণ্ড রাজ্য 
স্থাপন করিল। সেই কোচবিহারের রাজাদের অনুরোধে পুরুষোত্তম বিগ্াবাগীশ নাঁমে একজন 
পণ্ডিত প্রয়োগ-ররমীল! নামে এক ব্যাকরণ লিখিলেন খৃঃ ১৫৮ সালে । চন্দ্রের 'ষাহ! কিছু 
শাড়ি ছিল দা সাতে তাহ বাজনা পর রত্বমালা বাঙ্গালা ও 
আসামের অনেক অংশে পুরাদমে চলিতেছে । 

পাণিনির বে দ্ধ টীর্কা গুলির খুব আদর ছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্রীযদের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে ভট্রো্জী দীক্ষিত ও তাঁহার শিশ্তেরা সেই সকল পুস্তকে অনেক অপাণিনেয় ও ভাস্তবিরুত্ধ 
প্ররোগ দেখিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা! করিলেন। তাহাতে ২1৩ শত বৎসরের মধ্যে 
তাহাদের প্রচার এক প্রকার বন্ধ হইয়া আসিল। শেষে এমন হইল যে, পঠনপাঠন ত দুরে 
যাক্‌, তাহাদের পুথি পর্য্যন্ত পাওয়া বায় না। বে কষ্ট করিয়া লোকে সেই সকল টীকা সংগ্রহ 
করিয়া ছাপাইয়াছে, তাহা পড়িলে আশ্চর্য্য হইতে হয় । আমার সুযোগ্য সহযোগী স্বর্গীয় 
্রীশচন্তর চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্তাস বা কাশিকাবিবরণপঞ্জিকার পুরা পুথি কোথাও পাইলেন না; 
সমস্ত ভারত ভ্রমণ করিয়া, টুকি টুকি করিয়া সংগ্রহ করিয়া, অনেক বৎসর থাটিয়া পুরা পুথিখানি 
ছাপাইয়াছেন। এই সকল পুথি বারেন্্রদেশে কিছু ছিল। তাহাতেই 'বারেন্দ্র রিসার্চ 
সোসাইটীর উদ্বোধ হয়, এ সকল পুথি ছাপান উচিত! একখানি বৌদ্ধের লেখ! পাণিনি- 
মতের ব্যাকরণ বারেন্্র অঞ্চলে কোথাও কোথাও চলিতেছিল, কিন্তু উহার পঠনপাঠনও বন্ধ 
হইরা গিয়াছে । 

এইকপে বাঙ্গালাদেশে বেদ্ধ ব্যাকরণকারদের নাম পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছিল। 
বীহারা এই লোপের মুল, তাঁহারা রাটীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ--রাঢ়দেশে বাড়ী। সংক্ষিপ্তসাঁর 
ব্যাকরণের যত টীকাকার আছেন, প্রায় সবই রাঢীয় ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ গরঘড় কাঁড়ুরী। ইহার 
উপর আবার মহারাষট্রদেশের মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ মহারাষ্ট্রে স্থান না! পাইয়া, গঙ্গার ছু ধার আশ্রয় 
করিল এবং মিথিলার সুপদ্ম-ব্যাকরণ মিথিলার স্থান না পাইয়া যশোর, খুলনা ও ২৪পরগণা 
আশ্রয় করিল। বেদ্ধ ব্যাকরণগুলি লুপ্ত হইয়া গেল। মুগ্ধবোধের বহুসংখ্যক টীকাকার 
আছেন, এক ভরত মল্লিক ছাঁড়া সবই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ । একজন ছাড়া পনের টীকাকারগুলি 
সব বাঙ্গালী ব্রান্ষপ। এইরূপে বাঙ্গালী ব্রাঙ্মণেরা বৌদ্ধ ব্যাকরণগুলিকে তাহাদের শেষ 
আশ্রযস্থান বাঙ্গালা হইতে লোপ করিয়া দিয়াছেন। অথচ তাঁহাদের যা কিছু ভাল ছিল” 
সব আত্মসাঁৎ করিয়া লইরাছেন। . 
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অভিধানের ব্যাপার কিন্ত আর এক রকম! সংস্কৃত অভিধান তিন জিনিষ লইয়া, 
পৰ্য্যায়, নানার্থ ও লিঙ্গ । পর্ধ্যায় মানে, এক মানেব অনেক শব । নানার্থ মানে, এক শব্দের 
নানা অর্থ। লিঙ্গ শব্দে কোন্‌ শব্দের কোন্‌ লিঙ্গ । ববরুচি, ব্যাড়ি, কাঁত্য, কালিদাস, অমর 
প্রভৃতি অনেকেই ইহাঁর এক একটি অংশের বই লিখিয়া যাঁন। কিন্ত বৌদ্ধ অমর সিংহ এই 
তিনটি অংশ লইয়াই ‘নামলিঙ্গাম্বশাসন’ এবং “ত্রিকাণ্ড নামে একখানি সরল ও সুন্দর পুস্তক 
লেখেন ; আগেকার সব পুথি কাণা হইয়! যায় $ উহার এত প্রচার হয় যে, উহার তিন চারিখানি, 
পরিশিষ্ট লেখা হয়। একখানির নাম শেষামর, একখানির নাম “ত্রিকাঁগুশেষ ও আর একথানির 
নাম “বিশ্বলোচন” বা নুক্তাবলী’। স্বয়ং নৈষধকার উহার এক ভীষণ তীব্র, কিন্ত ছোট সমালোচনা 
করেন। উহার বহুসংখ্যক টীকা লেখা হয়|. অমর ও তীহার গ্রন্থের নাম ব্রাহ্মণেরা লোপ 
করিতে পারেন নাই। 

অমরের পর “বিশ্বপ্রকাশ’ অভিধান বৌদ্ধের লেখা; উহা কিন নানার্ঘ পৰ্ব কাঁ গরন্ধকার 
আপনার অনেক পুরুষের পরিচয় দিরাছেন। তাহার পূর্বপুরুষের সাহসাঙ্ক নরপতির চিকিৎসক 
ছিলেন এবং কান্তকুব্সের রাজাদেরও চিকিৎসক ছিলেন। তিনি বোধ হয়, বাঙ্গালী ছিলেন। 
টন 487 অভিধানে বানানের কথা এই প্রধূম। 


- বইখানি লেখা ১১১১ খ্ৰীঃ অবে। 


আঁর একজন বৌদ্ধ অভিধানকার পুরুষোত্তম দেব ; তিনি অমরের পরিশিষ্ট লিখেন। 
অমরের পর বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক সম্প্রদায় হয়। সেই সকল সম্প্রদায় কত নূতন নূতন শব্দ চলিত 


করিয়া দেয়; সে সব তিনি সংগ্রহ করিয়া তাহার পরিশিষ্টে জুড়িয়া দিয়াছেন। 


তাহার আরও একখানি অভিধান আছে, তাঁহার নাম 'ারাবলী”। যেখানে যত অপ্রচলিত 
শব্দ আছে, হাঁরাবলীতে তাহার মানে দেওয়া আছে। তাহাব একখানি ব্যাকরণ আছে) 
নাম ‘ভাষারৃত্তি’। অষ্টাধ্যাযীব হুত্রগুলি হইতে স্বর ও বৈদিক অংশ বর্জ্জন করিয়া যাহা থাকে, 
তাহাঁরই বৌদ্ধমতে ব্যাখ্যা । লোকে বলে, লক্ষ্মসেনের আজ্ঞায় এই বই তিনি লিখিয়াছিলেন। 

তাঁহার আর এক কাধ্য আছে সেটা বানান দুরন্ত করা। অন্তান্য দেশে সংস্কৃত বানানের 
বইএর দরকার হয় না কিন্ত বাঙ্গালায় আমর! অন্ত্স্থ “য’’ ও বর্গীয় “জ,” এই উভয়ের ভেদ করিতে 
পারি না। অন্ত্স্থ “ব” ও বর্গীর “ব’”এর উচ্চারণ-ভেদ করিতে পারি না। মূর্ধণ্য “ণ* ও দন্ত্য 
প্ন্”-কারের উচ্চারণ-ভেদ করিতে পারি ন! । তিনটা “শ, ষ, স*ও আমরা একই ভাবে উচ্চারণ 
করি। এ জন্য বানানে আমাদের অনেক গোলমাল হ্য়। তিনি এই সব বানানের ব্যবস্থা করিয়া 
দিয়া গিয়াছেন এবং যে সকল শব্দের ছুই রকম বানান হইতে পারে, তাহারও একট! তালিকা 
করিয়া দিয়াছেন। - 

ব্ৰাহ্মণেরা এই সকল গ্রস্থ লোপ করিতে পারেন .নাই। REE 
নানা দোষারোপ করিয়াও তাহার কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্ত ব্রাহ্মণেরা অমরের 
ভাল ভাল টীকা লিখিয়াছেন, মূল হইতে টীকার আদর অধিক হুইয়াছে। অমরেব প্রথম 
বাঙ্গালী টীকা ১১৫৯ ইংরাজী অব ভৈয়ারী হয় টীকাকার সর্কানন্দ বাড়,্জ্যা। আমাদের দেশে 

২ 
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তাহার বইএর পুণি থাকিলেও দক্ষিণে তাঁহার অনেক পুথি পাওয়া 'যায় এবং সেখানে ইহার 
, আদর অধিক। আমাদের দেশে আর একখানি টীকার আদর অধিক; সেথানি বৃহস্পতি 
মতিলালের। ইনি ১৪৩১ অব্দে টীকা লিখেন। তখন একজন হিন্দু বাঙ্গালার সুলতান হইয়া 
. মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইনি বৃহস্পতির প্রতি বড়ই সদয় ছিলেন, ইহাকে অনেক উপাধি 
দেন। “রায়মুকুট” উপাধি দিবার সময় ইহাকে হাঁতীর উপর চড়াইয়া অভিষেক করা হয়। 
ইহাকে অনেক জড়ওয়া গহনা দেওয়া হয়, দুটা ছত্র দেওয়া হয়, ঘোড়া দেওয়া হয়, আর রায়মুকুট 
উপাধি দেওয়া হয়। ইহাদের দুজনের টীকা ভাল করিয়া পড়িলে দেখ! যায়, কেমন করিয়া 
বৌদ্ধসাহিত্যের লোপ হইতেছে। সর্ববানন্দ প্রার ৩০ খানি বৌদ্ধগ্রস্থ হইতে শব্দের শুদ্ধাগুদ্ধ 
নির্ণয় করিয়াছেন, আর রায়মুকুটে মাত্র দশখানি। ইঁহাব পর বাঙ্গালায় অমরের ঢের টীকা 
টিপ্পনী হইয়াছে; তাহাতে বৌদ্ধসাহিত্য হইতে কিছুই উদ্ধার করা হয় নাই, বরং দেখাইতে 
চেষ্টা হইয়াছে যে, অমর বিষ্ণুকেই নমস্কার করিয়া তাহার বই লিখিয়াছেন, বুদ্ধদেবকে নহে; 
তিনি হিন্দু ছিলেন, বৌদ্ধ ছিলেন না। আর অমরের বইকে চাপিয়া রাখিবার জন্য অনেক 
নূতন নূতন অভিধান লেখা হইয়াছে। কিন্তু অমর যে অমর, সেই অমরই আঁছেন--তিনি 
মরেননাই। ' 
* ছন্দঃশাস্্র 
ছন্দঃশান্ত্রে অনেকেই বই লেখেন, কিন্তু আগে সেই পিঙ্গল নাগের “ছন্দঃসথত্র'ই 
' চলিত। পরে বৃত্তরত্বাকর চলিতেছে। তাহার পর “ছন্দোমঞ্জরী” বৈচ্য গোঁপালদাসের পুত্র 
গঙ্গাদীসের লেখা । বৌদ্ধদের একখানি খুব বড় অঙ্গের ছন্দের বই ছিল; লেখক- রত্বাকর- 
শাস্তি। ইনি বিক্রমশীল বিহারের দ্বারপত্ডিত ছিলেন এবং একজন প্রসিদ্ধ তীক্ষবুদ্ধি নৈয়ায়িক 
ছিলেন। অধিক বলিতে কি, ইনি দীপঙ্কর শ্রজ্ঞানের গুরু আঁর দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বত- 
দেশে এখনও দ্বিতীয় বুদ্ধদেব বলিয়া পূজা পাইয়! থাকেন। কিন্তু এত বড় যে রত্বাকরশাস্তি, 
তাহারও ছন্দের বই টিকিল না লোপ পাইল। 
। অলঙ্কার 
ভামহ যদ্দি বৌদ্ধ ন! হন_না হইবার সম্ভাবনা অধিক, তবে বৌদ্ধদের অলঙ্কারের 
বই সব লোপ পাইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে যে অলঙ্কারের বই ছিল না- বা অলঙ্কারের 
চৰ্চ্চা ছিল না, এ কথাও বলিতে পারি না। কারণ, কাঁলিদাসের কাঁব্যগুলির তীব্র সমালোচনা 
বৌদ্ধদের হাতেই হইয়াছিল । এ কথা মল্লিনাথ বলিয়! গিয়াছেন এবং সমালোচক যে-সে লোক 
নন- স্বয়ং দিঙ নাগ । 
. হ্যাষ 
ন্তায়শাস্ত্রে অর্থাৎ লজিকে বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা খুব উন্নতি করিয়াছিলেন। তাহাদের 
সব বই লোপ পাইয়াছে, কিন্তু এ সকল বইএর তর্জমা এশিয়ার নানা ভাষায় দেখিতে পাওয়া 
যায়। বুদ্ধদেব আমাদের মীমাংসকদের ন্তায় ৭1৮টি প্রমাণ মাঁনিতেন। কিন্তু ক্রমে খসিয়া 
থসিয়! গ্রমাণগুলি নাগাঙ্জুনের সময় চারিটিতে, দাঁড়ীয়_ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব । 
মৈত্রেয়নাথ উপমান পরিহার করেন ; তাঁহার পর দিও নাগ শব্দকেও প্রমাণের লিষ্ট হইতে বাঁদ দেন। 
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তখন বৌদ্ধদের দুইটি মাত্র প্রমাণ দীড়ায়-_-প্রত্যক্ষ আব অনুমান । আমাদের ন্যাযন্ত্রখানি 
নাগার্জুনের সময়ে বা তাহার একটু পরে লেখা হয়। ইহাঁরাও ৪টি প্রমাণ মানিলেন। ইহারা সেই 
চারিটিই ধরিয়া আছেন এবং বৌদ্ধদের সঙ্গে প্রমাণ লইয়া ঘোরতর তর্ক করিয়া আসিতেছেন। 
বাৎস্তায়ন, ন্তায়বার্ত্তিককার বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি সকলেই চারিটি প্রমাণ স্থাপন করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন। দিঙ নাগ, ধর্ম্মকীি, ধর্ম্মোদয়, শীলভদ্র প্রভৃতি সকলেই ছুই প্রমাণ মানিয়া 
গিয়াছেন এবং চুই প্রমাণ স্থাপনের জন্য তুমুল তর্ক করিয়া গিয়াছেন। 

প্রত্যক্ষের লক্ষণ করিতে গিয়া আমাদের নৈয়ায়িকেরা স্তায়হত্রের লক্ষণই খাটি রাখিতে 
চেষ্টা করিযাছেন। EO OT UTS EET 
গর “কাল্পনাপোঁড়মভ্রান্তম্‌’” লক্ষণ স্থির করিয়াছেন। 

আমাদের গৌতমন্থত্র তিনরূপ অঙুমান স্বীকার করেন,-_(১) পূর্বববৎ অর্থাৎ কারণ 
হইতে কাৰ্য্য, (২) শেষবৎ অর্থাৎ কাৰ্য্য হইতে কারণ এবং (৩) সামান্যতো দৃষ্। বৌদ্ধেরা 
ছুইরূপ অনুমান মানেন স্বার্থান্ুমান ও পরার্থাম্মমান | ইহার 'মধ্যে পরার্থান্ুমানের জন্তাই 
অবয্নবের দরকার হয়; অবয়ব অর্থাৎ সিলোজিস্ম। আমাদের নৈয়ায়িকের! পাঁচটি অবয়ব 
মানেন, বৌদ্ধেরা তিনটি বই মানেন ন!। তীহাঁদের পুস্তকসমূহে অমুমানের যে প্রয়োগ খাঁটান, 
তাহাতে উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন, এই তিনটি অবয়ব দেখান। কিন্তু আমাদের পঞ্চ অবয়ব 
শুদ্ধ অনুমানের মূল নহে, উহা তর্কের মূল; তর্ক করিতে বসিলেই অবয়ব সাজ্াইতে হয়। গোঁতম, 
আমাদের অবয়ব অনুমানপ্রমাণের মধ্যে না দিয়া, দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্তে পর দিয়াছেন। অর্থাৎ 
অনুমান ছাড়া অন্ত্রও অবয়বের দরকার হয়। কিন্ত অবয়ব সাজান বড় জটিল ব্যাপার দেখিয়া 
আমাদের নৈয়ায়িকেরা ব্যাণ্চি ও পক্ষধর্মতা, এই ছুইটিকেই অনুমানের কারণ বলিয়া নির্ণয় 
করিয়াছেন এবং ব্যাপ্তির লক্ষণ করিতে গিয়া অসাধারণ স্বস্মদশিতার পরিচয় দিয়াছেন। 
ব্যাপ্তির পক্ষধন্্রতা অবয়বেরই সার কথা । উদাহরণ হইতে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়, ব্যাপ্তিজ্ঞান হইলে 
তাঁচাব একটি যদি. পক্ষে অথবা পর্বতে থাকে, তবেই অনুমান হয়। কিন্তু ব্যাপ্তি শব্দটা এবং 
ব্যাপ্তির ধারণাটা কোন্‌ পক্ষ হইতে উঠে, তাহা ঠিক বলা যায় না। বোধ হয, বৌদ্ধ পক্ষ হইতেই 
গ্রথম উঠে। £ 

কিন্তু উদাহরণ হইতে যে ব্যাপ্তিজ্ঞান উঠে, তাঁহাঁতে অনেক সময় উদাহরণ পাওয়া বায় 
না। বন্ছি ও ধূম স্থলে অনেক জায়গাঁয় দেখিতে পাওয়া, যাঁয়, বহ্নি ও ধূম এক জায়গায়! কিন্ত উচ্চ 
অনুমান স্থলে, যথা--ঈশ্বরামুমান অথবা ধর্ম্মকারামুমানে, উদাহরণ পাওয়া যায় না। সেখানে বৌদ্ধেরা 
সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, উদ্দাহরণ ব্যতিরেকেও ব্যাপ্তিজ্ঞান হয় ; উহার নাম অস্তর্ব্যাপ্তি ৷ 
অস্তর্ব্যাপ্তির উপর রদ্বাকরশাস্তির এক বই আছে : তাঁহার নাম অস্তব্যাপ্তিসমর্থন। রত্রাকরশাস্তি 
ঘীহ্ীয় ১০৩৮ সালেও জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার শিল্প যখন তিব্বত দেশে যাত্রা করেন, তখন 
তিনি বিস্তর নিষেধ করিয়াছিলেন । কিন্তু সে নিষেধ তিনি শুনেন নাই। 

বার শতকের শেষ ভাগে মিথিলার মঙ্গলবনী নামক গ্রামে গঙ্গেশোপাধ্যায় আমাদের 
্াযশাস্ত্র টিয়া চাবিটি প্রমাণের উপর চারিখানি চিন্তামণি রচনা করেন। চারিখাঁনির সাধারণ 
নাম “তত্ৃচিস্তামণি ৷ এই পুস্তক রচনা বা সম্কলনের উদ্দেশ্য_-“প্রচপ্ডপাষণ্ুতমস্তিতীর্ষয়া,” অর্থাৎ " 
বৌদ্ধদিগের প্রচণ্ড মত খণ্ডন করা। গঙ্গেশৌপাধ্যার়ের বই আমাদের দেশে মূল বলিয়া 


১২৩: সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা . ১ম সংখ্যা 


বিখ্যাত । এই মূলের বহুসংখ্যক টীকা হইয়াছে। এই সকল টীকাব প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ 
ন্যায়শাস্ত্ৰ বাঙ্গালা__ এমন কি, ভারতবর্ষ হইতেও তিরোহিত হইয়াছে। দু একখানি স্যায়েব 
গ্রন্থ পশ্চিম-ভারতের জৈনভাঁণ্ডার হইতে পাঁওরা গিয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, স্ঠায়শান্তর 
বৌদ্ধেরা খুব সোজা করিয়া আনিয়াছেন। আর আমাদের ্যারশান্্র এখন ক্রমে ুক্মর হইতে 
"সুক্মতর হইয়া শেষে দুর্কোধ হইয়া পড়িয়াছে। 

BO EVR TY একাকার নি 
এক ক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি ও তৃতীয় ক্ষণে ধংস প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধেরা বলেন, উহার 
উৎপত্তি ও ধ্বংস এক ক্ষণেই হয়, উহাব স্থিতি নাই। উহারা দুই সত্য মানেন-_এক সাম্ব ত সত্য, 
আর এক পরমার্থসত্য। সাম্বত সত্য পরীক্ষা করিতে করিতে দেখা যার, উহার মূল নাই, উহা 
মায়া। আরও পরীক্ষা করিতে করিতে দেখা যায় যে, সে মায়াও নাই। এই মাধ্যমিকদের " 
শেষ বিচার । ইহার নাম অপ্রতি্িতসর্বধ্্বাদ । উহাদের পরমার্থসত্য ধন্ম্ধধাতু। ধর্মধাতু 
অনির্বচনীয় ; উহার আর এক নাম শুন্। শুন্য অভাববাঁদ নয়, ভাঁববাঁদও নয়: উহা! অনির্বাচ্য, 
' একটা শ্বরূপ-_বাহা বাক্য মনের অগৌচর। উহা অচ্ছেদ্য, অভে্ক, অচ্ছিন্র, দৃঢ়, সার, অদাহি, 
অবিনাশি,_ এই শুন্তার নামই বন্জ। ইহা ভাব নয়, অভাব নয়, ভাবাভাব নয়, অভাবাভাব 
ভাবাভাবও নয়। মানে আমরা উহ! ধারণা করিতে পারি না অথচ উহা যে আছে, তাহাও 
অস্বীকার করিতে পারি না। 

এই যে "ক্ষ দার্শনিক মত বৌদ্ধদের মধ্যে ছিল, তাহা দুই দিক্‌ হইতে হিন্দুরা আক্রমণ 
করিয়া খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এক দিকে শঙ্ধরাচার্য্য ও তাঁহার পরমগ্ডরু গৌড়পাঁদাচার্ধ্য 
এই সমস্তগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া আঁপনাদের মত প্রচার করিয়াছেন। ' গৌড়পাদ তাহার 
মাওক্যকারিকায এবং শঙ্কর তাঁহার ভাঁষ্যে এই মতই প্রচার করিয়াছেন। বৌদ্ধদের বোফিচর্্যাব- 
তারের নবম পরিচ্ছেদ, প্রজ্ঞাপারমিতাবতার পড়িযা ধাহারা শঙ্কর ও গৌড়পাঁদের এই দুখানি 
বই পড়িবেন, তাঁহাদের এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারিবে না। শঙ্করের পরবর্তী 
পণ্ডিতেরা' বলিতেন,_“মায়াবাদমসচ্ছান্তরং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব তৎ ।” এখন ছুই হাতে ছুই মতের বই 
লইয়া পড়িলে প্রচ্ছন্ন শব্দটা আর ব্যবহার করিতে ইচ্ছা হইবে না; মনে হইবে,_প্প্রকাঁশং বৌদ্ধমেব 
তহ।* উবে 'গৌড়পাঁদ ও শঙ্কর উপনিষদ্‌ প্রভৃতি হইতে এই মত সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া উহ! 
সংশাস্ত্র বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । আর বৌদ্ধেরা বেদ মানেন না বলিয়া উহা অসচ্ছান্্ হইয়া 
রহিয়াছে। কিন্তু দেখিতে হইবে, মায়া জিনিষটা নাগার্জুন ২য় শতকে লেখেন আব শক্কব 
সেটা ৮ম শতকে গ্রহণ করেন। ইংরাজী ১৮ শতকের গোড়ায় একখানি বই বাঙ্গালায় 
রাঢ়দেশে লেখা হয়; সেখানির নাম “বিঘন্মোদতরঙ্গিণী'। তাহাঁতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের 
বিচাঁবের কথা লেখা আছে। যখন বৌদ্ধ ও বৈদান্তিক পবস্পৰ ব্চাব করিতে আসিলেন, 
বৌদ্ধ বেদান্তীকে কহিলেন, ভাই, তোমায় আমায় কিছুই ভেদ নাই। কেবল তুমি বল, 
“আছে আছে” আমি বলি,_“্নহি”। অর্থাৎ তুমি বল+- ব্রদ্ধ, আমি বলি, - শুন্ত । কিন্ত 
কাজে আমর! দুই জনেই এক। 

বাঙ্গালার ব্রাহ্মণের! কিন্ত এরূপে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে যুদ্ধ কবেন নাই। তাঁহারা “তোর 
শিল তোর নোড়া, তোঁবই ভাঙ্গি দাঁতেব গোঁড়া” কবেন নাই। তীহাবা ন্যাষ ও বৈশেষিক, 
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এই দুইটি দর্শনের ব্য কবিয়া বৌদ্ধদেব সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রধান 
আচাৰ্য্য উদয়ন। তিনি 'দ্রব্যকিরণাবলী’ ও ৭গপফিরপাবলী” নামে বৈশেষিকের টাকা লিখিয়া 
তাহার পর 'আত্মানাত্মবিবেক* রচনা করেন। ইহার প্রথমেই তিনি আত্মসন্ন্ধে যতরপ 
মত হইতে পারে, সেগুলিকে কয়েকটি ভাগ করিয়াছেন। তাহার পর তাঁহাদের আবার 
যত অবান্তর মত হইতে পারে, তাঁহার উল্লেখ করিয়া; এক এক করিয়া খণ্ডন করেন ও তাহার 
পর আপনাদের ন্তার-বৈশেষিকের জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্থাপন করেন। তাঁহার মতের 
সারসংগ্রহ হইতেছে-_গঙ্গেশের অহ্মানথণ্ডের ঈশ্বরাহ্মান অধ্যায়। এই মত যত ঘনীভূত 
হইতে লাগিল, বৌদ্ধেরা ততই ভঠিতে লাঁগিল। আঁস্মানাত্মবিবেকের নাম হুইল বৌদ্ধ- 
ধিক্কার একটু সাধু ভাষার উহার নাম হইল বৌদ্ধাধিকার। এক শত বৎসর পূর্বে অনেক 
নৈরায়িকই এই বই পড়িতেন ও পড়াহিতেন। কিন্তু বৌদ্ধমত, বৌদ্ধদের পুথি হইতে, তাঁহাদের 
জান! না থাকায় বলিতেন, এ অতি কঠিন গ্রন্থ। বৌদ্ধেরা বে ন্তার-বৈশেষিক মতের প্রভাঁবেই 
হঠিরাঁছিলেন, এ কথা বলা যায় না। দেশে মুসলমান অধিকার হওয়ায় তাঁহাদের শাস্ত্র ও 
ধর্মের লোপ হইয়াছে, এও একটা কারণ। বৌদ্ধদের সঙ্গে খন ন্তায়-বৈশেষিক- 
ওয়ালাদের বিচার হর, লে সময় তর্কবিতর্কের যে সকল বই লেখা হর, তাঁহার মধ্যে বৌদ্ধদেব 
ছুচারথানি, আমি পাইয়াছি ও ছাপাইয়াছি। একখাঁনির নাম--সামান্তদুযণদিক্‌- 
প্রসারিতা’। বৌদ্ধের! ক্ষণিকবাঁদী। তাঁহারা এক ক্ষণে একটিমাত্র পদার্থ দেখে, সৃতবাঁং 
অনেক পদার্থ লইয়া ষে সামান্ত বা জাতি হয়, তাহারা তাহা মানে না। তাঁহাঁবা বলে, গাঁছ 
বুঝি, কিন্তু বন বুঝি না। তাঁহারা বলে, তোমার হাঁতে ত পাঁচটা আঙ্গুল আছে, সামান্ত 
মানিলে ত ছয়টা মাঁনিতে হয; কিন্তু তোমরা ত সকলে ছ-আঙ্কুলে নও । 
স্মৃতি 

স্মৃতি বলিতে কি বুঝায়? শঙ্করাচার্যয এক জায়গার মহাঁভারতকে স্থৃতি বলিয়াছেন, 
আর এক জায়গার গীতাকে স্থতি বলিরাছেন। মন্গস্থৃতিতে ধর্ম্মশাত্র আছে, অর্থশান্ত্র আছে, 
মোক্ষশীন্্ও আছে। ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি স্থৃতিতে আছে। তাহাবা বলেন, 
অন্ত অন্ত জাতি আমাদের দেখিয়া শিখুক। বৌদ্ধদের বিনয়_সে বুদ্ধের হুকুম ; পুরাণ 
ধার্মিক লোকের স্বৃতি নহে । সে বিনয়ও ভিক্ষুদের জন্য, গৃহস্থের জন্য নহে। তবে যে গৃহস্থ 
ভিক্ষু হইতে যাইবে, সে বিনয়-মত ব্যবহার করিবে। কিন্তু সকলের ত ভিক্ষু হওয়ার উদ্দেশ্য 
নয়, তাঁহারা কি করিবে? এ কথার এক উত্তর, তাহারা ব্রাহ্মণদের আচার ব্যবহাব অনুকরণ 
করিবে। তাই বোন্ধধর্মে স্মৃতির উল্লেখ বড় দেখা যায় না। রাঁজকার্ধ্য ব্ৰাহ্মণে কবিতেন, 
ধ্মকার্ধযও ব্রাহ্মণেই কবিতেন। বিচার ব্রাহ্মণের হাতেই ছিল। তাই যখন বৌদ্ধরা খুব প্রবল, 
তখনও ব্রাহ্মণ সমাজের-শীর্ষস্থান অধিকার কবিরা ছিলেন। 

ব্রাহ্মণের স্থৃতি পড়িতে পড়িতে মনে হয় যে, যত দিন যাইতে লাগিল এবং সমাঁজেব 
পরিবর্তন হইতে লাগিল, অনেক বিষয় স্বৃতি হইতেখসিয়া পড়িল, আঁবাঁব অনেক জিনিষ তাচাঁতে 
আসিয়া জুটিতে লাঁগিল। দেবপ্রতিষ্ঠা, মন্দিরগ্রতিষ্ঠা মহ্ুতে দেখা যায না। যখন শৈব ও 
বৈষবেরা প্রবল হইতে লাগিলেন, তখন প্রতিষ্ঠা ব্যাপাবটা স্থৃতিভুক্ত হইরা গেল । দীক্ষা বহুকাল 
স্মৃতির বাহিবে ছিল। বৈদিক দীক্ষা বেদে ও বৈদিক বইএ ছিল। তান্ত্রিক দীক্ষা ততে ছিল। 
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স্মার্ভ দীক্ষা ছিল না, পৌরাণিক দীক্ষাও ছিল ন!। কিন্ত রঘুনন্দন দীক্ষার উপর এক তথ 
লিখিয়া গেলেন। বৌদ্ধদের স্থৃতির বই নাই। কিন্তু ৯1১০ শতকে লেখা কয়েকখানি 
স্থৃতিব বই আমার হস্তগত হইয়াছে। অধিকাঁংশ গুপ্ত উপাধিধারী বৌদ্ধদের লেখ । তাহাৰ 
ব্যাপার দেবপ্রতিষা, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, অবৌদ্ধকে দীক্ষা দেওয়। ( নাম_-আদিকর্ম্ম ), দিনের কাঁজ, 
বারত্রত ইত্যাদদি। 'কিন্ত এই সকল বইএর সংখ্যা বড় কম। তবুও উহাতে কোটেশন আছে ; 
তাহাতে মনে হয়, আরও ছিল-_লোপ হইয়াছে। এ সকল কিন্তু বিনয় ছাড়া । 

, আমার মনে হয়, বৌদ্ধ স্থৃতির বিষয়গুলি শৈব ও বৈষ্ণবের! প্রথম গ্রহণ করেন, তীহাঁদেব 
কাছ হইতে ব্ৰাহ্মণেরা .লইয়াছেন। 

মুমলমান অধিকারের হুত্রপাঁত হইতেই হিন্দুরা সমাজ বজায় রাখিবার জন্য যেখানে 
তাহাদের রাজক্ষমত! লাভ হইয়াছে, নিবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন সময়ে, 
ভিন্ন ভিন্ন জাতির উপকারার্থ এবপ প্রায় দুই শত নিবন্ধ লেখা হইয়াছিল । ইহার মধ্যে প্রায় 
পঞ্চাশখানা আস্ত পাওয়া গিয়াছে। “আস্ত নিবন্ধ” বলিতে রঘুনন্দনের ২৮ তত্বের মত বড় বড় 
নিবন্ধ। আর ১৫০ থানাব খণ্ড পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লেখাই আছে, এটা অমুক আস্ত 
নিবন্ধের খণ্ড! এ ছাড়া আবার স্থতির ভিন্ন ভিন্ন বিষয় লইয়! ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধও আছে 

এই ষে বিলাল নিবন্ধ-সাঁহিত্য ইহাতে বৌদ্ধদেব স্থৃতি একেই ত কম, সব মিশিয়া গিয়াছে, 
আব বাকী লোপ হইয়াছে। মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, তাগ্ত্রিক দীক্ষা, দেবপ্রতিষ্ঠা, মন্দির নির্মীণ এ সব 
আম্রা লইয়াছি। আর বৌদ্ধদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্বৃতি চলিয়া গিয়াছে। বিনয়ে 
বৌদ্ধরা যে পঞ্চ শীল, অষ্ট শীল, দশ শীল লইয়াছিলেন এবং তাঁহার সু সুল্ম ভেদ বাহির করিয়া 
একটা প্রকাণ্ড, জিনিষ করিয়াছিলেন, তাহাকেও আমরা লই নাঁই। তাঁহাদের শ্বতিতে 
জাতিভেদেরও লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। 

তন ত 

তন্ত্রের উৎপত্তি লইয়া নানা মত আছে। ব্রাঙ্ষণেরা বলেন, উহ! অথর্্ববেদের অংশ । 
বাহার কিছু গোড়! পাওয়া বায় না, তাহাই অথর্ববেদ। এ কথার কি মূল্য জানি না। আমি 
গুপ্তাক্ষরের শেষ অবস্থায লেখা দুখানি পুথি দেখিয়াছি । একখানিতে খচীক ও মতঙ্গ কথা 
কহিতেছেন নৈমিষারণ্যে। একজন বলিতেছেন, এ আবার কি হইল ? আমরা ত বৈদিক দীক্ষাই 
জানি, এখন আবার এ একটা কি দীক্ষা আইল ? ইহাকে তান্ত্রিক দীক্ষা বলে। আর একজন 
বলেন, তান্ত্রিকও পুরাণ দীক্ষা--বিষ্ণু শিবের নিকট এই দীক্ষা লইয়াছিলেন। সুতরাং তন্ত্রের . 
গোড়া ত এইখানেই পাওয়া গেল। 

আর একখানি পুথিও ও অক্ষরেই লেখ! । ০০০০ 
মৃত । ইহাতে ঈশ্বর দেবীকে বলিতেছেন”_ 

চ্ ত্বং ভারতে বর্ষে অধিকারায় সর্বরতঃ। 
স্বাবন্নৈবাঁধিকারন্তে ন সঙ্গমন্তয়া সহ ॥৮ 

ইহাতে বুঝা যাইতেছে, তন্ত্র ভারতের বাহির হইতে আসিয়াছে। বলিবে কৈলাস পর্বত হইতে 
আসিয়াছে। কিন্ত কৈলাস ত ভারতবর্ষের বাহিরে বলিয়া কেহ বলে না । পুথি ডি ৮ম 
শতকের শেষ ভাগের লেখা । 


বগা ১৬০ ] সভাপতির অভিভাষণ ১৫ 


আমার বোধ হয়, খৃঃ ৭ ও ৮ শতকে যখন উন্মেদিয়া ও আব্বাসিয়া খলিফাঁগণ তুকাস্তানে 
আপনাদের আধিপত্য ও ইসলামধর্ম্ম বিস্তার করিতেছিলেন, তখন সেখানে নানা রকমের 
লোক-চলিত ধৰ্ম্ম ছিল । , তাঁহারা সে সকল ধর্ম নষ্ট করায় তাহাদের পুরোহিতেরা পলাইয়া 
ভারতে আসেন) তাহারাই তত্র এ দেশে প্রচার করেন। তখন ভাঁরতে কোথাও তন্ত্র ছিল না, 
তাহার কারণ, জলন্ধর, কামাখ্যা, ওড়িয়ান, পূর্ণ, শীপর্বত, এই সকল স্থানই দেবী দখল করেন 
ও সেই সব স্থান হইতে ভারতবর্ষে নানা দেশে উহার প্রচার হয়। আমার মনে হয়, এ-ই তন্ত্রের 
গরোড়া। তন্ত্র শব্দ ইহার পূর্বে ছিল। বরাহমিহিরের টাকাঁকাঁর ভট্ট উৎপল নান! তন্ত্রের নাম 
করিয়া গিয়াছেন, সে সমন্তই কিন্তু জ্যোতিষের নাম। 

সকল তন্ত্রেই দেখিতে পাই, অন্ত অন্ত তন্ত্রের নাম করিয়াছে। কিন্ত আমার দুইখানি 
পুথিতে পূর্ববর্তী তন্ত্রের নাম নাই। একবার কেবল আছে, পপূর্বতন্ত্র? কোনও তন্ত্রের নাম 
নাই। এই নকল কারণে আমার মনে হর, তন্ত্র ভারতের বাহির হইতে ৭৮ শতকে আসে 
এবং ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। বৌদ্ধেবা তখন প্রবল ; উহারা সেই তন্ত্র লইয়া আপনাদের প্রচাঁব- 
কার্য্যে নিয়োগ করে। ত্রাঙ্গণেরা ধর্ম্বপ্রচার করিবেন না, তীহারা লন নাই। শৈব ও 
বৈষ্ণবের! প্রচার করে, উহারাঁও লইয়াছিল। শৈবেরা “তন্ত্র” বলিত আর বৈষ্চবেরা বলিত 
*পঞ্চরাত্র”। প্র বাহিরের আসা জিনিষ ভারতে আসিয়া খুব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বাঙ্গালায় 
পঞ্চরাত্র বড় ছিল না) পঞ্চরাত্রের দুই শতের উপর বই আছে। বাঙ্গালায় তাহার কিছুই পাওয়া 
যায় না। একখানি পঞ্চরাত্র এশিয়াটিক সোসাইটী বাঙ্গাল! হইতে সংগ্রহ করিয়া ছাপাইয়াছিল 
_ উহা! ‘নারদপঞ্চরাত্র'। কিন্ত এখন দেখা যাইতেছে--উহা জাল। শৈব তন্্গুলি কাশ্মীরে ও 
মধ্যভাঁরতে বেশী; উহাদেরও বাঙ্গালার পাওয়া বায় না । বাঙ্গালায় যাহা পাওয়া যায়, তাহা প্রায়ই 
বৌদ্ধ তন্ত্র ভাঙ্গা । বাঙ্গাঁলায় বৌদ্ধ তন্ত্রের প্রধান আড্ডা ছিল। বিক্রমণীল বিহারে, (ভাগলপুরের 
কাছে) জগন্দল বিহারে ও নালন্দাতেও শেষ অবস্থার অনেক তন্ত্র জমিয়াছিল। বৌদ্ধ বিহার 
মাত্রেই তন্ত্র ছিল। সুতরাং বাঙ্গাঁলায় বৌদ্ধ তন্থেরই প্রাছুর্তীব বেণী হইয়াছিল। 

শেষ সময় পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের লেখা তন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় না ; উহীর! বেদ স্থৃতি লইয়াই 
বেণী থাকিতেন। হুগড়ীচার্য্ের বেদের টীকাই বোধ হয়, বেদের আদি টাকা । উহা লোপ 
পাইয়াছে। ভবদেব, নারারণ, হলায়ুধ, পশুপতি, জীমুতবাহন, ইহারা বেদ ও স্বৃতি লইয়াই 
থাকিতেন। | 

বৌদ্ধ তন্ত্রই বাঙ্গালায় খুব বেশী ছিল। বাঙ্গালী ব্ৰাহ্মণেরা তন্ত্র বেশী মন দিতে পারেন 
নাই। কিন্তু মুসলমান অধিকারের পর দুই শত বৎসরের ইতিহাস পাওয়া যায় না) যাইবার 
কথাও নয়। মুসলমান অধিকারের আরম্ভ হইতেই মারামারি কাটাকাটি বেশী আরম্ভ হয়। 
তাহাতে হিন্দু, অপেক্ষা বৌদ্ধদেরই ক্ষতি' বেশী হয়। ভিক্ষুরা হয় কাটা পড়ে অথবা পলাইয়া 
যায়। তাহাদের বিহার লুঠ হয়। ঠাকুর সব ভাঙ্গা পড়ে। মুসলমানেরাও বড় সুস্থির 
ছিল না। বক্তিয়ার খিলিজি গৌড় দখল করিয়া আসাম আক্রমণ করিয়া দখল করেন। 
তাহার পর প্রচুর সৈন্ত সঙ্গে তিব্বত দখল করিতে যান। সেখানে তিনি কিছুই কবিতে 
পারেন নাই। অনেক সৈন্ত মারা যার। ফিরিবা আসিবার পথে আসামীর! অবশিষ্ট সৈল্ত 
জলে ভাসাইয়! দেয়। বক্তিযাঁর ২০টি মাত্র সিপাহী লইয়া ঘোড়াঘাটে উপস্থিত হন। 


এ ' সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ সসংখা 


এবং ক্ষোভে তাহাঁব মৃত্যু হয়। তাহার পর আলি মর্দান নামক একজন বাঙ্গালার কর্তা হন। 
তাহার কর্তৃত্ব বেশী দিন থাকে নাই। তাহার পর হইতে ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে বান্তালায় 
মাসে, সেই স্বাধীন হইতে চেষ্টা. করে, আব দিল্লী হইতে তাঁহাকে দমন করিবার চেষ্টা হয়। 
ক্রমে বাঙ্গালার নাম “ঝগড়ার দেশ” হইয়া উঠিল। একবার ১২৮০ সালে গিয়ান্ু্ীন বুলবন 
বাঙ্গালায় আসেন। তিনি সোনারগাঁএর রায়’ বা রাঁজার সঙ্গে সন্ধি করেন। অনেক লোক 
মারিয়া মুসলমান-বিদ্রোহ দমন কবেন ও আপনার বড় ছেলেকে বাঙ্গালার কর্তা করিয়া দিয়া যান, 
এবং বলিয়া যান যে, তুমি যদি দিল্লী হইতে পৃরুক্‌ হইতে চাও, তোমাকেও শুলে দিব। তিনি 
আবার বাঙ্গালাকে এত ভাঁলবাঁসিতেন যে, দিল্লীর সিংহাসনে নিজের ছেলেকে বসাইয়া নিজে 
বাঙ্গালায় রহিলেন। তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্র ও পৌত্রকে দিল্লীর সুলতানেরাও সুলতান 
বলিত। এই তিন পুরুষেই তাঁহারা পূর্ববাঙ্গালার হিন্দু রাজত্ব লোপ করেঁন। আবার 
১৩২৫ সালে জেলালউদ্দীন থিলিজি বাঙ্গালায় আসিয়া, বাঙ্গালা তিন ভাগে ভাগ করিয়া দিয়া 
যাঁন-_সাঁতর্গী, গৌড় ও সোনার গাঁ। এই তিন কর্তায় আবার ঘোরতর লড়াই ঝগড়া বাধান 
এবং শেষ ১৩৪৫ টুসালে শমস্ুদ্দীন ইলিয়াস্‌ শাঁহ সমস্ত বাঙ্গালার রাজা হন। হিন্দু ব্রাহ্মণেরা 
ইহার খুব সাহায্য করিষাঁছিলেন। ইহারা তিন পুরুষে বাঙ্গালায় কতক শাস্তি স্থাপন করিতে 
পারিয়াছিলেন। ইহাদের পর রাজা গণেশ বাঙ্গালার কর্তা হন এবং তিন পুরুষ রাজত্ব করেন। 
এই সময় হইতেই বাঙ্গালা আবার গাইতে আরম্ভ করে। ইহারা একজন ব্রাহ্মণকে খুব 
সম্মান করিতেন। তাঁহার কথা পূর্বেও বলিয়াছি। তিনি শুদ্ধ অমরকোঁষের টীকা 
লিখিয়াছিলেন; তাহা নহে। তাহা হইতেই বাঙ্গালা ও সংস্কতের চর্চা বাঙ্গালায় নব-জীবন 
লাভ করে। ছুই শত বৎসর বাঙ্গালাঁয় ষে কি দুর্দশা ঘটিয়াছিল, বলা যায় না। এই ছুই শত 
বৎসরের মধ্যে যে, কোনও বাঙ্গালা বা সংস্কৃত বই লেখা হইয়াছিল, তাহা আমরা জানিতে পারি 
নাই। এমন কি, কোন সংস্কৃত বা বাঙ্গালা বই যে কপি করা হইয়াছিল, তাহাও পাই নাই। 
ইতিহাসের মধ্যে এই ছুই শত বৎসর যেন সব শাদা । 

বৃহস্পতি হইতে আবার বাঙ্গালা ও সংস্কতের নব-জীবন। লি 
সংস্কৃত কাব্যের টীকা লিখিয়া, তাঁহাদের পঠন-পাঠনের সুবিধা করিয়া দেন এবং *্থৃতিকণ্ঠহাঁর, 
নামে একখানি স্থৃতির বই লিখিয়া হিন্দুর. সমাজ বীধিবাঁর চেষ্টা করেন। তীহারই সময় 
কুত্তিবাঁস বড় গঙ্গা পার হইয়া, গৌড়ে আসিয়া সুলতানের কাছে আদর ও অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হন। 
মিথিলায় বিদ্াপতি এই সময়েই তাহার সুমধুর গানে দেশ মুগ্ধ করেন এবং তাহার শৈব ও 
স্মার্ভ পুস্তকসকল রচনা ক্বেন। চণ্ডীদাসও এই সময়ে তাঁহার গানে বাঙ্গালায় একটা 
নূতন জাগরণ আনিয়া দেন। সুতরাং গণেশবংপীয় রাজাদের- সময়েই বাঙ্গালার হিন্দুসমাজের 
জাগরণ হঁব। এ সময়েও বৌদ্ধেবা বেশ প্রবল ছিলেন। ১৪২৬, ১৪৩৬ ও ১৪৪৪ সালেও 
।বাঞ্জালায ভাল ভাল বৌদ্ধ গ্রন্থ কপি করা হয়। বর্ধমানের বেণুগ্রামের মিত্রের! “বৌধিচর্ধ্যাবতাঁর' 
কপি কবাইয়াছিলেন। একজন ভিক্ষু লিখিয়াছিলেন, "আর একজন সংশোধন করিয়া 
দিয়াছিলেন এবং আর এক ব্যক্তির পড়ার অন্ত কপি করা। মিত্র মহাশয় নিজে ও তাহার 
' পুত্র ছুই জনই ‘বো্চিৰয্যাবতার’ পড়িয়াছিলেন। 

১৪০০ হইতে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিতেছিলেন 
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আর বৌদ্ধেরাও স্বধর্শের গ্রন্থ সকল পাঠ করিতেছিলেন। সে সনয়েও ব্রা্ষণেবা টিবি 
বৌদ্ধ ধর্মপুস্তক পড়িতেন ও তাহা হইতে উদ্ধার করিতেন। 

মুসলমান অধিকারের পূর্বেও,বৌদ্ধদেব অনেক তন্ত্রের বই ছিন্ন । কিন্তু ও অধিকারের 
পর হইতে আর বড় একটা তাঁহাদের বাঙ্গালাদেশে লেখা তন্ত্রের বই দেখা যায় না। বৃহস্পতি 
রাব মুকুটের সমর ব্রাহ্মণদের মধ্যে শঙ্করাচার্য্য নামে একজন আঁবিভূতি হইয়া তন্ত্র প্রচার আবন্ত 
কবেন। বড় শঙ্ধরাচার্য্য হইতে তাঁহাকে পৃর্থক্‌ করিবার জন্য তাঁহাব নাম হইয়াছে গৌড়ীয় 
শঙ্কবাচাধ্য। তিনি অনেক বই লেখেন। লোকে বলে, তাঁহার বংশ্ধরেরা আজিও বাঁচদেশে 
হুগলী জেলায় বাস করিতেছেন। তিনি কালীমন্ত্রের উপাসক ছিলেন এবং অনেক বইও 
লিখিরাছেন ; তাহার মধ্যে ৫৬ খানা বই পাওয়া গিরাছে। “প্রপঞ্চনার’ বড় শঙ্করাচার্য্যের নামে 
চলিতেছে। কিন্ত পড়িলে উহা একেবারে অদ্বৈতাচার্য্যের লেখা বলিয়া বোধ হর না। যিনি 
লিখিয়াছেন, তিনি কমলাকরের পুত্র শঙ্কর । তাঁহার অনেক চেলা ছিলেন, সকলেই কাঁলীবাড়ী 
স্থাপন করিয়া গিরাছেন। আমার বোধ হর, আঁমডাঙ্গার কালীবাড়ী তীহারই কোঁন চেলাব 
তৈয়ারী। উহাতে ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত ১৪টি সমাজ ছিল। সমাজগুলি এ কালীবাড়ীর 
মোহান্তদিগের ৷ পাঁজীতে এক শঙ্করাব্দ পাওয়া বায়। চৈতন্তদেবের জন্মের ৩৬ বৎসর পূর্বে 
উহার আরম্ভ । উহা! এই শঙ্করাচার্য্য প্রবর্তন করেন। উনি বৌদ্ধদের তন্ন হিন্দুদের মধ্যে প্রচার 
করেন। অনেক বৌদ্ধ সংকেত ও অনেক বৌদ্ধ নাম ইহাঁর পুথিতে পাও যায়। 

কিন্তু ধাহারা বৌদ্ধতন্্ পূর্বববাঙ্গালায় হিন্দুদের মধ্যে প্রচার করেন, তাঁহারা তিন জন, 
ত্রিগুণানন্দ, তাহার চেলা! ব্ৰহ্মানন্দ ও তাহার চেলা পূর্ণানন্দ। পূর্নানন্দের “তত্বচিন্তামণি ১৫৭৯ 
্ষটাব্দে লেখা। সুতরাং তাহাদের সময ১৫০০ হইতে ১৬০০ মধ্যে। ইহাদের এক গাড়ী বই 
পওয়া যায় । বসিকচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ইহাদের অনেকগুলি বই ছাপাহিয়াছেন। তাহার মধ্যে 
রঙ্ধানন্দের তারারহস্ত” একথানি। সেখানিতে বোধিসত্ব প্রভৃতির কথা আছে। তারা, পঞ্চ ধ্যানী 
বুদ্ধের একজনের শক্তি । নেপালের বৌদ্ধ পণ্ডিতের! বলেন বে, তারাই প্রজ্ঞা, বুদ্ধের শক্তিও 
ধর্মের বপান্তর বা নামান্তর মাত্র। “তারারহস্ত” পড়িয়া আমারও তাই বোধ হইয়াছিল । 
উহাতে যে সকল ক্রিয়া দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয়, তাহা হিন্দুদের অকথ্য পঞ্চ মকারগুলিব 
সকলেই উহাতে বিদ্যমান আছে, বরং তাহা হইতেও অহিন্দু ব্যবহারের কথা উহাতে আছে । 
লোকে বলে, ঢাকার রমণার কালীবাড়ী ব্রহ্মানন্দেরই স্থাপিত। উনি ও মূর্তি কামাখ্যা হইতে 
আনিতে আনিতে ওখানে ক্লান্ত হইয়া পড়েন এবং এখানেই তাহাকে স্থাপন করেন। আমার 
সংস্কার, ইহাঁরা তিন জনেই বৌদ্ধ তন্ত্রকে হিন্দু করিয়া দিয়া যান! বোদ্ধ তত্তরগুলি লোপ পায়। 
আর ইহাদের শিষ্-মেবক বেণী হইয়া উঠে। আমাদের এখানেও ক্বষ্ণানন্দ আগমবাগীশ 
অনেকগুলি বৌদ্ধ দেবতাকে তাঁহার অন্ত্রসারে স্থান দিযাছেন। তাঁহার অধ্যে ছুটি আমার খুব 
মনে পড়ে একটি ক্ষেত্রপাল, আঁর একটি মঞ্জুঘোষ_-বৌদ্ধ মঞ্ুত্ীর অপভ্রংশ। রাঢ়দেশে 
শুনিয়া আসিয়াছি, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে এখনও মঞ্জুঘোষের উপাসক আছেন। তন্ত্রের এই 
সকল গ্রন্থকার প্রামাণিক লোক ছিলেন; না দেখিয়া না পড়িয়া তাহারা কিছুই লেখেন নাই। 
তত্্রসারের দেবতারা কৃষ্ণানন্দের সময়ে পুজা পাইতেন, তাই তিনি আপন গ্রন্থে তাহাদের স্থান 
দিয়াছেন। কৃষণননে'র পৌত্র বে "আঁগমকল্পলতিকা, বলিয়া বই লেখেন, তাহাতে আঁরও অনেক 
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বৌদ্ধ দেবদেবীর পৃজাঁপন্ধতি দেওয়া আঁছে। এইকপে আন্তে আস্তে বৌদ্ধতগ্র লোপ পাইল, 
আর তাহাদের মধ্যে বাহা লইবার ছিল, ব্রাহ্মণেরা সেগুলি আঁপন তন্তরভুক্ত করিয়া লইলেন। 
কোন কোন বিষয় আপনাদের স্বতিতেও উঠাইলেন। এই সকল দেবতা, ক্রিয়া ও পূজা নিজ 
গ্রন্থভুক্ত করিবার অর্থ কি? উহাদের উপাসক ও পৃজকদিগকে আপনাদের ব্রাহ্মণ্যসমাজভুক্ত 
করিয়া লওয়া। J 

অন্ত কথা কি বলিব, পঞ্চধ্যানী বুদ্ধেব পাঁচটি শক্তি আছেন; তাঁহাদের নাম__রোচনা, 
মামকী, তারা, পাণ্ডরা, আধ্যতাঁরিক1। ইহাদের দুজনের__মামকী ও পাঁওরার পূজ্জা দুর্গোৎ- 
সবের মধ্যে হইয়া থাকে। বৌদ্ধদের যে পঞ্চরক্ষা আছেন- মহা প্রতিসরা, মহামায়ুবী, মহাশীতবতী, 
মহাসাহতরপ্রমর্দিনী, মহামন্ত্রাচুসারিণী--দর্গোৎসবের মধ্যে ইহাঁদেরও পূজা হইয়া থাকে। 

অনেক দেবতার ধ্যান বৌদ্ধদেরও যেবপ, আমাদেরও সেইরূপ । উদাহরণ-_ক্ষেত্রপাল, 
উদ্দাহরণ-__কাঁলী। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, বাঙ্গালায় বৌদ্ধতন্ত্র ক্রমে হিন্দু তন্রভুক্ত হইয়া 
গিয়াছে, আর যাহা হয় নাই, তাহা লোপ পাইয়াছে। 

বৌদ্ধতম্বের পুথিগুলি এইরূপে হিন্দু হইয়া গিয়াছে । বৌদ্ধদের ত দেবতা নাই । সাংখ্যের 
সায় বৌদ্ধদর্শনও দেবতাঁদিগকে মানুষের চেয়ে অধিক ক্ষমতাশালী জীব বলিয়া মনে করে। 
তাহারা ইন্দ্র চন্্রাদির, এমন কি, ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতিরও পূজ্জা করে না। তবে তাহাদের আর 
একরূপ দেবতা আঁছে; সে বোধিজ্ঞানের পর জন্মার-_খর্মধাতু হইতে তাঁহার উৎপত্তি । 
অথবা তাঁহারা ধর্ম্মধাতুর বিবর্তমাত্র । তাঁহাদের নামে প্রায়ই বজ্র শব্দ জোড়া থাঁকে, যেমন 
বজবারাহী, বজ্রযোগিনী, ব্তধাত্বীস্বরী। ভক্ত আপনাকে সেই দেবতান্বরূপ মনে করিয়া সাধনা” 
বরে। ঠ 
এই সকল দেবতা আমরা গ্রহণ করিষাঁছি। বৌদ্ধদের ত্রিরত্ব আমরা গ্রহণ করিয়াছি। 
বুদ্ধদেব আমাদের জগন্নাথ হইয়াছেন, তিনি বিষ্ণুর অবতার | বুদ্ধও বিষ্ণুর অবতার হইয়াছেন। 
ধৰ্ম্ম ধর্মঠাকুর হইয়্াছেন।। বৌদ্ধ প্রিরত্বের মধ্যে ধর্ম অনেক সময় স্তুপের আকারে পুজা 
পাইতেন। স্তুপের পাঁচ দিকে পাঁচটি কুলুঙ্গি থাকে। তাহাতে দেখিতে কচ্ছপের মত হয়। 
ধর্মঠাকুরও কচ্ছপাকৃতি। যেখানে ধর্ম্মঘরে যোগী ধর্মঠাকুরের পুজারী, সেখানে ধর্ম্মঠাকুর 
এখনও বৌদ্ধই আছেন ) কেন না, এই যোগী পুজারীরা ব্রাহ্মণ মানেন নাঁ। কিন্তু যেখানে 
অন্য জাতি পূজারী, সেখানে ধর্মঠাকুর হিন্দু হইয়া গিয়াছেন। ব্ৰাহ্মণে তাহার পূজা করেন, 
অন্ততঃ পু্জারীরা৷ ব্রাহ্মণ মানেন। 

সংঘ আব দেবতা নাই, তিনি শঙ্খ হইয়া গিয়াছেন। শুনিয়াছি, ময়নার একটা পুকুর 
খু'ড়িতে ধর্মঠাকুরের একটা! মুর্তি এবং একটা শঙ্খ পাওয়া গিয়াছিল। যে সকল গন্ধবণিক্‌ সংঘে 
. গন্ধদ্রব্য বিক্রয় করিতেন, তীহা'রা এখন শঙ্খ আশ্রম হইয়াছেন । আর সংঘ শব্দ এখন আমাদের 
সাংঘাতের মধ্যে আছেন। যেমন--“সই সাংঘাতিন নাতিন মিতিন।” সংঘ আর দেবতা নাই। 

বৌদ্ধ দেবতাগুলি আমর! অসত্মসাৎ করিয়া লইয়াছি বটে, তাহাদের হিন্দু পোষাক 
পরাইবার যত্ব করিষাঁছি বটে, তাঁহাদের অনেকটা রূপান্তর করিয়া ফেলিয়াছি বটে-_কিন্ত 
তাহাদের বীজ এখনও ঠিক আছে। সেটা বৌদ্ধাদেরও যাহা ছিল, আমাদেরও তাহাই আছে। 
এই বীজ দিয়াই ধরা পড়ে--€ক কাহার কাঁছ হইতে ধার লইয়াছে। আমাদের তান্ত্রিক দেবতার 
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বীজের আমরা অর্থ করিতে পারি না। কেন এই বীজে রা দেবতা হর, তাহাও বলিতে 
পাৰি নাঁ। কিন্তু বৌদ্ধেরা ঠিক পারে। তাঁহাদেৰ বীজ হইতেই দেবতার চেহারার আদর! 
আঁমে। আমাদের আসে না। তাই বোধ হর, আমব|ই খণী ও বৌদ্ধেব! মহাজন । 

দেখুন না, আমরা যখন প্ধ্যারেকসিত্যং,* “ধ্যেরঃ সদা” ইত্যাদি মন্ত্রে শিব বিষ্ণু ইত্যাদি 
দেবতার ধ্যান করি, তখন আমরা হিন্দু। আর যখন “আত্মানং বিষ্ণুন্বরূপং বিভাব্য” বলিয়া 
পূজা করি, তখন আমরা বৌন্ধ। যখন আমরা লিঙ্গমূলে বীজমন্ত্র ধ্যান করি, তাহার পর 
অনাহতে তাঁহাকে উজ্জল করিয়! তুলি, নাভিমূলে তাহাকে স্বর্ণবর্ণ দেখি, হৃদয়ে তাহার হজপদ 
বাহির হয়, ক্ঠদেশে সে স্পষ্ট দেবমুষ্তি হয়, আর আজ্ঞাচক্রে মন্তকে সহশ্রদল পদ্ম নিম্নাভিমুখ 
রহিযাছে, তাহা হইতে নিঃস্থত ক্ষীরধারা ভক্ষণ কবি, তখন আমরা খাঁটি বেদ্ধ। আমবা যুখন-_ 

“অজ্ঞানতিমিরান্ধন্য জ্ঞানাগ্রনশলাকরা । 

চক্ষুক্ীলিতং যেন তম্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥* 
বলি, তখন আমরা বৌদ্ধ। আবার যখন আমর! বলি, 

“অখণ্ডমণ্ডলাকাবং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্‌। 

তৎপদং দর্শিতং ষেন তস্ৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥” 
তখনও আমরা বৌদ্ধ। বুদ্ধ শব্দে প্রথম প্রথম কল্যাণমিত্র বুঝাইত, ক্রমে উহা গুরুতে 
আসিয়া দাড়ায়। লামা শব্দের অর্থ গুরু; বৌদ্ধেরা গুক ভজন! করে, তাই তাহাঁরা ০গুভাভু*। 
মার আমরা দেবতা ভজনা করি বলিষা মাঁমরা “দেবতাভু”। আমরা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের এখন 
অর্ধহিন্ু, অর্ধ-বৌন্ধ। যখন আমর! সাবিত্রী দীক্ষা লই, তখন আমরা ব্রাহ্মণ। আর যখন 
গুক আমাদের কাণে ফু দিয়া যান, আর আমরা গুকর পায়ে লুটা ইয়া পড়ি, তখন আমরা বৌদ্ধ। 

আচ্ছা, যে ভাবে তোমরা বাঙ্গাল।য় আসিয়াছিলে, সে ভাব ত্যাগ করিয়। এরূপ আধা- 

বৌদ্ধ আঁধা-হিন্দু ভাব লইলে কেন? তাহার কারণ এই যে, আমরা সংখ্যার “কম ছিলাম। 
পাঁচ জন বই ত আসি নাই। বল্লালের সময় ৪০০ ঘব মাত্র হইয়াছিলাম। আমরা রাজার সাহাষ্য 
পাইতাম, তা রাজা বে দ্ধই হউন, আর হিন্দুই হউন। "আমাদের সমাজও ছোট ছিল? যাহারা 
অবৌদ্ধ অথবা! ব্রান্গণ-পক্ষ ছিল, তাহাদিগের সহিত" ব্যবহার করিতাম। আমাদের একটি 
সমাজ ছিল। তাহার পর মুসলমান বখন দেশ অধিকার করিল, তখন আমরা বাজার 
সাহায্য হাঁরাইলাম। আমাদিগকে মুসলমানদের অধীন হিন্দু প্রজাদের উপরই কেবল নির্ভব 
করিতে হইত। স্মৃতরাং আমাদের দল বাঁড়াইবাব চেষ্টা করিতে হইল। আমাদের" স্থবিধাও 
হইল। ভিক্ষুশূন্ত বৌদ্ধসমাজ এক রকম বেওয়ারিশ মাঁল। যে যাহাকে পারে, আপন 
দলভুক্ত করিতে লাগিল। 

এ সকল ঘটনা বোধ হয়»-১২০০ হইতে ১৪০০ সাল, এই ছুই শত বৎসরের মধ্যে 
হইযাঁছিল। যাহারা প্রথম ‘হিন্দুদলভুক্ত হইয়াছিল, তাহারা ভাল ব্যবহার পাইয়াছিল। 
তাহাদিগকে ‘নব শাখ বলে অর্থাৎ নূতন শাখা । তাহার পর কারস্থগণ আসিয়[ছিলেন 
তাঁহাদের মান-সন্ত্রম ও সামাজিক মর্যাদা ছিল। ব্রাহ্মণের দলে আসিয়! তাহার! সে মর্যাদা! 
হারান নাই। কারস্থদের কথ! একটু বেশী কবিয়া বল! ভাল! বাঙ্গালায় জমাঁজমী সম্বন্ধে 
কারস্থগণের ক্ষমতা অসীম ছিল। ফরিদপুবেব যে চাঁবিধানি তাত্রশাসনকে রাখালবাবু জাল 
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বলিয়াছিলেন এবং পার্জিটর সাহেব যেগুলিকে প্রমাণ বলিয়াছিলেন,-জাল নয়, সেগুলি খৃ ৫০০ 
হইতে ৬০০ এর মধ্যে লেখা । তাহাতে দেখ! যায়, বৃদ্ধ কাঁষস্থ ও কারস্থগণেব অনুমতি ভিন্ন 
কেহ একটুকুও জী গ্রামের মধ্যে পাইতে পারিত না। তেঙ্গুরে যে সকল সংস্কৃত পুস্তকের 
নাম আছে, তাহাৰ মধ্যে কতকগুলি কায়স্থের রচিত। টক্কদাস নামে একজন বৃদ্ধ কায়স্থ 
তন্ত্রের পুথি লিখিয়াছেন। চাশ্কুকারিকা,গুলি কায়স্থ বৌদ্ধ চাক্ুদাসের লেখা । চাঙ্গুকারিকার 
টাকাঁকার বলেন, কায়স্থদের ইষ্টদেবত! বুদ্ধ। সুতরাং কায়স্থদিগের মধ্যে অনেকে যে বৌদ্ধ 
ছিলেন, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ করিবার কোনও কাবণ নাই। মুসলমান অধিকার হওয়ার 
তাঁহাদের ক্ষমতা বাঁড়িয়াছিল বই কমে নাই। কারণ, দেশের জমীর হাট-হদ্দ তাহারাই 
জানিতেন। বৈষ্ণব-সাঁহিত্যে মাঝে মাঝে আছে”_”নেড়ে জব্দ করবি যদি কাঁয়েৎ ডেকে আন্”। 

১৪০০ হইতে ১৬০০ পৰ্য্যন্ত কাবস্থগণই বাঙ্গালায বেণী পরা ক্রমশাগী হইয়াছিলেন। প্রথম, রাজা 
গণেশ, যিনি বাঙ্গালার স্থলতান হইর়ছিলেন,'তিনি উত্তররাটীয কাবস্থ ; দিনাজপুরের রাজারা 
তাহাঁবই দৌহিত্রবংশ। তাহাঁব পৰব চৈতন্ত-পরিকরের মধ্যে বাস্থু ঘোষ ও মাধব ঘোষ খুব - 
প্রবল হইয়াছিলেন। সুবুদ্ধি গৌড়ের মুসলমান বাঁদশাহের ডান হাত ছিলেন। হিরণ্য ও গৌবদ্ধন 
সাঁতগী দখল করিয়া লইয়া, সেখানকার রাজ! হইয়াছিলেন। “আঁইন-ই-আঁকবরী'তে লেখা 
আছে, কায়স্থবাই জশীদার, তাঁহাদের বিস্তর সৈন্য-সামন্ত ও হাতী ঘোঁড়া ছিল। 

কিন্ত তখনও কায়স্থদিগের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম চলিতেছিল। বেণুগ্রামে মিত্রদিগের বাড়ী 
তখনও বৌদ্ধধর্মের বই নকল হইতেছিল। তখনও দেশে অনেক ভিক্ষু ছিল এবং যে বই নকল 
হইতেছিল, তাহা কোন বিশেষ বৌদ্ধসন্্রদায়ের বই নর, একেবারে মহাঁধানেব বই, 
মহাঁষানের মৰ্ম্ম বোধের বই। সে বইখানা ইংরাজী ১৪৩৬ সালে নকল করা হয়। এই সময়ে 
আরও বৌদ্ধ বই নকল হইছিল, তাঁহার প্রমাণও পাঁওসা গিয়াছে । কালচক্রযাঁনের অতি শুদ্ধ 
বাঙ্গীনা অক্ষরের একখানি বই কেগ্গিংজ আছে। কলাপবণকরণেব টীকা টিপ্লনী শুদ্ধ বই 
বৌদ্ধ মঠধারীব জন্ত কপি করা হয়। সেথানি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে । 

. এই সকল দৃষ্টে বেশ জানা যায় বে, ১৪০০ হইতে ১৫০০ মধ্যে বৌদ্ধধর্ম এ দেশে চলিতেছিল 
এবং অনেক কায়স্থও বৌদ্ধ-ছিলেন। চৈতন্তদেবের জীবনচরিত লইয়া যে সকল বই লেখা হয়, 
তাহাতে বৌদ্ধদের বাঙ্গালায় থাকার কথা নাই। চৈতন্তদেব নিজে দক্ষিণদেশে বৌদ্ধ 
দেখিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ তাহাদের হিমালয়ের মধ্যে দেখিয়াছিলেন। কেবল চূড়ামণিদাস 
বলিয়াছিলেন যে, চৈতন্তদেব জন্ম গ্রহণ, কবাঁধ বৌদ্ধেবা খুব আনন্দিত হইযাছিল। এই সকল বই 
যদিও চৈতন্তের জীবনের ঘটনা লইযা লেখা, তথাপি এগুলি ১৫৫০ হইতে ১৬০৫ মধ্যে লেখা 
হইয়াছিল। 72 

১৫০০ হইতে ১৬০০ মধ্যে নবদ্ীপের ভট্টাচার্য্যদিগেব অত্যুখাঁন। বাস্থদেব সার্বভৌম, 
রঘুনাথণ শিবোমণি, টীকাকার মথুরানাথ, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, গৌবিন্দ কবিকক্কণাচার্য্য, শ্রীকব, 
শ্রীনাথ, রঘুনন্দন-_এই সময়েই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং বাঙ্গালায় ন্তার ও স্মৃতির প্রচার করেন। 
স্বতির প্রচাব মানে সমাজ বাঁধা । ইহাদের পুস্তকে বৌদ্ধদের নাম বড় একটা নাই, কিন্ত 
ইহাদের পূর্ববর্তী স্থৃতিকার শূলপাণি লিখিরাছেন-_বৌদ্ধ দেখিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয। বৌদ্ধ 
যদি দেশে অধিক থাকিত, তাহা হইলে এই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থায় ব্রান্মণদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইতে 
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হইত। যে দিকেই হউক, ১৫০০ হইতে ১৬০০ পৰ্য্যন্ত এই এক শত বৎসরের মধ্যে ক্রমে ক্রমে 
বৌদ্ধদের নাম লোপ হয়, আর ব্রাহ্মণের! সমস্ত দেশটাকে হিন্দু করিরা তুলেন। এই সমর হইতেই 
কায়স্থ মহাশয়েরা অবচ্ছেদাঁবচ্ছেদে হর শাক্ত অথবা বৈষ্ণব হন অর্থাৎ হিন্দু হন এবং সমাঁজ 
শাঁসনে ব্রাহ্মণদিগের একমাত্র সহায় হন। বার ভূঞিয়ার মধ্যে যে করজন কারম্থ ছিলেন, 
সবাই হিন্দু এবং ব্রাহ্গণদিগের কথামত সমাজ শাসন করিতেন। 

পূর্বেই বলিযাছি, গুপ্ত উপাধিধারী লোকেরাই বৌদ্ধদিগের জন্ত স্থৃতির বই লিখিতেন, 
পৃজা আদির বই লিখিতেন, ব্যবস্থার বই লিখিতেন, দীক্ষার বই লিখিতেন। কিন্তু তখন 
তাহাদের উপর ভিক্ষুর ছিল। ভিক্ষুরা মারা গেলে বা পলাইয়া গেলে তাহারাই বৌদ্ধধর্মের 
কর্তা হইলেন। কিন্ত কিরূপে তাঁহারা আপনাদের কর্তৃত্ব বজায় রাঁখিরাছিলেন, তাঁহার ইতিহাস 
এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে চৈতন্তদেবের সময় অনেক গুপ্ত ও তাহাদের কুটুম্ব বৈদ্ধগণ 
চৈতন্দেবেব ধৰ্ম্ম আশ্রয় করেন, এ ধর্ম সম্বন্ধে বই লেখেন এবং তাহাঁদের বংশধরেরা এখনও 
গুরুগিরি করিতেছেন । 

১৪০০ হইতে ১৬০০ পর্য্যন্ত ধাহারা বৌদ্ধধর্ম্মের মায়া কাঁটাইয়৷ উঠিতে পাবেন নাই, 
ধনের গৌববে, পদমর্য্যাদাব গৌরবে, বিদ্যাব গৌববে বা অন্ত কোনও কারণে বৌদ্ধধর্েই 
লাগিয়া ছিলেন, নবদ্বীপের ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের! তাহাদিগকে অনাঁচরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। 
চৈতন্তদেব তীঁহাদেব হিন্দু করিলেও, নিত্যানন্দদেব তাহাদের মন্ত্র দিলেও তীহাঁরা অনাঁচরণীর 
হইয়াই রহিয়াছেন। তাহার পর তাঁহারা ব্রাহ্মণ লইয়াছেন। কবিকষ্কণ লিখিয়া গিয়াছেন, 
বের্ণবিপ্র হয় মঠধারী+ অর্থাৎ অনাচরণীয় জাতিগণের ধাহাঝ! বিপ্র হইয়াছেন, তাঁহারা মঠধারী 
* অর্ধাৎ ভিক্ষা । আমরা পুর্ববপুকষদের নিকট শুনিয়াছি যে, এই সকল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নহেন 
" ইহাদের গলার পৈতা দেওয়া! হইয়াছিল মাত্র! তাহার পর রাটীয়, বারেন্দ, বৈদিক প্রভৃতি 
ব্ৰাহ্মণেরা অনেক সময় জীবিকার আশায়, অনেক সময়ে অন্য কারণে বর্ণের ব্রাহ্মণ হইয়াছেন 
এবং আপনাদের পূর্ব গাঁঞা গোত্র উল্লেখ করিয়া থাকেন । এই সকল পতিত বলিবা পরিচিত 
ব্রাহ্মণদের গোড়া খুজিতে গেলে ৯ ব! ১ পুরুষের বেশী পাওয়া যায় না। তাহাদের পূর্বে বর্ণের 
বে সব ব্ৰাহ্মণ ছিলেন, তাহারা “মঠধারী”! কিন্ত শ্রই সকল বান্মপকে বাধ্য হইয়া মঠধারীদের 
সহিত বিবাহাদি করিতে হইত, সুতরাং ইহারা এখন এক একটি স্বতন্ত্র জাতি হুইয়া উঠিয়াছেন। 
বর্ণবাক্ষণদের একটু বিশেষত্ব এই যে, এক বর্ণের ত্রার্মণ অন্ত বর্ণের ব্রাহ্মনকে অনাচরণীয় মনে 
করেন। তাহার! বদি এক হইয়া বসেন, তাহা হইলে আমরা একেবারে মারা যাইব। কারণ, 
তাহাদেব সংখ্যা অনেক বেশী। কিন্ত তাহারা তাহা করিতে রাজী নহেন। কেন নহেন, 
তাহার মূলতত্ব একটি প্রধান রিসার্চের কথা । এ মূল কথাটি বাহির হইলে সমাজ সংস্কারের 
যে ঢেউ উঠিয়ীছে, উহার অনেক সমাধা হইবে এবং জোরে সংস্কাব চলিতে পাঁরিবে। 


শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী । 
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অক্ষর-সংখ্যা- প্রণালী * 


এককালে জগতের অনেকাঁনেক সভ্য জাতির মধ্যে বর্ণমালা সহারে সংখ্যা 
লিখিবাঁর পদ্ধতি প্রচলিত ছিল দেখা যায়| হিন্দু, গ্রীক, ইহুদি, আরব" প্রভৃতি 
সকল জাতিই ওঁ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং হিন্দু ব্যতীত অপর জাতির মধ্যে 
তাহার বিশেষ প্রচলন ছিল দেখা যাঁয়। টীকাকার মক্ষিভট্ট* তাহাকে “অক্ষর-সংখ্যা” নামে 
উল্লেখ করিয়াছেন। আমবাও সেই নাম স্বীকার কবিয়া লইলাম। বর্তমান প্রবন্ধে অক্ষর-মংখ্যা- 
প্রণালীর কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি। 


হিন্দুপ্রণালী__আর্য/ভট 


ভারতবর্ষে এককালে অক্ষর-সং্যার একাধিক প্রণালী প্রচলিত ছিল। তাহার 
একটি ৪৯৯ খীষ্ট সালে সুপ্রসিদ্ধ গণিতাচার্য্য আর্ধ্যভট কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়। ৪৭৬ সালে 
কুন্থমপুরী নগরীতে ( অপব নাম পাঁটলীপুত্র, বর্তমান প1টনা ) আর্য্যভট জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র 
২৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ “আধ্যভটাব+ প্রণয়ন কবেন। তাহা, 
অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীব বিবরণ সেই গ্রন্থে পাওয়া যায়, । ও প্রণাঁলীতে সর্ধবসমেত বিয়ালিশটি 
অক্ষর প্রযুক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে তেত্রিশটা ব্যঞ্জনবর্ণ, বাঁকী নয়টি স্বরবর্ণ। স্বরবর্ণ গুলি এই,__অ, 
ই, উ, খ১-৯ এ ত্র, ও, ও | অ, ঈ, উ, খ. ও ৪ এই দীৰ্ঘ-স্বরবর্ণ সাধারণতঃ আর্য্যভটের 
অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীতে ব্যবহৃত হয় না। কখন হইলেও তাহার! তত্তুৎ হুম্ব-্বরবর্ণেরই সমশক্তিক 
বলিয়৷ ধরা হয়। প্রসঙ্গত্রমে এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বর্ণমালা নির্বব|চন বিষয়ে 
আধ্যভট “শিবস্থত্রের অনুসরণ করিয়াছেন। সেই গ্রন্থের মতে বর্ণমালায় মোট বিয়াল্লিশটি 
অক্ষর--তেত্রিশটি ব্যঞ্জন ও নয়টি স্বর । বৈয়াকরণশ্রেষ্ঠ পাঁণিনিও “শিবহুত্রের অনুসরণ 
কবিয়াছেন। “শিক্ষা” ও “বেদপ্রাতিশাখ্য+ প্রভৃতিব মতে 'বর্ণমালায় অক্ষরের সংখ্য! অনেক 
বেশী । কাহারো কাহাবো মতে অক্ষর ৬০ হইতে ৬৪টি । 
'  আৰ্য্যভটের মতে অসম্প্ক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের অস্কখ্যাপন-শক্তি নিয় প্রকার । 
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+ ১৩৩৫ | ৫ই কান্ধন তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত । 

১। ইনি শ্রপতিকৃত ‘নিদ্ধান্তশেশর' নামে বৃহৎ জ্যোতিষ মিন্ধাস্ত গ্র-স্থা টীকা প্রণযন কবিয়াছেন। 
মন্দিভষ্ট ১১৭৭ যীষ্টীয সালে জীবিত ছিলেন । প্রীপতি ১:৩৯ সালের লোক। 

হ। ‘আৰ্য্যলটীয’, গী'তকাপাদ, ২ শ্লোক । 

৩ 1 বাঙ্গালা বর্ণগাল'য বর্গীষ ব-কাঁবে ও অবর্গীয় ব-কাবে কোন ভেদ নাই | দেবনাগব বর্ণমালাঁধ তাহের 
ভেদ আঁছে। সেই ভেদ বজাধ রাখিবার জন্য আদর! অক্ষর-সংগ্যাঁয় বাঁধ ব-কাঁবকে ‘ব' এইক্লপে লিংখলাঁম। 


বগা ১25] অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী ২৩ 


আৰ্য্যভটের প্রণালীতে অসম্প্ক্ত স্বরবর্ণ কোন সংখ্যা খ্যাপন করে না। কিন্তু তাঁহাবা 
অন্বস্থান নির্দেশ করে, অর্থাৎ কোন ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত সম্পৃক্ত হইলে তাহারা নির্দেশ 
করিয়া দের যে, সেই ব্যঞ্জন-বোধিত অঙ্কটি কোন্‌ অন্বস্থানে বসিবে। স্মরণাতীত কাল হইতে 
হিন্দু গণনাশান্ত্রে একক, দশক হইতে পরার্দ পর্য্যন্ত আঠীরটি অন্স্থান স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। 
আর্্যভট তাহাদিগকে ছুই ছুই করিয়া নয় যুগলে ভাগ করেন। পরে অ, ই, ভ্রমে স্বরবর্ণের 
দ্বারা তাহাদের চিহ্নিত করেন। যথা” - 


কোন ব্যঞ্জনবর্ণ সম্পৃক্ত হইলে স্বরবর্ণ টি তাহাকে স্বীয় যুগলে টানিয়া নেয়। কিন্ত এ 
যুগলের কোন্‌ স্থানে সেই ব্যঞ্জন-বোধিত অঙ্কটি স্থাপন করিতে হইবে, তাহা নির্দেশ করিবার 
জন্ঠ আধ্যভট আঁর এক প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি অস্বস্থানকে “বর্গ” ও 
“অবর্গ” এই দুই সংজ্ঞার দ্বারা বিশেবিত করিরাছেন। একক, শতক, অযুত প্রভৃতি বর্গস্থান ) 
আর দশক, সহশ্রক, লক্ষ প্রভৃতি অবর্গস্থান। ফ্রীট প্রমুখ কেহ কেহ মনে করেন যে, একক, 
শতক প্রভৃতি স্থানের “বর্গ সংজ্ঞা করার কারণ এই যে, তাহাদিগকে বর্গরূপে প্রকাশ করা 
বায়। যথা, ৃ - 
একক= ১২, শতক _ ১০২১ অষুত = ১০০২, ইত্যাদি। 
বর্ণমালার বর্গবর্গ বিভাগ দেখিয়াও আর্ধযভট অন্কস্থানের গর প্রকার বিভাগ কল্পনা করিয়া 
থাকিতে পারেন। বর্ণমালার আন্তক্ষর বর্গ, সুতরাং অঙ্কের ও আছ্ধস্থানের বর্গ সংজ্ঞা করা উচিত। 
আধ্যভট বলিয়াছেন, উ-বোঁধিত অঙ্ক ও মৃ-বোধিত অঙ্ক একত্রে যবোধিত অক্কের সমান। 
অসম্পূক্ত ব. ৩ অঙ্ক খ্যাপন করে; সুতরাং অ-বুগলের দশক স্থানে বসিলেই অকারসম্পৃক্ত য. 
৩০ সংখ্যা খ্যাপন করিতে পাঁরে। য্‌. অবর্গাক্ষর ; সুতরাং দশক স্থানেরও অবর্গ সংজ্ঞা হওয়া 
উচিত। হয়ত এই প্রকার বিচার করিয়াই আর্য্যভট অ্স্থানগুলির বর্গ ও অবর্গরূপে ভেদ 
করিয়া থাঁকিবেন। সে যাহা হউক, এই প্রকারের বিভাগ-করণের ফলে আমরা দেখিতে পাই 
যে, প্রত্যেক যুগলেই একটি বর্গস্থান আর একটি অবর্গস্থান আঁছে। আর্ধ্যভট বলেন বে, বর্গীয 
ব্যঞ্জনবৰ্ণ একমাত্র বর্গ-সংজ্িত অস্বস্থানে অবস্থান করিতে পারিবে এবং অবর্গ ব্যঞ্জনবর্ণ একমাত্র 
অবর্গ-সংজ্ঞিত অন্কস্থানে বসিতে পারিবে ; কিছুতেই ইহার অন্যথা হইতে পারিবে না ।_ সুতরাং 
স্বরসম্পৃক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ টি যদি বর্গীয় হয়, তাহা অর্থাৎ তদ্বোধিত অঙ্ক স্বরনি্দিষ্ট যুগলের বরগ্থানে 
বসিবে। আর যদি অবর্গীয় হয়, তবে তাহা ওঁ যুগলের অবর্গস্থানে বসিবে। যথা : গ. বর্গীয় 
ব্যঞ্জন, তাই উ সম্পৃক্ত হওয়াতে তদ্বোধিত অঙ্ক ওকে উ-যুগলের বর্শস্থানে অর্থাৎ অযুত অঙ্ক স্থানে 
বসাইতে হইবে। আঁ্যতট লিখিয়াছেন, -৭শুন্ঠোপলক্ষিত আঠার স্থান।” অর্থাৎ তিনি 


২৪ সাহিত্য-পরিষৎপ্রিকা [ ১ম সংখ্য 


কল্পনা করেন যে, আঠার অঙ্কস্থানের প্রত্যেকটাই শুন্য ৷ কোন স্থানে কোন অঙ্ক রাখিলে মাত্র 
সেই স্থানই পূর্ণ হইল, অপরগুলি তখনও শুন্ত থাঁকিবে। অঙ্কপাঁত কালে তাহা শুন্ঠচিহ (< ) 
দ্বারা বিশেষ করিয়া দেখাতে হয়। এই প্রকারে দেখিতে পাওয়া বাইবে বে, ০১ ৩০,০০০ । 
কিন্তু যদিও য.=৩=গৃ, ‘ু’= ৩০০,০০০ | কারণ, ঘ্‌. অবর্গীর ব্যঞ্জন ৷ তাই উ বর্ণ তদ্থ্যাপিত 
অঙ্ক ওকে উ-যুগলের অবর্গ স্থানে, অর্থাৎ লক্ষ স্থানে নিয়া বসাঁইবে। কোন সংঘুক্ বর্ণ অর্থাৎ 
দুইটি ব্যঞ্জনবৰ্ণ মিলিত হইরা যদি একই ্বরবর্ণ-সম্পূক্ত হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, উভয় 
ব্যঞ্জনই ওঁ স্বরনির্দেশিত যুগলে স্থান পাঁইবে। আর্য্যভট বলেন যে, এক.মহাযুগে স্র্য্যের ভগণ 
্য্ধ' ৷ ইহাতে ঘ. থ্যাপিত অঙ্ক (৪ খ-যুগলে বমিবে। ঘ বর্গীয় বর্ণ, খ-যুগলের বর্গস্থান নিযুত। 
সুতরাং ৪কে নিযুত স্থানে রাখিতে হইবে । খু ( -২) ও য্‌ ( =৩) উভয়ে উ-বুগলে যাইবে। 
খ. বৰ্গীয় বর্ণ; উ-যুগলের ব্গন্থান অযুত ; সুতরাং ২কে অযুত স্থানে বসাইতে হইবে। য্‌ অবর্গীষ 
বর্ণ) উ-যুগলের অবর্গ-স্থান লক্ষ ; স্থতরাং ওকে লক্ষস্থানে রাখিতে হইবে। 


খ উ ই অ 
~~, উপ কস এসসি Pann Ean 
কোটি নিষুত লক্ষ অধুত সহম্ক শতক দশক একক 

"ঘ্‌ যু খ্‌ 

] ] || 
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এইরপে পাওয়! যায় - থয _ ৪,৩২০,০০০ । যদি কোন বৰ্ণ দ্বিস্থানাঙ্ক খ্যাপন করে, যেমন দ_= 
১৮, তবে তাহা স্বস্থানে ও স্বোপরিস্থানে স্থাপরিতব্য। যথা, আর্য্যভটের মতে পৃথিবীর ব্যাস 
ঞিঃলা”। এই স্থলে এ. বর্গীয় বর্ণ। সুতরাং তত্থ্যাপিত অঙ্ক ১০ ই-যুগলের বর্গস্থানে রাখিতে 
হইবে। কিন্তু ১০ দ্বিস্থানাঙ্ক। তাহাকে শতক-্থাঁনে রাখিতে গেলে ১ উপরিবর্তী সহশ্নক স্থানে 
গিয়া পড়িবে। ল্‌ দশক-স্থানে বসিবে। | 


ই অ 
শা Ce 
সহস্রক শতক দশক একক 
এ ল্‌ 
|| || 
১-০ ¢ 


উ ই অ 
A ee 
লক্ষ অধুত সহশ্রক শতক দশক একক 
ৰ্‌ ফ্‌ ন্‌চ্‌ 
|| [| 1 ॥ 
২-৩ ২--২ ২---০ ৬ 


সুতরাং '্ৰ,ফিনচ’ =২৩২২২৬। " 


বঙ্গাব্দ ১৩৩৬ ] অক্ষর-সংখ্যা*প্রণালী ২৫ 


আৰ্ধ্যভট প্রণালীর ভ্রান্ত 'ব্যাখ্যা 
কেহ কেহ মনে করেন যে, আর্য্যভটের অক্ষর-সংখ্যা-প্রণীলী এই প্রকারের’ 


ক=১ চ-৬ ট=১১ | ত-১৬] প-২১ | ষু=৩৪ 

খ-২ | ছ=-৭ | 5=১২| থ=১৭| ফ=২২। র-৪* | ষ্=৮ৎ 
গ=৩ জ=৮ ড=-১৩ | দ=১৮ | ৰ=২৩ | ল=৫* | স=৪০ 
ঘ-৪ ঝ-৯ | ঢ-১৪ | ধ-১৯ | ভ-২৪ | ব-৬০ | হ-১০* 
উ-৮৫ | ঞ=১০| ৭-১৫ | ন=২০ | মু=২৫ | শ-৭০ 


অ= ১ A= SNoaoeeececeo 
ই=১০০ এ. ১০০১০০০৪০৪৩৪০ 
উন ১০০০৯ 


২৪-০১০০০৪০০৪০০০৪৬০৩০ 


21৮০১০০০৪৪৩ Sm ১৩০০০ ৩৪০০০০৪৪৬০৪০০ 


৯55১০০৪৪০০৩৬ 


এই প্রকারের ব্যাখ্যায়ও কাজ চলে। তাহাতেও আর্ধ্যভট-প্রদত্তড ভগণাদি ঠিক ঠিক 
অঙ্কে পাত করা যায়। যথ।,_ 


খু = (খ+য) %>উ+-ঘ খে 
=—(২-4-৩০)X ১০০০৪ 4৪১১৩০০০৪৪০ 


= 8,৩২০,৪০০ 


রশ 


কিন্তু উদ্ভাবয়িতার অভীপ্গিত তত্ব যে, এ প্রকারের নহে, তাহা সহজেই প্রমাণ কর! 
যায়। আর্ধ্যভট অঙ্কস্থানগুলিকে বর্গ ও অবর্গ হিসাবে ভাগ করিয়াছেন। আরো! বলিয়াছেন ' 
ষে, গ্ৰর্গাক্ষর বর্গস্থানে ও অবর্গাক্ষর অবর্স্থানে বসিবেক |» শেষোক্ত ব্যাধ্যা সত্য হইলে এই 


বাক্য সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়। কারণ তাহাতে বর্ণের ও অস্স্থানের বর্গাবর্গ বিচারের কোন 
প্রয়োজন হয় না। | 





১। অনেক থ্যাতনাসা লেখকও আধ্যতটের অক্ষর-সংখ্য।-প্রণ।লীর ব্যাধ্যা করিতে গিয়া এই ভুল 
করিবাঁছেন। আঁমর! এ স্থলে কয়েক জনের নামোল্লেখ কবিতেছি:--শফ্কর বালকৃক দীক্ষিত, ‘ভারতীয় জ্যোতিঃশান্ব, 
১৮৯৬, ১৯১ পৃষ্ঠা । সুধাকর ছিবেদী, 'গণক-তরঙ্গিণী।* এগোৌরীশঞ্ধর হীরাঠা্ ওবা, “ভারতীপ প্রাচীন 
লিগিসালা” ২য় সংস্করণ, ১৯১৮ 

C. M. Whish, “On the Alphabetic Notation of the Hindus”, 7! yansachion of the 
Literary Society of Madras, Part I, 1827, pp. 55 ff. Tbis paper was translated into 
French by E. Jacquet and published in the Journal Asiatigtue, 1835. 

L. Rodet, "‘Surla veritable significance de la Notation 13007671006 inventee 
par Aryabhata”?, Journal Astatiqus, 1880, Part IL, pp. 440 ff. 

M, Cantor, Geschichte der Mathematik, Bd. I, Leipzig, 1907; p, 606. 

G. R. Kaye—"Noteson Indian Mathematics—Arithmetical Notation’, Journal 
Asiat. Soc. Beng, Vol. III, 1907, Pp. 478, Indian Mathematics, Calcutta, 1915, Pp. 30 5 
The Bakhshali, Manuscript, Calcutta, 1927 p. 81, 

জরীনরেন্বরকুমার সলুসদার, সাহিত্য-পরিষৎ-পূত্রিকা, ১৩২৪ বঙ্গাব, ২*২ পৃষ্ঠা, পাঁদটীকা। 
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এই ব্যাখ্যার আরো একটা দোষ আছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, অকারসম্প্‌.ক্ত 
ব্যঞ্চনবর্ণই 'সংখ্যাজ্জাপন করে। কিন্ত তাহ! ভুল! কারণ, অপর কোন ত্বরবর্ণের সহিত যোগ 
করিতে গেলে ব্যাকরণের নিয়মাহুনারে তাহ! অযাচিতব্ষপে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে ; যথা 
য+ই='ষে’ হইবে, ‘যি’ হইতে পারে না; গ+ঞ-্'গৃ* হইতে পারে না, গর্ঃ হইবে। ওঁ 
প্রকারে ইষ্ট সংখ্যা লেখা যাইতে পারে নাঁ। সেই হেতু বলিতে হইবে যে, ব্যাকরণের 
নিয়ম অক্ষরসংখ্যার বেলায় খাটিবে না, অথবা মানিতে হইবে যে, কেবল অমম্প ক্ত ব্যঞ্জনই 
সংখ্য! খ্যাপন করে |. স্থতরাঁং তখন বলিতে হইবে যে, ৮৩৯, রূ=৪০, ইত্যার্দি। এই 
করিলে আবার অপর বিরোধ উপস্থিত হইবে । 

এই সকল কারণ হেতু শ্বীকার করিতে হইবে যে, আর্য্যভটের অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীর 
উপরোক্ত ব্যাখ্যা ত্রাস্ত। 

বার্পণেল আর এক প্রকার ভুল করিয়াছেন? তিনি বলেন যে, আর্ধ্যভটের প্রণালীতে 
অ=১, আ-১০, ই-১০**, ইত্যাদি ৷ প্রকৃতপক্ষে আর্ধ্যভট হ্ুদ্ব স্বরে ও দীর্ঘ স্বরে কোন 
প্রকার ভেদ করেন নাই। তাহার অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীতে অকার ও আকার, ইকার ও 
ঈকার প্রভৃতি সর্ধপ্রকারে সমশক্তিক। 


আধ্যভটের শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা 
আর্যভট যে শ্লোকে আপনার অক্ষর-সংখ্যা-গ্রণালীর বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা এই, 
“বর্গাক্ষরাণি বগেহিবর্গেহবরগাক্ষরাণি কাৎ উমৌ যঃ। 
খ দ্বিনবকে স্বর! নব বর্গেহ্বর্গে নবাস্ত্যবর্গে বা ॥” 

*ক্‌ হইতে বর্গাক্ষর বর্গ (স্থানে), (য. হইতে ) অবর্গাক্ষর অবর্গ ( স্থানে বসিবে, 
যাহাতে ) ঙ্‌ ও ম্‌ মিলিয়া য (হইতে পারে) । নয় বর্গ ও নয় অবর্গ (মিলিয়া) শৃন্তোঁপলক্ষিত 
আঠার স্থানে স্বরবর্ণ থোকিবে)। পরবর্তী স্থানসমূহেও সেই গ্রকার।* আর্ধ্যটের অক্ষর- 
সংখ্যা-প্রণালী বিষয়ে যে দ্বিতীয় ব্যাখ্যা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা যে কত ভ্রান্ত, তাহা 
আধ্যভটের, মূল শ্লোক দেখিয়া সহজে বোধগম্য হইবে। তাহার প্রাচীন টাকাকারগণের 
প্রদত্ত ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়া, তাহ! আমরা আরে! বিশেষ করিয়! প্রমাণ করিয়া দিব । . 


প্রাচীন টীকাকারের ব্যাখ্যা 


“আর্্যভটীয়* গ্রন্থের একাধিক টীকা ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়ং। কিন্ত তাহার 
সকলগুলি এখন পাওয়া যায় না। আমর] দুখানি টীকা দেখিয়াছি। একখানি সুধ্যদেব 
যজ্া প্রণীত, . নাম “ভটপ্রকাশিকা”। অপরখানি পরমেশ্বরকৃত, . নাম 'ভটদীপিকা+। 
পরমেশ্বর খৃষ্টীয় ১৪৩০ সালের কাছাকাছি সময়ে জীবিত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। 





5] A. C. Burnell, Elements of South Indian Paleography, and edition, London, 
1878, p. 62. 

21 Vide Bibhutibhusan Datta, “"Aryabbata, the author of the Ganita’, Bull. 
Cal. Math. Soc., XVII, 1927, pp. 5—18. 
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হুর্যদেব যার জীবিতকাল এখনও নির্ধারিত হয় নাই। তিনি যে পরমেশ্বরের পূর্ববর্তী, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, পরমেশ্বর তীঞ্চাব টীকায় স্থানে স্থানে “ভটপ্রকাশিকা*র 
মৃত উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমার মনে হয়, ুর্ধ্যেব খৃষ্টীয় একাদশ শতকে জীবিত ছিলেন। 

য-কার-বোধিত সংখ্যা সম্বন্ধে হুরধ্যদেব বলেন, _প্বস্থানাপেক্ষয়া ত্রিংশৎসংখ্যো 
যকারঃ, স্বস্থানাপেক্ষয়া ভ্রিসংখ্যঃ | এবং যকারস্ত ত্রিত্ববিধানাৎ তছ্ত্বরেষাৎ রেফাদীনাং 
তু চতুরাদিসংখ্যত্বং সিদ্ধং। তেন রেফঃ চতুঃসংখ্যঃ লকারঃ পঞ্চসংখ্যঃ ইত্যা্তবগস্তব্যম্‌ ৷” 

অর্থাৎ “বর্গস্থানাপেক্ষায় ষ-কার ৩০ সংখ্যা (খ্যাপন করে )। কিন্ত স্বস্থানাপেক্ষায় 
৩ সংখ্যা। এইক্সপে যত্কার ৩ বলিয়া নির্ধারিত হওয়াতে বূ-কারাদিরও ৪ প্রভৃতি 
সংখ্যাত্ব সিদ্ধ হইল। সেই হেতু রৃ-৪, ল্‌-*৫, এই প্রকার বুঝিতে হইবে ৮» পরমেশ্বরও 
এই প্রকারই বলিয়াছেন, প্অত্র প্রথমস্থানমঙ্গীরুত্য ত্রিংশদিত্যুক্তং নতু দ্বিতীয়স্থানমঙ্গীক্নত্য। 
দ্বিতীয়স্থানে হি ্রিসংখ্যো যকারঃ | ইত্যুক্তং ভবতি। বেফাদয়ঃ ক্রমেণ দ্বিতীয়স্থানে চতুরাদি- 
সংখ্যাঃ সাঃ |” 

স্বরবর্ণ বিষয়ে পরমেশ্বর স্পষ্টতই বলিয়াছেন,--”"এতহৃক্ং ভবতি ককা রাস্ঘক্ষরগতাঃ 
স্বরাঃ স্থানপ্রদর্শকা ভবস্তি ন সংখ্যাবিশেষপ্রদর্শকা ইতি* অর্থাৎ “ইহা বল! হয় যে, 
স্বরবর্ণ ককারাদি অক্ষরের স্থান প্রদর্শক হয়, সংখ্যাবিশেষ প্রদর্শক হয় না ইতি” । কুর্ধ্যদেৰ 
এইরূপ স্পষ্ট বাক্যে না বলিলেও তিনি দেখাইয়াছেন যে, কি করিয়! নয়টি স্বরবর্ণ অষ্টাদশ 
স্থানকে প্রদর্শন করিতে পারে। অতঃপর আর সংশয় থাকিতে পারে না যে, আর্ধ্যভটের 
অক্ষর-প্রণালী বিষয়ে প্রথমোল্লিখিত ব্যাখ্যাই আবিষবর্ভার অভীন্গিত ও তীহার টাকাকার- 
গণের অনুমোদিত । দ্বিতীয় ব্যাখ্যা কার্য্যকরী হইলেও প্রকৃত নহে। 


ফীটের মতের সমালোচনা 

সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ আধুনিক পপ্ডিতগণের মধ্যে ব্লীটই, বোধ হয় সর্বপ্রথম, আধ্যভটের 
অক্ষরসংখ্যা“প্রণালীর প্ররুতার্থ ধরিতে পারিয়াছিলেন*। তিনি সত্যই বুঝিয়াছিলেন যে, 
আধ্যভটের মতে শ্বরবর্ণের সংখ্যাজ্ঞাপিকা শক্তি নাই, তাহার! অস্কস্থাননির্দেশক মাত্র। 
কিন্তু তিনি ছুএকটা ভুল করিয়াছেন । ফ্লীট আর্ধভটের ক্লোকের শেষ চরণের অর্থ বুঝেন 
নাই। তিনি মনে করেন যে, “নবাস্ত্যবর্থে বা” পদে আধ্যভট হয় ত পরার্ধের পরে এক 
উনবিংশতিতম স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান পণ্ডিত ও পর্যটক 
আলবিরুণী লিখিয়া গিয়াছেন যে, হিন্দুদের গণনাপদ্ধতিতে ‘ভূরি’ নামে এক উনবিংশতিতম 
স্থান আছেৎ। ইহা সত্য নহে। সে যাহা হউক, ফ্লীট ম্বরুত ব্যাখ্যার সমর্থনকল্পে উহারই 
উল্লেখ করিয়াছেন। এবং বলেন যে, এ স্থান বুন্দসংখ্যার বর্গতুল্য বলিয়া তাহাকে বর্ণস্থান 


১। J. F. Fleet, “‘Aryabhata’s system of expressing numbers”. ৭2445551011) 
BP. হ০9 গর অধ্যাপক প্রীসারদাকান্ত গাহগুদী ও পণ্ডিত প্রীহর্গাদাস লাঁহিড়ীও আঁধ্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রপালীর 
প্রকৃতার্থ করিয়াছেন । ই'হাদের লেখাব উল্লেখ পরে করা যাইবে! 
| ২1 Alberuni's India, trans, by E. C. Sachau, and ed., London, 1910, vol. 
205 175. 
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বলা! হইয়াছে । এই প্রকাবে তিনি ই শ্লোকের দ্বিতীয় পঙ ক্তির অর্থ করেন যে,_-ণ্নয়টি 
স্বববর্ণ বর্গ ও অবর্গ দ্বিনবক স্থানে ও নয়ের ঠিক পরবর্তাঁ বর্গস্থানে (ব্যবহৃত হইবে )1% 
অধ্যাপক শ্রীদাবদাকান্ত গাঙ্গুলি ফীটের ব্যাখ্যার তুল প্রদর্শন করিয়াছেন১। মাত্র এক স্থানে 
কি প্রকাবে নয়টি স্বরবর্ণ রাখা যায়? আমর! আর্ধ্যভটের টীকাকারগণের অন্ুদরণ করিয়া 
&ঁ স্থলের প্ররুতার্থ নির্ণয় করিতেছি । তাহার! বলেন যে, পরার্থ হইতেও বৃহৎ সংখা! 
নির্দেশের সঙ্কেত আধ্যভট ওর পদে কবিয়াছেন। প্রথম অষ্টাদশ স্থানের স্যায় দ্বিতীয় 
অষ্টাদশ স্থানকেও বর্গাবর্গ হিসাবে নয় যুগলে ভাগ করিয়া, অনুম্থার বা বিসগর্যুক্ত করিয়া 
নয়টি স্বরবর্ণের দ্বার! তাহাদের নির্দেশ করিতে হইবেং। 

ফীটের দ্বিতীয় প্রমাদ এইথানে। তিনি বলেন, “কি ব্যঞ্জনবর্ণ, কি স্বরবর্ণ, একাকী 
কেহ সংখ্যা নির্দেশ করিতে পারে ন!। উভয়ে সম্পৃক্ত হইলেই সংখ্যাজ্ঞাপন করিতে 
পারে :” ইহা সত্য নহে। অসম্পূক্ত ব্যঞ্তনের যে সংখ্যাজ্ঞাপিকা শক্তি আছে, তাহা 
টাকাকারগণের কথাতেই বোঝা যায়। তাহারা একবাক্যে বলিয়াছেন, যকার, রকারাদি 
সম্পৃক্তাবস্থায় ৩, ৪০ প্রভৃতি সংখ্যা নির্দেশ করে। কিন্তু অসম্পূক্ত অবস্থায় ৩, ৪ প্রভৃতি 
সংখ্যা নির্দেশ করে। আর্ধ্যভটের মূল প্লোকেও ইহার প্রমাণ আছে। তিনি লিখিয়াছেন,_ 
“মৌ যঃ৮ | এখানে “ঙমৌ” পাঠ করিলে ছন্দোভক্দ হয়। “ও মৌ” পাঠই শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ 
করিতে হইবে। তাহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, অসম্প্‌ক্ত ড-কার দ্বারা নিলি সংখ্যা 
খ্যাপন করিয়াছেন। 
"_ ফুট মনে করিতেন যে, আর্ধ্যভটের অক্ষর-সংখ্যা-প্রণাঁলীতে রী অক্ষরসংখ্যা- 
প্রণালীর প্রভাব আছে। গাঙ্গুলী মহাশর তাহার খণ্ডন করিবাছেন। আমরা তাহার 
উল্লেখ পৰে করিব। | 


কে’র মৃত খণ্ডন 


আধ্যভটের অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীব ব্যাখ্যা বিষয়ে কে’ যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন, 
আমরা পূর্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি । অধুনা ভাঁহার আরো দুইটা ভ্রান্ত মতের উল্লেখ 
করিয়া খণ্ডন করা যাইতেছে। কে বলেন যে,-(১) আর্য্যভট তাহার অক্ষরসংখ্যা-নির্দেশক 
বাক্যে ছোট সংখ্যাটি বৃহৎ, সংখ্যার বামে রাখিতেন ; (২) আর্ধ্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীতে 


31 Sarada Kanta Ganguly, “Was Aryabhata indebted to the Greeks for his , 
alphabetic system of expressing numbers,” Bull. Cal. Hath. Soc., vol. xvii, Pp. 195 f#. 


২। হৃর্যাদেষ বলেন, -“ষঘ| পুনশ্তদধিকপ্রতিপা্ভসংখ্য। কম্তচিৎ বিবক্ষিত| ভবতি তদ! কথং কর্তব্যঃ। 
তত্রাহ ‘দবাস্ত্যবর্গে বা’ ।-তদ্কধ। যস্তকারঃ প্রথমাষ্টাদশ গুদ্ধঃ প্রযুক্ত: স দ্বিতীয়াষ্টাদশকে প্রথমবর্গীবর্থয়োরনু- 
্বারাদিযুততঃ প্রযোক্তব্য:, কং খং, বং, রং ইত্যেষং দ্বিতীয়বর্গাবর্গেষু হকাবাদয়োহপ্যসুন্ধারোপযুক্তাঃ প্রযোক্তব্যাঃ, 
এবং তৃতীর়াষ্টাদশকে অন্যদুপলক্ষণং কর্তব্যং, এবং থাবদিষ্টং যদন্যদম্যহুপলক্ষণং কৃত্বা সংখ্যোপদেষ্টব্যাঃ 1৮ - 

পরমেশ্বর বলেন,_-“"যদা পুনস্ততৌহধিকাঁপি সংখ্য! কেনচিত্বিবক্ষিত| তদ কথনিত্যত্রাহ ‘নবাস্ত্যবর্গে বা’ 
"সতি । নবানাং বর্গস্থানানামত্ত্যে উদ্ধপতে ব্গস্থাননবকে তথা নবানাদবর্গস্থানানাষভ্ো উর্ঘাগতে অবর্হাননধকে 

চ এতে নব ব্বরাঃ প্রযুদ্যস্তে বা! ফেনচিদবহুম্বারাদিবিশেষেশ সংযুক্তাঃ প্রযোজা! ইভার্থ:।” পু 


বঙ্গার ১৩৬ ] অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী ২৯ 


স্কানীয়-মানতত্বেব কোন পরিচিহ্ন নাই+। ইহার কোনটাই ঠিক নহে। প্রথমোল্লিখিত 
মত বস্ততপক্ষে অপ্রণিধানতা-প্নিত। আধ্যভটের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত যে ছুইট! 
খ্যা-বাকোর বিচার তিনি কবিয়াছেন, 'খ্যুদ্ব' ও ‘চয্নগিয়িঙ গুছ লং তাহাদে দুইটাতেই 
" স্বরবর্ণ শ্রেণীর নিম্নতন স্বর উর্দ্ধতন স্ববের বামে রহিয়াছে বটে। কিন্ত আধ্যভটের ব্যবহৃত 
অপরাপর সংখ্যাবাক্োর প্রতি প্রণিধান কবিষা দেখিলে তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, 
স্বর ও ক্রম অমুস্থত হয় নাই । উদাহরণ স্বরূপে বলা যাইতে পাবে যে, জুম ধিধ', 
‘ৰ,ফিনচ’ ও- ঢুঙ্ঘি’ প্ৰভৃতি সংখ্যাখ্যাপক বাক্যে স্বরসংস্থানক্রম 'কে’ব কথিত ক্রমেব 
সম্পূর্ণ বিপবীত। আবার: বিচ্যুভ’ ও 'হুগুশিথুন'তে কোন প্রকারের বিশিষ্ট ক্রম নাই। 
প্রকৃতপক্ষে আর্ধাভটের অক্ষরসংখ্য!-প্রণালীমতে সংখ্যা প্রকাশ কবিতে গিয়! স্বরসংস্থান 
বিষযে কোন বিশিষ্ট ক্রমেব অনুসরণ করার আবশ্তকও নাই। ইহাতে কেহ কেহ মনে 
করিতে পারেন যে, স্থানীয়-মানতত্বেব অবতাবণা নাই বলিয়া, কে আর্ধ্যভট প্রণালীর 
প্রতি যে দোষাবোপ করিয়াছেন, তাহা বুঝি সত্য। হিন্দু-দশমিক-প্রণীলী মতে লিখিত 
সংখ্যায় কোন অঙ্কচিহ্ন স্থান পবিবর্তন করিলেই সংখ্যাটি বিকৃত হইয়া যায়। কিন্ত 
আর্ধাভটগ্রণালীতে লিখিত সংখ্যাবাক্যে এক একটি বাযঞ্জনবর্ণ ম্ববসম্পুক্ত থাকিয়া স্থান 
পরিবর্তন করিলেও এ বাক্যের সংখ্যাখ্যাপন-শক্তি, অবিকৃত থাকিয়া যায়। যথা---'গকি" 
ও ‘কিগ’ একই সংখ্যা নির্দেশ করিবে । কিন্তু ২৩ ও ৩২ এক নহে] কিন্ত আরো বিশেষ 
প্রণিধান করিয়া দেখিলে বোধগম্য হইবে যে, আর্ধাভটের সংখ্যা-প্রণালীতেও এক প্রকাবের 
স্থানীয়-মা'ন আছে। প্রকৃতপক্ষে স্থানীয়-মানের মূলতত্বের উপবই তাহ! সম্যক্‌ প্রতিস্থাপিত। 
কারণ, বিভিন্ন শ্বরসম্পূক্ত হইয়া একই ব্যঞ্জনবর্ণ বিভিন্ন সংখ্যা জ্াপন করে। স্ববগুলি 
আবাব অক্কস্থানেবই- পরিচায়ক । স্থতবাং বলিতে হইবে যে, বিভিন্ন অঙ্বস্থানে বসিয়া 
একই অঙ্ক (বাঞ্জন-বোধিত ) বিভিন্ন সংখ্যা খ্যাপন করে। 


আধ্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালী ও হিন্দ-দশমিক-প্রণালী 
প্রসঙ্গত্রমে আর একটা! বিষয় উখাপিত হইয়াছে। আমরা কিছুক্ষণ তাহার প্রতি 
প্রণিধান করিতে ইচ্ছা করি। আধুনিক হিন্দু-দশমিক-প্রণালী হইতে আর্ধ্ভটের অক্ষব- 
সংখ্যা-প্রণালীর বৈশিষ্ট্য কোথায়? সমস্ত সভ্যজগতে এখন যে সংখ্যা-প্রণালী অবলম্থিত 


হয়, তাহা হিন্দু কর্তৃক উদ্ভাবিত। কোন্‌ হিন্দু খষি, কোন্‌ অতীত যুগে, কোন্‌ তীর্ঘস্থানে 
থাকিয়া এই প্রকারে সংখ্যা পিখিবার অতি সংক্ষিপ্ত ও সবল প্রণালী প্রথম পরিকল্পনা কবেন, 





১1 G. R. Kaye, Indian Mathematics, p, 30; The Bakhshals Manuscript, p. 81. 

কে'র এই দুইটি লেখা প্রকাশিত হইবার পূর্বে আর্ধাভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর প্রকৃত তব 
সাঁধাবণে প্রচার হইযাছিল। জ্লীটের তথিষয়ক প্রবন্ধ যে তিনি দেধিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। তাহার 
Indian Mathematicsaর ৬৯ পৃষ্ঠায় তিনি ন্লীটেব প্রবন্ধের উল্লেখ কবিয়াছেন। তথাপি ষে কেন তিনি ডাহাঁব 
জান্ত মত পরিত্যাগ করেন নাই, ঠাহ। বুঝিতে পারি না। 

আর্যযভটেব অক্ষরসংখ্য।-প্রণালীতে স্থানীয়-মানের ব্যবহার নাই বলিয়া বার্ণেলও ভুল কবিয়াছেন (152%7 
Indian Paleography’ p. 62 fo, ) 


৩০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখা 


আরমা তাহার কিছুই জ্ঞাত নহি। কিন্ত তাহা আর্ধ্যভটের জন্মের (৪৭৬ সাল ) কয়েক 
শতাব্দী পূর্বে হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে১। আধ্যভট যে তাহাব বিষয় 
পরিজ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারও প্রমাণ আছেং। তথাপি তিনি এক উৎকট অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালসীর 
পরিকল্পনা করিলেন কেন, তাহা জানিতে শ্বতঃই ইচ্ছ! হয়। উভয় প্রণালীই স্থানীয়- 
মানতত্বের উপর সম্যক প্রতিষ্ঠিত। দশমিক"প্রণালীতে অঙ্কবিশেষের স্থানীয়মাঁন 
সংখ্যামধো তাহার অবস্থিতি দেরিয়! বুঝিতে হয়, এবং তাহ! অব্যাহত রাখিবার জন্তু সময় 
সময় কোন 'স্বপ্রকাশ” অঙ্কের সঙ্গে পরপ্রকাশ' শূন্য চিহ্ (০) জুড়িয়া দিতে হয়ৎ। শূন্য চিহ্ন 
একাকী অবস্থান করিয়া কোন সংখ্যা খ্যাপন ন! করিলেও অপর অঙ্কচিহ্নের পার্শ্বে 
যসিযা! তাহার স্থানীয়মান নির্ণর করে এবং তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, সেই অঙ্কটি 
কোন্‌ সংখ্য। খ্যাপনার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে । আর্ধযভটের অক্ষরদংখ্যা-প্রণালীতে শ্বরবর্ণ- 
সম্পৃক্ত করিয়াই প্রত্যেক অঙ্কের স্থানীয়মান অপবোক্ষভাবে নির্দিষ্ট করা হয়। সুতরাং তাহার 
জন্ত অপর কোন চিহ্ন ব্যবহারেব প্রয়ো্গন হয় না। প্রত্যেক অঙ্কের সঙ্গে তাহার স্থানীয়মান 
দৃঢ় নিবন্ধ আছে বলিয়াই সংখ্যা-বাক্যের যে কোন অংশে তাহা রাখা যায়। কিন্তু দশমিক- 
গ্রণালীতে অঙ্কবিশেষে তাঁহার স্থানীয়মান অপরোক্ষরূপে অভিনিহিত থাকে না বলিয়াই, 
সংখ্যাবাক্যে তাহার অবস্থিতি পরিবর্তন করা যায় না। ফলে আরধ্যভটের অক্ষবসংখ্যা- 
গ্রণালীর দ্বার! কোন বৃহৎ সংখ্যা দশমিক প্রণাণী হইতেও সঙ্কুচিত ভাবে প্রকাশ কর! 
যায়। যথা, আট লক্ষ লিখিতে দশমিক প্রণালী মতে ছয়টি চিহ্ন ব্যবহার করিতে হইবে 
৮০০০০! কিন্তু আৰ্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা প্রণালী মতে তাহা মাত্র একট! চিহ্নের দ্বারা লেখ! 
যায়_থ | 


আপাত-প্রতীয়মান দোষ 


বর্তমান সময়ে আর্ধ্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীব একট! বিশেষ দোষ দেখা যায়। 
সংস্কৃতভাষায় ও দেবনাঁগর অক্ষরে আর্ধ্যভটের গ্রন্থ লেখা। বর্তমান সময়ে এ অক্ষরে 
»কারের রূপ এই প্রকার স্ত। খ-সম্পৃক্ত ল-কারের রূপও ঠিক এ প্রকারের। 
স্থৃতরাং স্ত রূপ দেখিয়া বলিতে পাঁর। যায় না যে, উহা =-কার, না খ-কারাস্ত ল-কার। এই 


31 Bibhutibhusan Datta, “A Note on the Hindu-Arabic Numerals,” American 
Hath. Monthly, vol. 33, 1926, pp. 220—1; “Early Literary Evidence of the Zero 
in [50185 Ibid, pp, 449—53. 

২। Sarada Kanta Ganguly, “The Elder Aryabhata and the modern arithmeti- 
cal notation,” Amer. Math. Month. 1921, Pp. 409—I15. 


ইহা বিশেষভাবে প্রশিধান করিবার বিষয় যে, জার্ধ্যভট সংখ্যাবিশেষের বর্গসূল ও খঘনমূল নি্ষাশিত 
করিবার যে গন্থা বিবৃত করিয়াছেন, তীহার অক্ষরসংখ্যা-প্রণীলী সতে লিখিত সংখ্যার তাঁহাব প্রয়োগ 
করা যায় না। 

৩। যে সকল অঙ্ক স্বতস্ত্রভাবে সংখ্য! জ্ঞাপন করিতে পারে, তাহাদিগকে আমর! “্বপ্রকাশ' অঙ্ক 
বলিব, যথা ১ হইতে ৯ বেটি নিজে স্বতস্ত্রভাবে কোন সংখ্যা বোঝায় না, কিন্ত অন্য অঙ্কের সঙ্গে মিলিত হইলে 
উভয়ে একত্রে সখা! বুঝাইতে পারে, তাহাকে 'পরপ্রকাশ’ বলিব । 


বঙগা ১৩৩৬ ] অক্ষর-সংখ্য-প্রণালী ৩১ 


হেতু সংখ্যাখ্যাপনে কি দোষ হইতে পারে, একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইতেছি। মনে কর, 


নূন একটা! সংখ্যাখ্যাপক বাক্য । উহাকে ‘ক,জ’ও মনে করা যাইতে পারে, অথবা 'রু অও 
মনে কর! যাইতে পারে। প্রথম প্রকার মনে করিলে ওঁ বাক্যবোধিত সংখ্যা হইবে 
১:০,*০০,০০৮। আর দ্বিতীয় প্রকার মনে করিলে হইবে ৩১,০*০,৯৮৮। আর্ধ্যভটের 
গ্রন্থ হইতেই আমরা ইহার উদাহরণ দিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন যে, এক যুগে চন্দ্রের 
তগণসংখ্যা ্বমমিঘিস্তছস্ত এবং পৃথিবীর ভগণসংখ্যা জিমিত্তত্তু ভ্.ঘু। প্রথম বাক্যে শু চিহ্নকে 
খ-কারাস্ত ল-কার বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয়টাতে উহাকে =-কার মনে করিতে হইবে। 
বঙ্গীয় বর্ণমালায় এ দুই বাক্যকে ষথাক্রমে “চযগিধিশুছ ল্‌+ ও ‘ডিশিব্ণ,খ ষ্‌’ লিখিতে হইবে। 
সুতরাং প্র বাক্যদ্ধয়-বোধিত সংখ্যা হইবে যথাক্রমে ৫৭৭৫৩৩৩৬ ও ১৫৮২২৩৭৫০০। এ 
বাব্যদ্য়ের ভিন্নার্থ করিলে অন্ত সংখ্যা পাওয়া যাইবে! কিন্তু তাহা দৃগজ্যোতিষের সঙ্গে 
ধীক্য হয় না বলিয়! পরিত্যাজ্য । উপরিলিখিত প্রকার অর্থ ই গ্রস্থকারের অভীন্সিত ছিল। 
কিন্তু যাহার! গ্রস্থকারের অভিপ্রায় জানেন না বা দৃগজ্যোভিষের খবব রাখেন না, উপরি 
উদ্ধ ত'বাব্যদ্বয় যে তাহাদিগকে ভ্রমে পাতিত করিবে, তাহ! সহজেই অনুমেয় 
দুর্গাদাস লাহিড়ীর “অভিনব” সিদ্ধান্ত 

আর্ধভটের অক্ষরসংখ্যা বিষয়ে যে দোষের বিচার এখন করা হইল, তাহার উৎপত্তির 
একমাত্র কারণ, দেবনাগর অক্ষরে »কার ও খ-কারাস্ত ল-কাবের রূপ অভিন্ন বলিয়া । বঙ্গীয় 
বর্ণমালায় উহাদের রূপ ভিন্ন। স্থতরাং সংখ্যাবোধক বাক্যগুলি বন্গাক্ষরে লিখিত 
থাকিলে সেই দোষের উৎপত্তি হইতে পারে না। একমাত্র এই কারণ হইতে পণ্ডিত 
শ্রীযুক্ত ছর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় তিনটি “অভিনব* সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি 
বলেন যে’, 

১। “আধ্যভটের সময় বঙ্গীয় বর্ণমালাই প্রচলিত ছিল। . 

২। “আৰ্ধ্যভট বাঙ্গালী ছিলেন, তিনি বঙ্গীয় বর্ণমালাই ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। 

৩। “বঙ্গদেশই বীজগণিতের উৎপত্তিস্থান, বাঙ্গালী আর্য্যভটই বীজগণিতের 

প্রবর্তয়িতা ।* 
তাহার খণ্ডন 

পণ্ডিত লাহিড়ী মহাশয়ের এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসহ নহে। বরং বিচক্ষণতার অভাবেরই 
পরিচায়ক । সকল দিক্‌ বিশেষভাবে তলাইয়া ন! দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। আধ্যভটের জন্মস্থান সম্বন্ধে তাহার গ্রন্থ হইতে এইমাত্র সঙ্কেত পাওয়া 

hs IRE 
bi “হরক্ষকুশ শিবুধভৃপ্তরবিকুজ গুরুকোণভগণাননমনতৃ্য । 
আৰ্য্যভটস্বিহ নিগদতি কুস্থুমপুরেহভ্যর্চিতৎ জ্ঞানম্‌ | 


১। প্রীহুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃথিবীর ইতিহান,’ ৪র্থ থও, ১৭৮ পৃষ্ঠা । পণ্ডিত লাহিড়ী মহাশয় এ বিষয়ে 
“ভারতী' পত্রিকারও এক প্রবন্ধ 'লিখিয়াছিলেন। সন, তারিখ দেওয়! না থাকাতে আমি উহার সন্ধান করিতে 
পারি নাই ; তাহার নিকট পত্র লিখিয়াও কৌন কল হয় নাই । 

২। আধ্াভটীর, গণিতপাদ, ১ম শ্লোক । 


৩২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখা 


অর্থাৎ “পৃথিবী, চন্দ্র, বুধ, শুক্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও নক্ষত্রাধিষ্ঠিত ব্রদ্ষকে 
প্ৰণিপাত 'করিয়। আধ্যভট এই গ্রন্থে কুহমপুরে অভ্যর্টিত জ্ঞান বিবৃত করিতেছেন।* 
ইহাতে মনে হয় যে, আধ্যট কুহমশুরের লোক ছিলেন। তাহার চীকাকার পবমেশ্বর 
ল্পষ্টতঃ সেই কথাই বলিয়াছেন,--“কুহুমপুরে কুন্থমপুরাখ্োহশ্রিন্‌ দেশে ।* সুতরাং আর্য্যভট 
বাঙ্গালী ছিলেন ন1। নেই পাটলীপুত্রে বাঙ্গালী উপনিবেশ ছিল কি না, থাকিলেও তাহারা 
বাংলা অক্ষরে লিখিতেন কি না, ইত্যাদি বিষয়ে কল্পনা জল্পনা করা বৃথা মনে করি। 
উপরি উদ্ধত শ্লোকের চতুর্থ চরণের ভিন্ন প্রকার অর্থ করিয়া; লাহিড়ী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত ' 
সমর্থনের চেষ্টা কর! যাইতে পারে,_-“আধ্যভট কুস্মপুর ( নগরী ) হইতে অভ্যঙ্চিত 
জ্ঞানের আহরণ করিয়া, অন্তত্র বসিয়া তাহার গ্রন্থে বলিয়াছেন।* এই প্রকার ব্যাখ্যাও 
সন্ত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রকৃতপক্ষে শ্লোকের এ স্থলটি দ্ধযর্থবোধক। 
বাহার যেই প্রকাব ইচ্ছা, তিনি সেই প্রকার অর্থ করিতে পারেন। তথাপিও লাহিড়ী 
মহাশয়ের সিদ্ধান্ত টিকে না। কারণ, আধ্যভট্ের জন্মস্থান ও প্রকাবে অনিশ্চিত থাকিলেও 
তিনি যে, বঙ্গীষ বর্ণমালা ব্যবহার করেন নাই, তাহা সত্য। বাঙ্গালা অক্ষরে »কার ও 
ল্‌-কারের রূপ ভিন্ন হইলেও বর্গীয় বকার ও মন্তস্থ বকারের রূপ 'অভিন্ন। অথচ অক্ষর- 
ংখ্যা-প্রণালী মতে তাহাদের বোধিত সংখ্যা ভিন্ন। বাংলা অক্ষরে লিখিত কোন 
সংখ্যাখ্যাপক বাক্যে ব-কার থাকিলে, তাহাকে বর্গায় বকার, কি অস্তস্থ বকার বুঝিতে হুইবে, 
তাহা লইয়া মুস্কিলে পড়িতে হইবে। সুতরাং এ বাক্যনির্দিষ্ট সংখ্যা বিষয়ে মতইৈধতা 
হইতে পারে। আধ্যভটের গ্রস্থেই এই দৃষ্টান্ত বিরল নহে, পূর্বে যেই উদাহরণ দারা 
আর্যভটের অক্ষর-সংখ্যায় দোষ প্রদর্শন করা গিয়াছে, তাহারই একটি এই দোষ-ছুষ্ট | যথা, 
ভিমিনুঘ্তন্বঘু। ইহাকে বাংলা অক্ষরে লিখিলে হইবে “ডিশিবুণ»থঘ্‌* । স্তরাং তদ্বোধিভ 
সংখ্যা ১৫৮২২৩৭৫০০ও হইতে পারে, ১৫৮২৬০৭৫০*ও হইতে পাঁবে। সুতরাং দেখ! 
যাইতেছে যে, শ্রদ্ধেয় লাহিড়ী মহাশয় এক দোষ ক্ষালন করিতে গিয়া অন্ত দোষাগমনের 
পথ মুক্ত করিয়! দিয়াছেন । | 

তাঁহার সিদ্ধান্তের অপর দোষও আছে। তিনি ধরিয়া লইয়াছেন- যে, আধ্যভটের 
সময়ে বঙ্গীয় বর্ণমালা প্রচলিত ছিল। আধ্যভটের জন্মস্থান ও কর্শ্মস্থান অনিশ্চিত দোষ- 
দুষ্ট হইলেও তাহার জন্মকাল সর্বপ্রকার দোষবিনিমুক্ত। তিনি বলিয়াছেন,’ = 


যষ্ট্যব্থানাং ষষ্ট! ব্যতীতাস্তরয়শ্চ যুগপাদ।ঃ। 
জ্্যধিকা বিংশতিরব্বাস্তদেহ মম জন্মুতোইতীতাঃ ৷ 
“( সাতাইশ মন্বস্তর ও ) ভিন যুগ অতীতের পর মারো ৩৮:০ বর্ষ গত হইলে বর্তমান 
সময়ে .আমার জন্ম হইতে ২৩ বৎসর গিরাছে।” শককালাবস্ভের ৩১৭৯ বৎসর পূর্বে 
বর্তমান কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং আধ্যভট ৪২১ (-৩৬*০--৩১৭৯) শকে 
তাহার গ্রন্থ রচনা করেন। তখন তাহার বয়স ২৩ পার হইয়া গিয়াছে লিখিয়াছেন। 





১ আঁধ্তটায, কালক্রিয়াপাধ, ১*স জোক । 


বঙ্গা্ব ১৩৬৬ ] অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী ৩৩ 


সুতরাং ৩৯৮ শকে (০৪৭৫ ব। ৪৭১ খৃষ্ট সালে ) তাহার জন্ম । বিশেষজ্ঞের! বলেন যে, সেই 
কালে বাংল! বর্ণমালার উৎপত্তি হয নাই১। 

লাহিড়ী মহাশয়ের যুক্তির অপর দুর্কালতা এই,--বাঃল! বর্ণমালাতে »-কার ও খকারান্ত 
ল-কারের ভিন্ন রূপ আছে বলিয়াই যদি আধ্যভটকে বাঙ্গালী বলিয়া দাবী করা যায়, তবে 
ভারতবর্ষের অপরাপর যে সকল প্রদেশের বর্ণমালাতে প্র দুটা অক্ষরের বপ ভিন্ন, সেই 
সকল প্রদেশবাসীও সমভাবে তাহাকে তন্দেশবাসী ছিলেন বলিয়া দাবী করিতে পারেন। 
খৃষ্টীয় €ম ও ৬ষ্ শতকে ভারতবর্ষে প্রচলিত বর্ণমালার মধ্যে কোন কোনটাতে »কারের 
পৃথক্‌ রূপ ছিল বলিয়া জানা যায়। 

এই সকল কারণে আমরা মনে করি যে, লাহিড়ী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত সর্ববধৈব ত্রান্ত। 
এখানে এ কথারও উল্লেখ করা যাইতে পাবে ঘে, আধ্যভট-প্রণীত হ্যোতিঃশাস্তরের 
দাক্ষিণাত্যে, বিশেষতঃ বৈষ্ণব সমাজে, বহুল প্রচার দেখিয়া, কেহ কেহ শঙ্ক! করেন যে, 
হয় ত আর্ধ্যভট দাক্ষিণাতোর কোন নগরে আবিভূতি হইয়াছিলেন*২। তবে সাধারণতঃ 
তীহাকে পাটলীপুত্রবাসী বলিয়াই স্বীকার করা হইয়া থাকে। 


আৰ্ধ্যভটের দোষক্ষালন 


বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকের সমকালে উত্তর-ভারতবর্ষে 
তিন প্রকারেব বর্ণমাল! প্রচলিত ছিল- প্রাচ্য বর্ণমালা, প্রতীচ্য বর্ণমালা ও মধ্যদেশীয় 
বর্ণমালা। বর্তমান সময়ে যে সকল প্রদেশকে,' আসাম, বাংলা, উড়িষ্যা, বিহার 
বল! হয়, এ সকল প্রদেশে সেই কালে প্রাচ্য বর্ণমালা প্রচলিত ছিল। যুক্তপ্রদেশ ও 
মধ্য প্রদেশের পূর্ববাংশেও এঁ বর্ণমালা ব্যবহত হইত। বাংলা, আসামী, মৈথিলী ও উড়িয়া 
বর্ণমালার উৎপত্তি প্র প্রাচ্য বর্ণমালা হইতে । খৃষ্টীয় ৭ম শতকে প্রাচ্য বর্ণমালার পরিবর্তে 
এ নকল দেশে কায়েতী বর্ণমালা প্রচলিত হয়। তখনো! দেবনাগরী বর্ণমালার জন্ম হঘ 
নাই। স্থতরাং বলিতে হইবে যে, আর্ধাভট আপনার অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীতে প্রাচ্য 
বর্ণমালার ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং প্র বর্ণমালাতেই আপনার গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। 
খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকের প্রথমাংশে এ বর্ণমালাতে লিখিত 'উফ্ধীববিজয়ধারিণী' নামে একখানি 
গ্রন্থের পাণুলিপি জাপানদেশের হোরুজীর দেবমন্দিরে পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে »কারের 
পৃথক্‌ ও বিশিষ্ট রূপ আছে দৃষ্ট হয়। স্থতরাং বলিতে হইবে যে, প্রথম পরিকল্পনার সময়ে 
আর্ধ্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীতে কোন দোষ ছিল না। কালের আবর্তনে বর্ণমালার 
পরিবর্তন হইয়া যাওয়াতে তাহাতে যে দোষ, আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার জন্য আর্ধ্যভট 
দায়ী নহেন। 





১। বাংল! বর্ণমালার উৎপন্হি ধিবয়ে নি্মলিখিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য 
Rakhaldas Banerjee. The Origin of the Bengals Scripts, Calcutta, 1919. 
Suniti Kumar Chatterjee, The Origin and Development of the Bengali 
Language, Part 1, Calcutta, 1926. 
২। শঙ্কর বালক দীক্ষিত, ‘ভারতীয় জ্যোতিঃশা্*ঃ ১৯৯ পৃষ্ঠা । 
৫ 





৩৪ সাহিত্য-পরিষতপত্রিকা [ ১ম সংখা 


কটপধাদি প্রণালী 


ভারতবর্ষে আরে! এক প্রকাব অক্ষরসংখা-প্রণালীর আবিষ্কার হইয়াছিল । তাহাকে 
সাধারণতঃ “কটপযাদি প্রণালী” বল! হইত । প্র প্রণালীতে অসম্প-ক্ত ব্যঞ্চনবর্ণের সংখ্যা- 


খ্যাপিক। শক্তি নিয় গ্রকার,_- 
১ ২ ৩ 8 ৬ ৮ ৯ গু 
কু খু গ ঘৃু ও. চু ছ জু ঝ্‌ তর, 
টু $5৯ ড ঢ. পণ ত থ. দু ধু. ন্‌ 


হি ফ্‌ ব্‌ ভ্‌ ম্‌ 
যুব রৃ দৰ শু. ষ. সু হং সু 
প্রত্যেক শ্রেণীর আ্ভক্ষরের সমাহার হইতে “কটপযাদ্বি* নাহের উৎপত্তি । 
স্বরবর্ণের ও সংযুক্ত বর্ণের সংখ্যাজ্ঞাপিকাঁ শক্তি, এবং সংখ্যাল্ঞাপক বাক্যকে অঙ্কে 
পাত করিবার ক্রম প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য লইয়া কটপযাদি প্রণালীতে কয়েকটি অন্তর্ভেদ উৎপন্ন 
হইয়াছিল দেখা যায়। আমরা তাহাব পৃথক্‌ পৃথক আলোচনা করিতেছি। 


প্রথম বিভেদ 


কটপযাদি প্রপালীর প্রথম অনস্তর্বিভেদের বৈশিষ্ট্য এই প্রকার যে, উহাতে 

১। স্বরবর্ণের অন্ধখ্যাপিকা বা অস্কস্থাননির্দেশিকা কোন প্রকাবের শক্তি নাই। 
তাহারা ব্যঞ্জনসম্পুক্ত হইয়া ব্যতীত অসম্পৃক্ত অবস্থায় সংখ্যাখ্যাপক বাক্যে অবস্থান 
করিতে পারে না। আবার যে কোন স্বরবর্ণের সহিত সম্পৃক্ত হইলেও ব্যঞ্রনবর্ণ বিশেষের 
স্বনিহিত অস্বজ্ঞাপিকা শক্তির বিন্দুমাত্র বিপর্যয় বা ব্যতিক্রম হয় না। সুতরাং গ.১ গ, গা, 
গি, গী, ইত্যাদি সকলে একই অঙ্ক ৩ জ্ঞাপন করে । 

২। সংযুক্ত বর্ণের প্রত্যেকটিই শ্বনিগ্ছিষ্ট অঙ্ক জ্ঞাপন করে। 

৩। কোন সংখ্যাজ্ঞাপক বাক্যকে অঙ্কে পাত করিতে হইলে দক্ষিণাগতি অনুসরণ 
করিতে হয়, অর্থাৎ সেই বাক্যস্থ অক্ষরগুলি যেই ক্রমে সজ্জিত আছে, তাহাদের বিজ্ঞাপিত 
অস্কগুলিও সেই ক্রমে সাজাইতে হয় । 

উদ্নাহরণস্বকপে বলা যাইতে পারে, 'কসধগসনমঘচসিয়া, = ১৭৯৩৭০৫৪৬৭১, ‘ক্লপুভিধু- 
লটীরদমননৈ’= ১৩১৪৯৩১২৮৫০*১ “চজহেকুনহেৎসভা-৪৮৮১০৮৬৭৪, 'প্রগিলিনিখিলিশ্ব- 
কুনিনিধি*.* ১২2৩০২৩৭৫১৫০৯ । 

দ্বিতীয় আৰ্য্যভট 
এই প্রণালীর প্রথম পরিচয়" পাওয়া যায়, দ্বিতীয আর্য্যভট-প্রণীত “মহার্য্যসিদ্ধান্তে’। 


এই গ্রস্থকে সংক্ষেপে 'মহানিম্বাস্ত'ও বলা হয়’। এই আর্ধ্যভটের জন্মস্থান অজ্ঞাত । খৃষ্টীয় 
৪৫* সালে তিনি জীবিত ছিলেন বলিয়া বিশেষজ্ঞেব| মনে করেন। আর্ধ্যভট বলেনং-__ 





১। ১৯১, সাঁলে বেনারস হইতে পণ্ডিত সুধাকর হিবেদ্বী 'মহাদিদ্বাপ্ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। 
২। ‘“মহাসিদ্ধান্ত,' মধ্যসাধ্যায়, ২য র্লোক। 


বারি ১০০৬ ] অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী ৩৫ 


"্রূপাৎ কটপষপব বর্ণ বর্ণকরমাস্তবস্তাঙ্কাঃ | 
এনে শৃন্বৎ প্রথমার্ধে অ! ছেদদে এ তৃতীয়ার্থে ॥* 
“ক, ট, প, য হইতে আরস্ত বর্ণ ক্রমে ১ হইতে ( উর্দ্ধতন ) অঙ্ক হয়! এ ও ন শুন্য । 
পদবিগ্রহে প্রথমা বিভক্তিতে আ ও তৃতীয়া বিভক্তিতে ও ( হইবে )1* 
বিভক্তির কথ! বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, সংস্কৃত ভাষায় প্রথম! 
ও তৃতীয়! বিভক্তির বনুবচনে বাক্যে ‘আঃ’! ও 'ওঁঃ’ প্রত্যয় হয়। তাহাতে সংখ্যাবৌধক 
বাক্যে অনর্থ ঘটিতে পারে । তাই বিসর্গলোপের বিধি করা হইয়াছে । যথা--“ততরামা? 
‘চরণ’ দ্বারা গুণিত হ্ইয়া...*ইত্যাদি প্রকার বাক্য থাকিলে তাহাকে সংস্কৃতে বলিতে 
হইবে, “ততরামা চরণৈ গুণিত1 1” বিশুদ্ধ সংস্কৃতে লিখিলে সদ্ধিবশতঃ ও বাক্যটি এই 
প্রকাবে পরিবর্তিত হইবে,-'"ততবামাশ্চরণৈগুনিতা” | তাহাতে 'শ’ ও 'রঃএর আগম হইয়া 
অনৰ্থ ঘটাইয়া দিবে। 
দ্বিতীয় বিভেদ 


কটপযাদি প্রণালীব দ্বিতীয় বিভেদের বৈশিষ্ট্য এই প্রকার যে, উহাতে _. 

১। স্বরবর্ণ অসম্প্‌ক্ত অবস্থায় শৃন্ত জ্ঞাপন করে। কিন্ত ব্যপ্তনবর্ণেব সহিত সম্পক্ক 
হইলে তাহাদের কোন প্রকার শক্তিই থাকে না। 

২। সংযুক্ত বর্ণের শেষ বর্ণ ই সংখ্যাখ্যাপন করিতে পারে, অপরগুলি নিরর্থক । 

৩। অসম্পক্ত ব্যঞ্তনের অঙ্বখ্যাপনশক্তি থাকে না। আবার যে কোন শ্বরবর্ণের 
সহিত সম্পৃক্ত হইলেও ব্যঞ্তনবিশেষেব অঙ্কখ্যাপনশক্তি অবিক্কৃত থাকে । অস্থন্বার ও বিসর্গেব 
যে অক্কধ্যাপিক! কোন শক্তি নাই, তাহ! বলা বাহুল্য ৷ 

৪1 কোন সংখ্যাজ্ঞাপক বাক্যকে অঙ্কে পাত করিতে হইলে বামাগতি অবলম্বন 
করিতে হয়। অর্থাৎ সেই বাক্যন্থ অক্ষরগুলি ধেই ক্রমে সজ্জিত আছে, ভঘ্বিজপিত 
অঙ্কগুলিকে তাহার বিপরীত ক্রমে সাজাইতে হয়। 

আমর! এই প্রণাঁলীর একটা প্রাচীন উদাহরণ দিতেছি। ষড় গুরুশিষ্য লিখিয়াছেন 
যে, কলিষুগের ‘খগোস্ত্যান্সেষাপ’ দিন গত হইবার পর তিনি তীভার ‘বেদার্থদীপিকা’ নামক 
্রন্থরচনা! শেষ করেন১। এই বাক্যে ন, ও ত. নিরর্থক। খ=২, গ-৩, যুজ, 
ম=৫, য-৬, ম- ৫, প-=১। সুতরাং কলির ১,৫৬৫,১৩২ দিন গতে গ্রস্থরচনা শেষ হয়। 
খৃষ্টীয় সালের হিসাবে ওঁ দ্বিন ১১৮৪ সালের ৪ঠা মার্চ | মক্ষিভট্ট লিখিষাছেন যে, তাহার 
টাকা রচনার সময়ে কলির “হংমোভব, অন্ষ গত হ্ইয়াছিল। 'হংসোভব'= ৪8৪৭৮ । 
স্থতরাং ৪৪৭৮ কল্যব্দে বা ১৩৭৭ খৃষ্টীয় সালে মক্ষিভট্র জীবিত ছিলেন । 

এই প্রণালীর ব্যাখ্যাকাপে ফীটৎ বলেন যে, বাক্যের আদিতে অবস্থিত স্বরবর্ণ ই 
শৃন্ত জ্ঞাপন করে! তাহার এ মন্তব্য ভিত্তিহীন। 

হর্যযদেব যজ্জা কখন কখন সংখ্যাবোধক বাক্যে অনাবশ্যক অক্ষরও যোগ করিয়া 


১1 Indian Antiguary, Xxi, p. 49 
২! J. F. Fleet, “The Katapayadi System of Expressing Numbers,” J.R.A.S, 


1911, pp. 788—794- 





৩৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ১ম সংখ্যা 


দিয়াছেন । যথা, ৪৪৯ সংখ্যার জন্তু তিনি লিখিয়াছেন-“ধীভবনঃ (= ০৪৪৯) । এ স্থলে শেষের 
নকার অনাবশ্যক। নেই প্রকাব, ‘নবন্জীজন’=৮৪০।১ 
| এই মতের মূল ও তাহার পাঠ-ভেদ 

কটপ্যাদি প্রণালীর দ্বিতীয় বিভেদের মূল যে কোথায়, তাহা জানা যায় নাই। 

সদ্বত্বমালা’ নামক গ্রন্থে দেখ! যায়২,_-. 
| “নঞ্াবচন্চ শৃন্তানি নখ্খ্যা কটপযাদয়ঃ। 
মিশ্রে তৃপাস্ত্যহল্‌ সঙ্খয। ন চ চিন্ত্যো হলম্ববঃ 1 

“ন, ঞ ও ম্বববর্ণ শৃন্য ; ক, ট, প, য আদি করিয়! সংখ্যা। সংযুক্ত বর্ণের শেষ 
বর্ণ ই সঙ্্য; অস্বব ব্যঞ্চন চিন্তনীয় নহে” 

১৮২৭ সালে হুইযৎ এই শ্লোকেব ব্যাখ্য! করেন। তাহার প্রবন্ধ হইতেই ফ্লাট উহা 
উদ্ধৃত করেন। তাঁহাদের উদ্ধৃত শ্লোকে সাদান্য পাঠভেদ দৃষ্ট হয। সেই শ্লোকের তৃতীয় 
চবণ এই প্রকাব,-_“মিশ্রে ত্বেবাস্তাহল্‌ সংখ্যা!” কিন্তু তাহাতে উদ্দেশ্য বিকৃত হয় না। 
খর শ্লোকের আরে! ছু এক প্রকার পাঠভেদ দেখিতে পাওয়া যাষ। ১৫৮৭ সালে নীলক$ 
ইদবজ্ঞ স্বপ্ৰণীত '‘জৈমিনীয় সথত্রে'র টীকায় 'প্রাচ্যকারিক!” নামক গ্রন্থ হইতে একট! শ্লোক Di 
উদ্ধৃত করিয়াছেন, 

“কৃটপষ্বৰ্গভবৈরিহ পিপ্ডান্তৈরহ্ররৈরস্কাঃ। 
নঞি চ শুন্তং জ্ঞেয়ং তথা স্বরে কেবলে কথিতম্‌॥'” 


" তৃতীয় বিভেদ--পালী প্রণালী 


এই বিভেদ বিশেষভাবে পালী গ্রস্থাদিতে দৃষ্ট হয়। পালি ভাষায় সকার একটি, 
সংস্কৃতের মত তিনটি (শ,ষ, স) নহে। সেই হেতু কটপবাদি প্রণালীর ফবর্গ অক্ষরের 
সংখ্যাখ্যাপিক! শক্তির কিছু পরিবর্তন করিতে হয়। যথা, 

যু), বৃহ, ল্‌=৩, ব =, সূ, হ্‌, হণ 

অন্থান্ত বিষয়ে এই বিভেদ দ্বিতীয় বিভেদেরই অনুপ । 

আধুনিক কালে ডাক্তার এল্‌, ডি. বার্ণে ট পালি প্রণালীর খবর প্রচার করেন । বর্ধা 
দেশ হইতে সংগৃহীত পালি ভাষায় লিখিত গ্রস্থবিশেষের পাওুলিপি হইতে তিনি কয়েকটি 
সংখ্যাজ্াপক পদ সংগ্রহ করেন, 


১1 'আর্ধ্যভটায়', গণিতপাদ্, ১*ম শ্লোক (টাক1)। 
২। মান্াজ সরকাবের সংস্কৃত পুস্তকালয হইতে আমি 'সদ্রত্ুদালা'র এক পাঁগুলিপি আনাইয়াছি। 


তাহাতে এই মোক আছে। 
৩) 0৮ ১ ৬1755 1০০ 0 হইযের প্রবন্ধের ফরাসী অনুবাদ কবিতে গিয়। জেকে লিখিযাঁছেন ।- 
“নঞোঁ বাচশ্চ শুষ্তানি সংখ্যাঃ কটপযাদয়ঃ। 
মিশ্রে তু বন্ধ্যা হল্‌ সংখ্য! ন চ চিত্ত! হলন্ববঃ ৫” 
এই পাঠে ভুল আঁছে। 


৪1 ‘দ্ৈমিনীয়সুত্ৰস্‌’ পণ্ডিত শীরাধাবলত শ্মৃতিব্য/করণজ্যোতিস্তীর্ঘ-সম্পাদিত। ১৭ অধ্যার, ১ম পাদ, 
৫ম শ্লোক [টীকা] । 
¢ |] JRAS, 1907, 0, 121 f. 


বঙ্গাব্দ ১৩৩৬: ] অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী ৩৭ 


অন্ুরীযৎ = ১১৭৪ গন্মখকঞ্কে = ১২৫৩ 
গুণগ প্ররং= ২৩৫৩ ভাঁনুবক্খং = ২৪০৪ 
রটঠকৃখয়ম্‌» ১২২২ 


চতুৰ্থ বিভেদ--কেরল প্রণালী 
ইহাতে দক্ষিণাগতি অনমুস্থত হয়। অপরাপর সকল বিষয়েই ইহ! দ্বিতীয় 
বিভেদ্েরই অঙ্ুকপ ! এই প্রকারের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালী বিশেষ ভাবে কেরলদেশে প্রচলিত 
আছে বলিয়! ইহাকে কেরল প্রণালী বলে। 


কটপযাদি প্রণালীর উৎপত্তিকাল--সূর্য্যদেবের মত 


কটপযাদি প্রণালীর উৎপত্তিকাল এখনে! নির্ধারিত হয় নাই। তাহার প্রথম বিভেদ 
খৃষ্টীয় দশম শতকের মধ্যভাগে দ্বিতীয় আর্ধ্যভটেব মহাদিদ্ধান্তে' দৃষ্ট হয, এ কথ! পূর্বে বল! 
হইয়াছে। দ্বিতীয় বিভেদের ব্যবহাব ‘জৈনিনিসুত্রে’ আছে । কিন্তু ওঁ গ্রন্থ যে কখনকার 
লেখা, তাহা জান! নাই। হুত্রাকারে লেখা বলিয়া ও সুপ্রাচীন জৈমিনি খষেব নামে 
পরিচিত বলিয়া, তাহাকে প্রাচীন আর্য গ্রন্থ বলিয়া! মনে হইতে পাবে। বিন্ধ সে বিষয়ে 
কেহ কেহ সন্দেহ করেন।১ টাকাঁকার নীলক$ টৈবজ্ঞ যে ‘প্রাচ্যকারিকা’ গ্রন্থের উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহারও রচনাকাল অজ্ঞাত | তিনি ছই এক স্থলে “বৃদ্ধৈরক্তা” বলিয়া কোন 
অজ্ঞাতনামা গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধত করিয়াছেন।ৎ তাহাতেও কটপযাদি প্রণালী (২য় 
বিভেদ ) মতে অক্ষরসংখ্যা ব্যবন্ধত হইয়াছে। তিনি আরো বলেন যে, 'শিবতাগুব” 
প্রভৃতি গ্রন্থে এ প্রণালীর ব্যবহার ছিল।* উহাদের সম্যও জানা নাই । 

হুর্যযদেব যজ্বার লেখা দেখিয়া! মনে হয় যে, ভিনি কটপধাদি প্রণালী প্রথম আর্ধ্যভটের 
সময়ে (৪৯৯ )3 প্রচনিত ছিল বলিয়া মনে করিতেন। তীহাব এ ধারণার মূল কোথায়, 
জানি না। আমর তাহার উল্লেখ মাত্র করিতেছি। স্র্য্যদেব লিখিয়াছেন,_- 

“বর্থাক্ষরাণাৎ সংখ্যাপ্রতিপাঁদনে কটপাদিত্বং নঞ্চোশ্চ শূন্যত্বমপি প্রসিন্ধং, ভঙ্লিরাদার্থং' 
কাৎ গ্রহণং! কাৎ প্রভৃত্যেব বর্গাক্ষরাণাং সংখ্যা ন টকারাৎ পকারাচ্চ প্রভৃতি |: কাৎ 
প্রভৃত্যেব সর্বাণি, সংখ্যা প্রুতিপাদয়ন্তি ন তু একারনকারয়োশ্চ শূন্যত্বমিত্যর্থ; | 
অবর্গীক্ষরাঁপাং তু লোকেইপি যকাবশ্যৈবাদিত্বাৎ ততাদিত্বনিয়মন্তা গ্রয়োজনাদ্যকারা দিত্বং 
নোক্তং । কিন্তু তেষামপি পোঁকগ্রসিদ্ধেনৈকাদিসংখ্যা প্রাথা তদপবাদার্থমাহ মৌ যঃ 1৮ 

অপরাপর ভারতীয় প্রণালী 

ভারতবর্ষে আরো! কয়েক প্রকারে বর্ণমালার দ্বারা সংখ্যা জ্ঞাপিত হইত । আমর! 
এখন সেগুলিরই বিবরণ দিতেছি। ভাহাদেব কোনটাই বৃহৎ সংখ্যা লিখনেব উপযোগী 
নহে। 

১। শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, ‘ভারতীয় জ্যোতিঃশান্ত্', ৪৮৪ পৃষ্ঠা ৷ বরাহমিহির ও ভট্টোৎপল 'জৈমিনীয়গৃপ্রে'র 
উল্লেখ করেন নাই) 


২। “জৈমিনীয় সুত্ৰ ১1১1৮ ; ১৩1১৪ 
৩] এ, ১১৩২ 


৩৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! ॥ = ১ম সধ্যা 


(ক) চৌত্রিশটি ব্যপ্তনবর্ণ ও যোলটি স্বরবর্ণ সহযোগে এই প্রণালী গঠিত। 
ক হইতে হ পৰ্য্যন্ত মোট ৩৩শটি ব্যঞ্জনবৰ্ণ । তার সঙ্গে সর অথবা ক্ষ যোগ করিলে চৌত্রিশ 
হইবে | স্বরবর্ণ অ, অ, ই, ঈ, ঝ, ধ্, =, 3, এ, এ, ও ও, অং অঃ। এই প্রণালীতে 
কি স্বববর্ণ, কি ব্যঞ্জনবৰ্ণ, অসম্প্ক্ত অবস্থায় কোন বর্ণ ই সংখা! খ্যাপন করিতে পাবে না। 
কিন্তু উভয়ে সম্পৃক্ত হইলে তাহাদের সংখ্যাখ্যাপিকা শক্তির আগম হয়। অকার- 
সম্পৃক্ত হইয়া চৌত্রিণ ব্যপ্জনবর্ণ যথাক্রমে ১ হইতে ৩৪ সংখ্যা খ্যাপন কবে। আকাব- 
সম্পৃক্ত হইলে তাহাবা ৩৫ হইতে ৬৮ সংখ্যা নির্দেশ করে। এই শ্রীকারে ইকার, কার 
প্রভৃতি সম্প্‌ ক্র হষটযা ব্যঞ্জনবৰ্ণ উর্দ্ হইতে উর্ধতন সংখ্যা নির্দেশ কবে। এই প্রণালীকে 
সাঙ্কেতিক উপাযে অতি সহজে লেখা যায়। যদি তি চিহ্ন কোন সংখ্য! জ্ঞাপন কবে, তবে 
N=৩8 (-১)1+9 
ফ্থায * ও 9 চিহ্ন নিয়লিখিত কোন সংখ্যা হইতে পাবে, 
সুস্স১। ২, ৩, . ১৬ 
ডা. ১১ ২, ৩,...৩৪ 
প্রকৃতপক্ষে * এবং » স্বববর্ণ ও ব্যঞ্রনবর্ণেব ক্রমিক সংখ্যা। উদ্নাহবণ স্বরূপে 
আমবা বিচার করিব যে, 'দী’ কোন সংখ্যা! নির্দেশ কবে। ইকার চতুর্থ শ্বব ও দকার 
অষ্টাদশ ব্যপ্রন! স্বতবাং 
‘TY’ =৩৪ ( 8-১ )+ ১৮= ১২০ 
(খ) ইহাতেও উপরে কথিত চৌত্রিশ ব্যঞ্জনবর্ণ ও যোড়শ স্বববর্ণ ব্যবহৃত হয়। 
কিন্তু সম্পৃক্ত হইলে তাহাতে ভিন্ন প্রকাবের সংখ্যাজ্ঞাপিকা শক্তিব আবির্ভাব হয! উপরের 
গণালীতে ব্যঞ্জনবর্ণেব প্রভাব মুখা, স্বববর্ণেব প্রভাব গৌণ। কিন্তু এই প্রণালীতে 
তাহাদেব প্রভাব সম্পূর্ণ বিপরীত। স্বরবর্ণেবই মুখ্য স্থান। ককাব সম্পৃক্ত হইযা যোলটি 
স্বববর্ণ যথাক্রমে ১ হইতে ১৬ সংখ্যা নির্দিশ করে; খকার সম্পৃক্ত হইয়া তাহাবা ১৭ হইতে 
৩২ সংখ্যা নির্দেশ কবে। গকার, ঘকাৰ প্রভৃতি সম্পৃক্ত হইয! এ যোলটি স্বব এই প্রকারে 
ক্রমে উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতন সংখ্যা নির্দেশ কবে। পূর্বেকার মত সাঙ্কেতিক উপাষে লিখিলে, 
N=3৬(y—)১)4x 
যথায় আগের মৃতনই * এবং ) স্বরবর্ণ ও বাঞ্জনবর্ণেরই ক্রমিক সংখ্যা বুঝিতে হইবে। 
স্থতরাং পূর্ব্বোক্ত সংখ্যা-চিন্ন 'দী' এই প্রণালী মতে ২৭৬ সংখ্যা বুঝাইবে। কাবণ_ 
গী!= ১৬ ( ১৮-১ ) 4 ৪ == ২৭৬ 
(গ) কখন কখন দেখা যায় যে, খ, স্ব, = এবং ₹ সংখ্যার্থে পরিগৃহীত হয নাই । 
সুতরাং স্বরবর্ণ-সংখ্যা তখন ১২ হইবে। ককার সম্পৃক্ত হইয়া এ বারটি স্ব যথাক্রমে 
১ হইতে ১২ সংখ্যা নির্দেশ করে; থকার সম্পৃক্ত হইয়া ১৩ হইতে ২৪ সংখ্যা খ্যাপন করে; 
ইত্যাদি। সাঙ্কেতিক মতে 
N=>২ (৮১07 


যথায় ৮০১) ২, ৩১,১১২ ~ 
y= ১, ২, ৩,...৩৪, 
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উপরে যে তিন প্রকারের অক্ষরসংখয-প্রণালীর বর্ণনা করা হইল, তাহারা বিশেষভাবে 
হম্তলিখিত পাওুলিপির পত্রাঙ্ক নির্দেশ করিতেই ব্যবহৃত হইত। (ক) প্রণালীর ব্যবহার 
মালাবার ও তেলেগু প্রদেশের এবং সিংহল, বন্মা ও শ্যাম দেশে প্রাপ্ত পাওুলিপিতে দেখা 
যায়। (খ) প্রণালী সিংহলের পালী ভাষায় লিখিত পাঙুলিপিতে দৃষ্ট হয়। (গণ প্রণানীর 
পরিচয় পাওয়া যায়- ভিয়েনা সহরের রাজকীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত পালী গ্রস্থবিশেষের 
পাুলিপিতে ৷ 
এতগ্যতীত আরো! দুইটি সাধারণ রকমের অক্ষরসংখ্যার পরিচয় ভারতবর্ষে পাওয়া 
যায়। বৈয়াকরণ-শ্রেষ্ঠ পাণিনি ( প্রায় ৭০০ খৃষ্ট পূর্ব্ব শতক )ও বর্ণমাল! সহায়ে সংখ্যা 
প্রকাশ করিতেন। তিনি শিবস্ত্রান্্যায়ী নয়টি স্বরবর্ণ ও তেত্রিশটি ব্যপ্তনবর্ণের সহযোগে 
ক্রমানুসারে ১ হইতে ৪২ সংখ্যা জ্ঞাপন করিতেন দেখা যায়। সুতরাং তাহার মতে অ= ১, 
ই=২,উ=৩, ইত্যাদি । বিয়াল্লিশের উর্ধতন সংখ্যা তিনি নির্দেশ করিতে জানিতেন 
নাং 
এ দেশে বর্ণমাল। সহায়ে জপের সংখ্যা রাখার একটা প্রণালীও ছিল। ইহাতে ১৬টি 
স্বরবর্ণ ও ৩৪টি ব্যঞ্জনবর্ণের প্রয়োগ হইত । মন্ত্রের প্রতিবার জপের শেষে পর পর এক একটি 
বর্ণ উচ্চারণ করিয়া গেলে, ৫০ পর্যন্ত জপের সংখ্যা গণনা করা যায়। তৎপর চন্দ্রবিন্দু সম্পৃক্ত 
করিয়া এ বর্ণের দ্বারা ৫১ হইতে ১০০ সংখ্যার হিসাব রাখা যায়। আবার অনুস্বার যোগে 
অষ্ট অন্তিম বর্ণ (ও, এ, প, ন, ম, ব, স, ক্ষ) ১০১ হইতে ১০৮ সংখ্যা নির্দেশ করে। 
এইরূপে বর্ণ সহায়ে ১০৮ বার জপের সংখ্যা রাখা যায়। তদুর্ধ ' সংখ্যার জন্তু ইহার 
প্রয়োগ হয় না। “সনৎকুমারসংহিতা” ও তন্ত্রাদিতে এই প্রকারে জপের সংখ্য! রাখার 
বিধির বিশেষ প্রচলন দেখ! যায়! 
" ভারতবর্ষে জ্যোতিষগণনাঁদিতে আর একপ্রকার অক্ষরসংখ্যার প্রচপন ছিল দেখা 
যায়। 'স্ববোদয়’ শাস্ত্রে 'জীবন্বর' গণনার নিয়ম আছে, = 
“যোড়শাক্ষরকো ইবর্গ: স্তাৎ কাদিবর্গস্ত পঞ্চকাঃ। 
চতুর্বর্ণৌ যশে বর্গে সংখ্যা বর্গেষু কী্তিতাঃ ॥ 
| নায়ো বর্ণাঃ শ্বরগ্রাহ্যা বর্গাণাৎ বর্ণসংখায়া । 
পিগ্ডিতা পঞ্চভির্ভক্তা৷ শেষং জীবস্বরং বিদুঃ 1 
এ স্থলে অ, অ... ..অং, অঃ যথাক্রমে ১, ২১-৮১৫১১৬ সংখ্যা নির্দেশ করে । এবং-- 


31 03016727122 Palaography; Burnell, South Indian Paloogrophy, 
বিশেষ ভাবে স্রষ্টৰ্য। টু 

২1 09010510507, Panini, P. 53, পাণিনি তাহার ব্যাকরণের এক একটি হুগ্রের অধিকার 
নির্দেশ করিতে অক্ষর-সংখ্যার ব্যবহার করিতেন। 'বার্তিক'কার কাত্যায়ন ( ৪** খীঃ পুঃ ) ও 'মহাঁভাষ্য'কার 
পতগ্রলি (১৫* খৃঃ পুঃ) বলেন যে, যখন কোন সুত্রবিশেবের অধিকারগ্রত হুত্রেব সংখ্য! মোট বর্ণসংখ্যার 
অধিক হইত, তখন পাঁশিনি ‘প্রাক’ শব্দ ব্যবহার করিয়া অধিকার নির্ঘেশ করিতেন । অর্থাৎ তখন তাঁহাকে 
সঙঞ্চেত ব্যবহার ছাড়িয়া খোল! ভাবেই বলিতে হইত যে, অমুক সুত্রের পূর্বব পর্য্যন্ত সুত্রবিশেষের অধিকার চলিবে। 
ইহাতেই বোঝ! যায় যে, পাঁদিনি ৪২ এর চেয়ে বড় সংখ্যা অক্ষর দ্বার! সুচিত করিতে পাঁরিতেন ন|1 (Golds- 
tucker, loc, ০35 pp. 50 ff. ) 


৩। “বিশ্বকোষে' ধৃত বচন ; ‘ধর্ণব্বরোদয়' দেখ। 
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শষ 
মনে কর, 'রসিকমোহন” এই নামের জীবস্বর বাহির কবিতে হইবে । “রসিকমোহন' 
-ব+স+ ই+ক+ম+ও+হ+ন-২%৩+৩+১+৫+১৩+৪+৫-৩৬। উহাকে ৫ 
দিয়৷ ভাগ করিলে ১ অবশিষ্ট থাকিবে! সুতরাং জীবন্বর ১। 
গ্রীক প্রণালী 
গ্রীন দেশেও এককালে বর্ণমালা ত্বারা সংখ্যা-লিখন-পদ্ধতির বিশেষ প্রচগন ছিপ । 
তখন সেই দেশের সর্বপ্রকার গণন। অক্ষরসংখ্যার দ্বারা করা হইত। গ্রীক প্রণালী হিন্দু 
প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। গ্রীক ভাষার বর্ণ-সংখ্য। মোট চব্বিশটি। সংখ্যা- 
প্রণালী গঠনোদেশে গ্রীকেরা আরে! তিনটি বর্ণ সংগ্রহ করে। তাহার দুইটি (৪ ও নস) 
ফিণীশীয় জাতি হইতে ধার করা হয়।১ অপর একটা (5) নিজের দেশেরই অপ্রচলিত 
প্রাচীন অক্ষর। এ ২৭টি অক্ষরকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, গ্রীকগণ তন্বার। নিম্নোক্ত 
প্রকারে সংখ্যা নির্দেশ করিত,- 


=> i= ১০ [০১৩০ 
8.২ 1৫ হও ০07০ ২০০ 
2৯৩ ৮০৩৪০ T= ৩৪৩ 
€-৮৪8 K= 8৩ Ue Beco 
Et 777৫০ ৭১. ৫৬৩ 
5০ ৬ $৬ X= ৬০০ 
০৭ ০-৮৭ Y= 
27৮৮ Tmo ৫০০০ ৮৪৩ 
67৯ 9 ০৮৯৪ শ ৯৩৩ 


এ সকল অক্ষরের সমাহার দ্বারা ১ হইতে ৯৯৯ পর্য্যন্ত যে কোন সংখ্যা জ্ঞাপন করা 
যায়। হাজার বা ততোধিক সংখ) প্রকাশ কবিতে গ্রীকগণ এ সকল অক্ষরের পশ্চাপ্তাগে 
একটা দাগ কাটিয়া দিত। কোন অক্ষরের পশ্চান্তাগ এর্ূপে চিহ্নিত করিয়! দিলে তাহার 
সংখ্যাজ্জাপক শক্তি ভাজার গুণ বৃদ্ধি পায়। বথা-_ 

/০.০১০৩০, :/0-৮২*০১,  /77-৩০০০, 
দশ হাজার বা ততোধিক সংখ্যা প্রকাশ করিতে গ্রীকগণ আর একটি উপায় অবলম্বন 
কবে। যেকোন অক্ষর-সংখ্যার সঙ্গে 1 যুক্ত করিয়া দিলে তাহার শক্তি দশ হাজাব গুণ 


১। শ্রীকবর্্গাল! সর্ব্বাংশে ফিণীশীর জাতি হইতে প্রাপ্ত, কিন্তু গ্রীকগণ কালে তাহাকে পরিবর্তিত ও 
পরিবর্থিত করে। এই প্রকারে কালক্রমে ছুই জাতির বর্ণমালার রূপ ও সংখ্যা ভিন্ন হইয়! বায়? 
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বৃদ্ধি পাইত। এ অক্ষর ?4 এর সন্মুখে, পশ্চাতে বা শীর্ষে যে কোন স্থলে থাকিতে পারিত। 
যথা. 


M=10,000; YM, My, বা ৬5০০, ইত্যাদি । 
সাধারণ বাকা হইতে পৃথক্রূপে নির্দেশ করিবার জন্য গ্রীকগণ সময় 'সময় সংখ্য'*জ্ঞাপক 
বাক্যের মাথার উপরে একটা দাগ কাটিয়া দিত। যথা-- 
SMfyxoy = 8৩,৬৭৮ 


06 
M fewoe == 4১,9৫৫,৮৭৫ 
গ্রীক অক্ষরসংখ্যার প্রথমাবস্থা 


প্রাচীন গ্রীকগণ সংখ্যাজ্ঞাপনার্থ বর্ণমালার ব্যবহার যখন প্রথম আরম্ভ করে, তখন 
তাহারা উপরি উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিত না। ওটা পরবর্তী কালে কল্পিত । আদিতে 
তাহারা পাণিনির পদ্ধতিই অঙুসরণ করিত। গ্রীকবর্ণমালার চবিবশটি অক্ষর তখন ১ হইতে 
২৪ সংখ্যা খ্যাপন করিত। দুই বা ততোধিক সংখ্যার সমাহার দ্বারা ও আবশ্তক মত 
অক্ষরবিশেষের একাধিক বার প্রয়োগ দ্বারা চব্বিশের উর্ধতন সংখ্যা বিজ্ঞাপিত হইত। 
কখন কখন গ্রীকগণ উর্ধতন সংখ! বিজ্ঞাপনের অন্ত.আর একটা নিয়ম অন্থুদরণ করিত। 
বর্ণমালার আন্তক্ষর একে ২৪এর প্রতীকরূপে ব্যবহার করিত। ম্থতরাং এই মতে 
৪9-২৪-৯০৩৩ এই নিয়ম যে বিশেষ দৌছুষ্ট, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে। 
কারণ, ০৪ থে ১+৯.*১৭ নহে, তাহা কে বলিবে ? ভারতবর্ষের তৃতীয় (ক) ও (থ) প্রণালীও 
কতকাংশে এইরূপ হইলেও তাহারা গ্রীক আদিম প্রণালী হইতে শ্রেষ্ঠ। কারণ, স্বরবর্ণ 
সহায়ে হিদ্্গণ অতি সহজে এই দোষ কাটাইতে পারিত। যেমন ভারতবর্ষে, তেমন 
গ্রীসেও স্থপ্রণালীবদ্ধ অক্ষরমংখ্যার আবিষ্কারের পরেও সাধারণ কাজে আদিম পদ্ধতির 
প্রচলন ছিল। 

সেমিটিক প্রণালী 

প্রাচীন গ্রীকদের ম্যায় হিক্র, আরব প্রভৃতি সেমিটিক জাতিগণও বর্ণমাল! হার! 
'খ্যা খ্যাপন করিত। তাহাদের অবলম্বিত প্রণালী সর্বাংশে গ্রীক প্রণালীরই অহুরূপ। 
যথা, বর্ণমালার প্রথম নয় অক্ষর ১ হইতে যথাক্রমে » সংখ্যা নির্দেশ করিত; পরবর্তী নয় 
অক্ষর যথাক্রমে তাহাদের দশগুণ সংখ্যা নির্দেশ করিত এবং তৎপরবর্তী অক্ষর 
উহাদের শতগুণ সংখ্যা-খ্যাপন করিত। প্রত্যেক জাতির বর্ণমালার রূপ পৃথক ছিল মাঝ! 
তাই আমরা তাহার পৃথক উল্লেখ করিলাম না1১ আরবী বর্ণমালায় অক্ষরের পৌর্ব্বাপধ্য 
হিক্র অক্ষর হইতে পৃথক্‌ হইলেও সংখ্যানির্দেশের সময়ে আরবেরা হিক্র পৌর্ববাপর্য্যই 
অন্থদরণ করিত। তাহাতে বোঝ! যায়, আরবের! অক্ষরসংখ্যার প্রথা হিক্রদের নিকট 
হইতে গ্রহণ করে। আল্বিরুণীও সেই কথা বলিয়াছেন।* 


ি৯8588782588588585 0 SME PEI HEHE EGE 
১। আরবী অক্ষরমংখ্যার পরিচয় ও হিক্র অক্ষরসংখ্যার সহিত তাঁহার তুলন! জন টেলর কৃত 
'লীলাবতী'র অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকার দেওয়া আছে। 
২1! Alborunt's India, vol. I, p. 174. 
প্ 


৪২ সাঁহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [১ সংখ্যা 
অক্ষরসংখ্যা ও স্থানীয়মান 


আমরা! পূর্বে প্রমাণ করিয়াছি যে, আর্্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীতে স্থানীয়মানতত্ব 
প্রত্যক্ষ দৃষ্ট না হইলেও পরোক্ষভাবে আছে । কটপযাদি প্রণালীতে শী তত্ব হিন্দুদশমিক- 
প্রণালীর মতনই প্রত্যক্ষ। অপরাপর হিন্দু প্রণালীতে এ তত্বের সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয়। 
তাহাদের ব্যবহার এত সঙ্ধীর্ণ যে, তাহাদিগকে উল্লেখযোগ্য প্রণালী বলাও যায় না। 
গ্রীক ও সেমিটিক প্রণালীতে স্থানীয়মানতত্বের কোন প্রকার চিহ্ন নাই। এইটা বিশেষ 
করিয়া প্রপিধানযোগ্য। 

অক্ষরসংখ্যার উৎপত্তি 

কোন্‌ জাতি কোন্‌ কালে যে অক্ষরসংখ্যার প্রথম প্রচলন করে, তাহা আঙ্গ পর্য্যন্ত 
নির্ণীত হয় নাই। গণিতৈতিহাসিকগণের কেহ কেহ মনে করেন যে, সর্বপ্রথমে কোন না 
কোন সেমিটিক জাতি সংখ্য! নির্দেশার্থ বর্ণমালার প্রয়োগ করিয়া থাকিবে। বিশেষজ্ঞগণ 
বলেন যে, ফিনীশীয় জাতি সর্ববপ্রথমে বর্ণমালার আবিষ্কার করে। তাহাদের এবং ব্যাবিলন, 
কান্ডী ও আস্থর প্রভৃতি সেমিটিক জাতি হইতে পরিস্থিত প্রাচীন জাতিগণ শিক্ষা দীক্ষা ও 
সভ্যতার অনেক কিছুই গ্রহণ করে। গ্রীক বর্ণমালাও ফিনীশীয় জাতি হইতে পাওয়া । 
এই সকল কারণ হইতে পণ্ডিতের! অনুমান করেন যে, অক্ষরসংখ্যাও কোন সেমিটিক জাতি 
বর্তৃত পরিকল্পিত হইয়! থাকিবে, এবং তাহাদের নিকট হইতে গ্রীক প্রভৃতি অন্তান্ত 
জাতির! পাইয়া থাকিবে । এই মতের সমর্থনে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, গ্রীক অক্ষর- 
মংখ্যা-প্রণালীতে তিনটা ফিনীশীয় অক্ষর রহিয়াছে। ক্যান্টর, নেসেলমান প্রভৃতি অনেক 
প্রসিদ্ধ গণিতৈতিহাসিকগণ এই অমুমানে বিশ্বাস করেন।১ অপরে ইহাতে আপত্তি করেন। 
তাহারা বলেন যে, ফিনীশীয় বা অপর কোন স্থপ্রাচীন সেমিটিক জাতি অক্ষরসংখ্যার ব্যবহার 
করিয়াছিল বলিয়| প্রমাণ নাই। ইহুদীগণও সেমিটিক বটে। খৃষ্টপূর্বব দ্বিতীয় শতকে 
তাহার! অক্ষরসংখ্যার ব্যবহার করিত জানা যায়। স্থতরাং এ সময়ের কিছু পূর্বে তাহার 
প্রচলন হইয়া থাকিবে। কিন্তু কত পূর্বে তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। অপর পক্ষে 
গ্রীকের! তাহার বহু পূর্বে অক্ষরসংখ্যার ব্যবহার করিত বলিয়! বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। এই 
কারণে গাউ ও হীদ প্রমুখ গ্রীক গণিতের এঁতিহাসিকগণ মনে করেন যে, গ্রীকগণই স প্রথমে 
সংখ্যা নির্দেশার্থ বর্ণামালার প্রয়োগ করিয়া থাকিবে ।২ 

খুটীয় সালের চারি শত বৎসর পূর্বের হলিকর্ণসাস নামক স্থানে প্রাপ্ত একখানি 
শিলালেখে সথপ্রণালীবদ্ধ অক্ষরসংখ্যার ব্যবহার হইয়াছিল দেখ! যায়।* উহাই গ্রীস দেশে 





31 Cantor, Geschichte der Mathematik, Bd. I, Leipzig, 1907, PP. 121 ff. 
Nesselmann, Die Alegebra der Griechen, pp. 74 ff. 

Robbins and Karpinski, Nicomachus of Geresa, New York, 1926, p. 69. 
২! Gow, Short History of 0782 Mathematics, Cambridge, 1884, Pp. 43 ff. 
Heath, History of Greek Mathematics, vol. I, Oxford, 1921, Pp. 32 f. 


৩। গাউিবলেন যে, হলিকর্ণসাসে প্রাপ্ত শিলালেখের কাল ১৮. ধীষ্টপূর্বা সালের কাছাকাছি? ( গাউ, 
“গ্রীকগণিতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস? ৪৭ পৃষ্ঠা। ) 


বঙ্গাব্দ ১৩০ ] অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী ৪৩ 


অক্ষরসংখ্যার প্রাচীনতম নিদর্শন। ইহার৪ আগেকার কোন নিদর্শন এই পর্য্যন্ত 
পাওয়া যায় নাই। লাফিল্ডি অনুমান কবেন যে, তাহারে! বহু পূর্বে, হয়ত খৃষ্টপূর্ব' অষ্টম 
শতকের শেষভাগে, মিলেটাস প্রদেশে অক্ষরসংখ্যার প্রথম প্রয়োগ হইয়া থাকিবে। 
কিন্তু কীল বলেন যে, খৃষ্টপূর্বা ৫৫০_-৪২৫ সালের মধ্যে হলিকর্ণপাসেই অক্ষর-সংখ্যার 
উৎপত্তি হওয়া সম্ভব।. কীল লাফিন্ডের যুক্তির দোষ প্রদর্শন করেন এবং এ বিষয়ে 
উভয় পণ্ডিতে বাঁদাহুবাদও হয়। গ্রীক সভ্যতার জয়প্রচারক হীদ অবশ্ত লাফিল্ডের পক্ষ 
সমর্থন করিয়াছেন ।১ ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, একমাত্র বর্ণমালাস্থ অক্ষরের পৌর্বাপর্ধ্য 
সমাবেশের বিচার করিঘ্বাই লাফিল্ড প্রমূধ প্রতুতত্ববিদ্গণ, গ্রীক অক্ষরসংখ্যার উৎপত্তি 
সম্বন্ধে এ প্রকারের অছ্থমান করিয়াছেন। তাঁহাদের কেহই প্রকৃত অক্ষরসংখ্যার অস্তিত্বের 
অপর কোন প্রকার প্রমাণ দিতে পারেন নাই। গাউ বলেন, খৃষটপূর্ব্ব তৃতীয় শতকের প্রথম 
ভাগে আলেকঙ্গান্দ্রিযাতেই যে অক্ষবসংখ্যাব স্থক্ট হয. এঁ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
তিনি মনে কবেন যে, গ্রীক অক্ষরসংখ্যাব যতগুলি প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সকলেই 
একযোগে এই পক্ষ সমর্থন করে।ৎ যাহা হউক, আমরা দেখিতে পাই ধে, গ্রীক অক্ষর- 
সংখ্যার উৎপত্তিকাল এখনো নিশ্চিতরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। 

অক্ষরসংখ্যার আবিষ্কারে প্রাচীন হিন্দুগণেরও যে দাবী থাকিতে পারে, এ কথা 
এ পর্য্যন্ত কাহাবো মনে পড়ে নাই । আমর! দেখিয়াছি যে, পাঁণিনি অক্ষরসংখ্যার প্রয়োগ 
করিতেন। পাপিনির কাল সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ মতভেদ আছে। স্বর্গীয় পণ্ডিত রামক্ষ্ণগোপাল 
ভাণ্ডারকারের মতে পাণিনি খৃষ্টের ৭** বৎসর পূর্বে ছিলেন। অপবে তাহাকে 
ছুই এক শত বৎসরের পরের লোক মনে করেন। পাঁণিনি' ব্যাকরণে যখন অক্ষরপংখ্যার প্রয়োগ : 
করিয়াছেন, তাহার প্রথম আবিষ্কার আরে! পূর্বে হওয়াই সম্ভব । যাহা হউক, এ বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই যে, অক্ষরসংখ্যা ব্যবহারের প্রকৃত নিদর্শন ভারতবর্ষে গ্রীমেরও পূর্বে 
পাওয়৷ গিয়াছে । সুতরাং অক্ষরসংখ্যার আবিষ্কার হিন্দুবাই প্রথম করিয়া থাকিবে। 
অন্ততপক্ষে এই কথা বলা যায় যে, এ বিষয়ে হিন্দুব দাবী কোন প্রকারে উপেক্ষণীয় নছে। 


আর্ধ্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীতে গ্রীক প্রভাবের কল্পনা 
কেহ কেহ. মনে করেন যে, আর্ধ্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর পরিকল্পনায় গ্রীক 
প্রভাব বিস্তমান ছিল। ১৮৯২ সালে স্বর্গীয় স্থধাকর দিবেদী মহাশয় এই মত প্রথম 
প্রকাশ করেন*। ১৯৭ সালে কে* ও ১৯১১ সালে ক্লীট* ও মতের পুনরুল্লেখ করেন। 
অধ্যাপক শ্রীসারদাকাস্ত গাঙ্গুলি মহাশয় বিশেষ দক্ষতার সহিত ইহাদের মতের, সমালোচনা 


১ হীদ-প্রনীত 'জীকগণিতের ইতিহাস: জ্ট্য। গ্রীক অক্ষরসংখ্যার বিবরণ সংগ্রহ বিষয়ে আমর! হীদ 
ও গাউএর গ্রন্থ হইতে অনেক 'সাহাব্য পাইয়াছি। 
হলিকর্ণ সাস ও মিলেটাস গ্রীক অধিভিত এশিয়। মাইনরের ছইটি নমীপবত্ত প্রাচীন নগরী । 
২। গা, ‘গ্রীকগণিতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ৪৭-_৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য! 
৩) নুযাকর ছিবেদী, 'গণক-তরঙ্গিণী”, ৫ পৃষ্ঠা । 
৪1 G.R. Kaye, J.A.S.B, II (69০7), 7. 478 
¢1 J. F. Fleet. loc. 06 চে 125. 
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ও খণ্ডন করিয়াছেন।১ দ্বিবেদী ও কে তাহাদের প্র প্রকার মতের সমর্থনে কোন যুক্তি 
দেন নাই। ক্লীট বলেন যে, “আর্ধাভটীয়ে নিহিত জ্যোতিস্তত্বের অধিকাংশ ভাগই 
গ্রীকদের নিকট হইতে পাঁওয়! বলিয়া যখন দেখিতে পাই, তখন তাহার গণনা-প্রণালীও 
সেই উপায়ে পাওয়ার সম্ভাবনা স্বতঃই মনে আসে ।৮ আর্্যভট তাহার জ্যোতিত্তত্বের জন্ত 
,শ্রীকদের নিকট কণী কি না, সেই বিষয়ে মতদ্বৈধতা আছে। সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় এ বিষয়ের গভীর আলোচনা! করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত 
হইয়াছেন যে, আর্য্যভটের জ্যোঁতিষে গ্রীক জ্যোভিষের কোন প্রভাব নাই* | নে যাহা, 
হউক, একমাত্র এ কারণেই আর্ধ্যভট অক্ষরসংখ্যা গ্রীকদের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন 
মনে করা ঠিক নহে। আমরা দেখিয়াছি যে, আর্্যভটের সহশ্াধিক বর্ষ পূর্বে বৈয়াকরণ 
পাণিনি সংখ্যা নির্দেশার্থ বর্ণমালার প্রয়োগ করিয়াছিলেন। আর্য্যভট তাঁহার নিকট 
" হইতেই মেই সঙ্কেত পাইয়া থাকিবেন। এ প্রকার মনে করিবার আরো বিশেষ কারণ 
এই যে, বর্ণমালা বিষয়ে আধ্য ভট সর্ববাংশে পাপিনিরই অঙুসরণ করিয়াছেন। অবশ্য উভয়েই 
মূলে “শিবসুত্রে'র নিকট খণী। তারপর আঁধ্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর তত্ব গ্রীক অক্ষর- 
' সংখ]া-প্রণালীর তত্ব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। গ্রীকের! স্থানীয়মানতত্ব জানিতেন না। 
আর্ধ্যভটপ্রণাঁলী এ তত্ব অবলম্বনেই বিবৃত, গ্রীকের! যেমন বর্ণমালার প্রথম নয় অক্ষর দ্বার! 
১ হইতে ৯ সংখ্যা, তৎপরের নয় অক্ষর দ্বার! যথাক্রমে তাহাদের দশগুণ সংখ্যা, এবং পরের 
নয় অক্ষর দ্বার! যথাক্রমে উহাদের শতগুণ সংখ্যা নির্দেশ করিতেন, আর্ধ্ভট সেই প্রকার 
করেন নাই। ইহ! বুঝিতে পারিয়া ফ্লীট স্পঃ করিয়া বলিয়াছেন যে, গ্রীক ও হিন্দু প্রণালীর 
সাদৃশ্য ও স্থলে নহে, অন্যত্র । তিনি বলেন ঘে, গ্রীক অক্ষর-সংখ্যায় যেমন _- 
19, 7, 8=২, ৩, ৪ 
এবং BM, YM, 611-৮২১৮১০০০০১ ৩১৫১০০০৪, 8X ১০০৪৩ 
সেইরূপ আর্য্াভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীতেও-_ 
| খ, গ্‌, ঘ্‌ ২,৩, ৪ 
এবং খু, পু, ঘুশ্ খউ, গউ, ঘউ-্৮২৯১০০০৯) ৩১৮১০০৬৬১ BX ese 
উভয় প্রপালীতে এই সাদৃপ্তয আছে মনে করিয়া ফ্লরীট কল্পনা করেন যে, আর্য্যভট তীহার 
অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীর পরিকল্পনায় গ্রীক অক্ষর-সংখ্যামপ্রণালী হইতে কোন কোন সঙ্কেত 
গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। তাহার এই যুক্তির অসারতা! সহজে প্রতিপাদন করা যায়। প্রথমতঃ, 
আর্ধযভটের প্রণালীতে স্বরবর্ণের কোন প্রকাব সংখ্যাক্লাপিকা শক্তি ছিল না। তাহারা 
অন্বস্থান নির্দেশ করিত মাত্র--ফ্লীট নিজেও যে এ কথা জানিতেন, তাহা আমরা অস্তত্র 
উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু উপরে প্রদ্শিত সাদৃষ্টে স্বরবর্ণের সংখ্যাজ্ঞাপিক! শক্তি আছে 
বলিয়া ধরা হইয়াছে। শ্রীকপ্রভাব প্রদর্শনের পূর্ববকৃত ধারণার বশবর্তী হইয়া ফ্লীট 
৪ 885 Kanta Ganguli, loc. cit, 
হ। Prabodh Chandra Sen Gupta, Aryabhata, the Father of Indian Epioyclic 


Astronomy (reprinted from the Journal of the Department of চট Calcutta 
University, 1928). 
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অজ্ঞাতসারে আত্মবিরোৌধ করিয়া, ফেলিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, পর সাদৃশ্য প্রকৃত নহে, একমাত্র 
বর্গীয় ব্যপ্ধনবর্ণ লইয়া বিচার করিলে কতকটা সাদৃশ্ক আপাততঃ প্রতীয়মান হয় বটে। 
কিন্তু বর্গীয় ও অবর্গীয় উভয় প্রকারের ব্যঞ্নবর্ণ মিশ্রিত করিয়! দেখিলে ও সাদৃশ্ত দূরীভূত 
হয় । যথা, 
খও যু, ঘ্‌ = ২৩, ৪ 
কিন্ত খু. যু, খু = ২৪০০০৪, ৩৪০০৮০, 8০5৩০ | 
এই সকল কারণে আমরা ফ্লীটের মত অসার বলিয়! পরিত্যাগ করিতে পারি। স্থতরাঃ 
স্বীকার করিতে হুইবে যে, আর্ধ্যভটেব অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীর. পরিকল্পনায় কোন প্রকারের 
বিদেশ প্রভাব ছিল না । 
অক্ষর-সংখ্যার প্রসার--গ্রীসে | 

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, গ্রীক প্রত্বতত্ববিদ্‌ পত্ডিতগণের বিশ্বাস মতে খুষ্টপূর্ব 
ষষ্ঠ, কি সপ্তম শতকে গ্রীক অক্ষর-সংখ্যার আবিষ্কার হইলেও তাহার ' প্রথম নিদর্শন 
পাওয়া যায়-_গৃষটপূর্ব চতুর্থ শতকের আদিতে হলিকর্ণসাস নামক স্থানে। তৎপরবর্ভা 
নিদর্শন এ শতকের মধ্য সময়ের । তাহার কোন কোনটা! হলিকর্ণমাসে, একট! এথেন্দের। 
, কিন্তু সাধারণের মধ্যে অক্ষর-সংখ্যার প্রচার হইতে কয়েক শ” বছর লাগিয়াছিল। রাজকীয় 
তরফ হইতে উহার ব্যবহারের প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় দ্বিতীয় টলেমির ( ফিলাডেল্ফাস ) 
নামাঙ্কিত মুক্রায়। ইনি ২৬৬ খৃষ্টপূৰ্ব সালে আলেকজান্দ্রিয়ায় রাজত্ব করিতেন। এথেন্স 
নগরীতে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকেও লোকে প্রাচীন এট্রিক প্রণালী মতে সংখ্যা লিখিত 
দেখা যায়। ত্র শতকের মধ্যভাগে তথাকার রাজ! অগষ্টাস সর্বপ্রথমে অক্ষর-সংখ্যার 
প্রচলন আরস্ত করেন। কিন্তু সর্বসাধারণ কর্তৃক উহা! স্বীকার করিয়া লইতে এক শ বছর 
লাগিয়াছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতকের মধ্যভাগে এটিক প্রণালীর ব্যবহার এথেন্ের 
জননাধারণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। গ্রীসের বোয়েসিয়! প্রদেশে ২** খৃষ্টপূর্ব সালে উভয় 
প্রণালীই সমভাবে ব্যবহৃত হইত দেখা যায়। এতৎসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, 
সপ্রণালীবদ্ধ অক্ষর-সংখ্যার আবিষ্কারের পরেও সকলে আদিম প্রণালীর পরিত্যাগ সহজে 
করে নাই। খুষ্টপূর্বব তৃতীয় শতকের গোড়ায় বিশেষভাবে হম্তলিখিত গ্রন্থের পাওুলিপিতে 
আদিম প্রণালীর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। গ্রীকগণ প্রথম প্রথম পাটাগণিতে অক্ষর-সংখ্যার 
ব্যবহার করিতেন না বোধ হয়। কিন্তু পরে গণিতেও তাহার ব্যবহার হইত। খুষ্ী় 
ষষ্ঠ শতৃকে ইয়ুটোসিয়াস নামক জনৈক বিখ্যাত টীকাকার যোগ, বিয়োগ, পূরণ ও ভাগ 
প্রভৃতি সকল পরিকর্ম্মই অক্ষর-সংখ্যার সহায়ে করিয়াছেন। 


ভারতবর্ষে 
ভারতবর্ষে বৈয়াকরণশ্রেষ্ঠ পাণিনি ৭০* ধৃষ্টপূর্বা সালেরও আগে অক্ষর-সংখ্যার 
ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার পরে অপর কেহ তাহা করিয়াছিলেন বৃলিয়া প্রমাণ নাই। 
অপর পক্ষে খুষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে মহাভাষ্যকার পতথলি লিখিয়াছেন যে, $ 
প্রকারে সংখ্য! নির্দেশ প্রণালী পাণিনিরই টশিষ্্য । অতঃপর অক্ষর-সংখ্যার প্রয়োগ দেখা 
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যায় প্রথম আধ্যভটের গ্রন্থে-_৪৯৯ সালে। আর্য্যভটের গ্রন্থ হইতে ব্রন্ধগুধ্ (৬২৮ সাল) . 
যে সকল গ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার কোন কোনটাতে সংখ্যা-বাক্য রহিয়াছে 
বটে, কিন্ত কোন পরবর্তী গ্রন্থকার কর্তৃক আর্ধ্যভটের অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী অমুস্থত 
হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ নাই। এমন কি, লল্প, ভাস্কর (আদি) প্রভৃতি আধ্যভটের 
শিষ্যমণ্ডলীও তাহা গ্রহণ করেন নাই। চীকাকার সূর্ধ্/দেব যা ত কটপযাদি প্রণালীর 
দ্বিতীয় বিভেদের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। সেই প্রকার কটপযাদি প্রণালীর প্রথম 
বিভেদের ব্যবহারও 'মহাসিদ্ধান্ত' ছাড়া অন্তর দৃষ্ট হয় না। ১৬৩৫ সালে মুনীশ্বর 
‘সিদ্ধান্তশিরোমণি’র স্বরুত 'মরীচি' নামক টীকাছ দ্বিতীয় আর্ধ্যভটের মূল শ্লোক ও তাহার 
প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন দেখ! যায়। কিন্তু উহার ব্যবহার কুত্রাপি করেন নাই। 
খর গ্রণালীর অপরাপর বিভেদের ব্যবহার অল্পবল অন্থত্র দৃষ্ট হয়। মালাবার, ত্রিবান্কুব 
ও দক্ষিণ-তামিল প্রদেশে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এ সকল প্রমাণও 
অর্বাচীন কালের। আরো একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভারতবর্ষে 
হস্তলিপিত গ্রন্থের পত্রাঙ্ক নির্দেশ করিতে অক্ষর-সংখ্যার বহুল প্রচার থাকিলেও তাহাদের 
প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের১। জ্যোতিষপগ্রস্থে ব্যবহৃত গ্রণালীর সঙ্গে তাহাব কোন 
সম্পর্ক নাই। আরো! একট! বিশেষ কথা এই যে, হিন্দুর পাটীগণিতে অক্ষর-সংখ্যার , 
ব্যবহার কখনো হয় নাই। কোন আর্ধ্যভটই তাহাদের গ্রন্থের পাটীগণিত ভাগে অক্ষর- 
সংখ্যার প্রয়োগ' করেন নাই; জ্যোতিষ-ভাগে করিয়াছেন মাত্র। ইহাতে অনুমিত হয় 
যে, সংখ্যাজাপনের সরল ও সহজ অপর কোন পদ্ধতি তাঁহাদের জানা ছিল। গ্রীসদেশে 
অক্ষর-সংখ্যার প্রচলন উত্তরোত্তব বৃদ্ধি পাইয়াছিল দেখা যাঁয়। কিন্তু ভারতবর্ষে সময়ে 
সময়ে নব নব প্রণালীর আবিষ্কার হইলেও কোন প্রণালীই বেশী কাল প্রচলিত ছিল না। 
কোন কোনট। ত আবিষর্তার সঙ্গে সঙ্গেই এক প্রকার লুগ্ড বা অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। 
একমাত্র কটপধাদি দ্বিতীয় বিভেদের প্রচলন কিছুকাল ছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতক হইতে 
পঞ্চদশ শতক পৰ্য্যন্ত তাহার ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া! যাষ। কিন্তু এ সকল প্রমাণ সংখ্যায় 
অভি" অল্প। ইহাতে মনে হয় যে, ভারতবর্ষে অক্ষর-সংখ্যার আবিষ্কার সংখ্যা নির্দেশের 
সহজ ও সুদৃঢ় প্রণালীর অভাব হেতু হয় নাই, অন্ত কারণে হইয়াছিলৎ | 


প্রাচীন লেখাদিতে কটপষাদি প্রপালীর দ্বিতীয় বিভেদের নিম্নলিখিত প্রমাণ 
পাওয়া যায়,_ ] 
‘রাঘবায়? »১৪৪২ ( এপিঃ ইত্ডিঃ, ৬ খণ্ড, ১১২ পৃষ্ঠা )। 
'তত্বালোক' » ১৩৪৬ ( এ ৩1৪০) 
শক্ষযালোক**১০১৫ ( ও, ৩২২৯) 
১। সঙ্কুচিততম উপায়ে সংখ্যা নির্দেশ এ সকল প্রণালী মতে হইতে পাঁরে। উহাতে একাঁক্ষর দ্বারা 
বৃহৎ সংখ্যা নির্দেশ করা যার়। কিন্তু আঁ্য্যভট-প্রণালী বা কটপধাদি-প্রণালী মতে সেই সকল সংখ্যা দ্বাক্ষর ব! 
জ্াক্ষর বাক্যের খাঁর! সির্দেশ করিতে হইত। অবশ্য এই দুইটির অন্ত অনেক উপযোগিত। আছে, যাহা! ও সকল 
প্রণালীতে নাই। ২। পরেজুষ্টব্য। 


বঙ্রাৰ ১৩৬৬ ] অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী ৪৭ 


‘ভবতি! =৬৪৪ ( ইণ্ডিঃ এনটিঃ, ২৩৬) 

‘বাকালোক’ =১৩১২ ( এ ২৩৬১) 

‘বিশতি' =৬৫৪ ( এ, ও) 

এ সকল খৃষ্টীয় ১৪শ ও ১৫শ শতকের প্রমাণ। তাহারও আগেকার কোন 
শিলালেখে বা তাত্রলেখে এই পর্য্যন্ত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। 


সংখ্যাপ্রণালী বিষয়ে কতিপয় সিদ্ধান্ত 


অক্ষরসংখ্যার উৎপত্তি, তাহার ক্রমবিবর্তন ও "জনসাধারণের মধ্যে তাহার ক্রম- 
বিস্তার সম্বন্ধে আমরা, গ্রীসে ও ভারতবর্ষে, যে সকল বিষয় উপরে লক্ষ্য করিয়াছি, অপর 
যেকোন সংখ্যা প্রণালী সম্পর্কেও তাহ! ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। 
আমরা অন্থত্র দেখিয়াছি যে, ভারতবর্ষে শব্দসংখ্যা-প্রণালী সম্পর্কে তাহা বস্ততই ঘটিয়াছিল১। 
শবাসংখ্যার প্রকৃত উংপত্তি বৈদিক কালে হইলেও ধৃষ্টপূর্বব চতুর্থ শতকের পূর্ব্বে তাহাতে 
স্থানীয়-মানের অবতারণা হয় নাই! তখনও লোকনমাজে তাহার প্রচলন খুবই 
কম ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক হইতে বিশেষতঃ জ্যোঠিষগ্রস্থাদিতে তাহার বছুল ব্যবহার 
দেখা যায়। এবং পরবর্তী কালেও তাহা সমভাবে চলিয়াছিল। খৃষ্টীয় নবম শতকের 
পূর্বে ভারতবর্ষে কোন শিলালেখে তাহার ব্যবহার দেখা যায় না। এই সকল বিষয়ে 
গভীর বিচার করিয়া আমর! সংখ্যা-প্রণালীর উৎপত্তিকাল ও ক্রমবিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে 
দুইটি স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি। প্রথমতঃ কোন দেশের অংশবিশেষে 
কোন কালে কোন বিশিষ্ট প্রকার সংখ্যালিখন-প্রপালীর প্রয়োগ দেখিয়া, সেই দেশের 
সর্বাংশে সেই কালে সেই প্রকার সংখ্যা-প্রণালী ব্যবহার হইত মনে করা ভুল । দ্বিতীয়তঃ 
শিলালেখ ও তাত্রলেখ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কোন বিশিষ্ট 
সংখ্যাপ্রণালীর উৎপত্িকাল ও ক্রমবিবর্তনপ্রথা নির্ধারণ করা যাইতে পারে না। 
গাউ সত্যই বলিয়াছেন যে, জনসাধারণের অন্ত প্রচারিত লেখগুলিতে বিজ্জনবোধ্য 
কোন নবাবিষ্কৃত সংখ্যাপ্রণালীর প্রথম ব্যবহার কিছুতেই হইতে পারে না।ং দৃ্টাস্ত- 
স্বরূপে বলা যায় যে, গ্রীস দেশে এ (৯০০) চিহ্ছের প্রয়োগ খৃষ্টীয় ১৩শ, কি ১৪শ শতকের 
আগেকার লেখে পাওয়া যায় ন1। ভারতবর্ষে আমরা আরো! একটা তত্ব লক্ষ্য করি। 
এ দেশে ভিন্ন ভিন্ন কাজে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সংখ্যাপ্রণালীর প্রয়োগ হইত। এমন 
কি, একই পুস্তকের বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন সংখ্যাপ্রণালীর ব্যবহারও দেখা যায়। 
অবশ্ত অঙ্কের রূপ ও আকৃতি প্রভৃতি বিচার. করিতে গেলে প্রাচীন লেখ প্রভৃতির উপর 
নির্ভর করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও মনে রাখা উচিত যে, দেশের 
বিভিন্ন অংশে একই কালে অঙ্কের রূপ বিভিন্ন হইতে পারে। খৃষ্টীয় একাদশ শতকের 
প্রথম ভাগে স্ুপ্রসিদ্ধ আরবী পর্যটক আলবিরুণী লিখিয়াছেন যে, ভারতরর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের 


১1 শ্রীবিভূতিভূষণ দত, 'শব্বসংখা লিখন-প্রণালী, সাহিতা-পরিরৎ-পত্িকা, ১৩৩৫ বলাৰ । 
২। গা, ‘গ্ৰীক গণিতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৪৬ পৃষ্টা । 


৪৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ১সসংখযা 


বর্ণমালা যেমন পৃথক্‌, অঙ্কের বূপও তেমন পৃথক্‌ 1১ হৃতরাৎ ইহা সহজেই বোধগম্য হইবে 
যে; হিন্দুদশমিক-প্রণালীর উৎপত্তিকাল ও প্রসারের বিচার করিতে গিয়া ধাহার! একমাত্র 
প্রাচীন লেখমাঁলার প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার! কিছুতেই প্রকৃত 
তথ্য ধরিতে পারিবেন না । ইহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। 
অর্থযুক্ত সংখ্যাবাক্য 

আমরা এই পর্য্যন্ত যেই সকল সংখ্যাবোৌধক বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, কি ভারতীয়, কি 
গ্রীক, ভাষার দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, তাহার! অর্থহীন । কিন্তু সময় সময় দেখা! 
যায় যে, ভারতবর্ষে অর্থযুক্ত ও নীতিপূর্ণ বাক্যও সংখ্যা-খ্যাপনার্থ প্রযুক্ত হইত। এই 
প্রকারে উভয় দিক্‌ রক্ষা করিয়া চলা কম কৃতিত্বেব কথ! নহে । মক্ষিভট্রের গ্রন্থ (১৩৭৭ সাল) 
হইতে আমরা এ প্রকারের কতগুলি উদাহরণ দিতেছিৎ,-_ 

জানেন শ্রীলীভ'- ৪৩২০০০ 

জ্ঞানিনো বিত্বদা ৮৬৪০৭ 

জ্ঞানী নীতিধারক = ১২৯৬০০০ 

জ্ঞানী নির্জ রৈ সেব্য = ১৭২৮০০০ 

অমুল্ঞে| ভাবুক ==১৪৪০০০ 

কানী ঘুনং ভীম্মক = ১৫৪০০০ 

জ্ঞানী মুন্‌ং শীধৰ্শ্বরাড = ২৫৯২০০০৪ 

জ্ঞানী মুনং শিবস্তর্কধীসামর্থ্যমান্য = ১৫৮২২৩৬৪৫০০০ 

দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চী সহরে অরুতলপেরুমল দেবমন্দিরে প্রাপ্ত একখানি খোদিত 
লিপিতে আছে যে, কেরলরাজ সংগ্রামধীর রবিবর্ম্ম৷ 'দেহব্যাপ্য’ অর্থাৎ ১১৮৮ শকে দেহ ধাবণ 
করিয়াছিলেন*। 'জৈমিনীয় সুত্রে'ও এই প্রকারের বছ বাক্য আছে। যথা -'দার’= ২৮; 
ভাগ্য'= ১৪, শূল’= ৩৫; ‘কাম’=৫১; শান্ত’=৬৫ ; ইত্যাদি । সৰ্ধ্যদেব যজ্বার প্রযুক্ত 
কোন কোন সংখ্যাবাক্যেও এইরূপ অর্থ পাওয়া যাঁয়।* যথা--"শরীর’= ২২৫, ‘পুত্রবল’ = 
॥৩৩২১, শূরক্ষমীশঙ্কর’- ২১৫৫৬২৫, ‘মিত্রকুলধাবকলোক’ = ১৩১৪৮৩১২৫, ইত্যাদি । 

গিমাত্রিয় ‘ 

ইহুদীগণের মধ্যে অক্ষরসংখ্যার আর এক প্রকার ব্যবহার হইত। তাহাকে 
'গিমাত্রিয় বলে। কোন বাক্য, পদ বা পঙ ক্তিতে ব্যবহৃত অক্ষরনিদ্িষ্ট সংখ্যার যোগ 
করিলে, ফলে যে সংখ্যা পাওয়া যাইত, তাহাকে এ বাক্য, পদ বা পঙ্ক্কির পরিবর্তে 
ব্যবহার করা হইত। লোকে রহস্য গোপন বা যাছুর জগ্ত ইহার বিশেষ ব্যবহার করিত। 
বাইবেলে প্রত্যেক উপাসনার পর 'আমেন” (৪067 ) উচ্চারণ করার বিধি আছে। উহাকে 





১1 Alberuni’s India [5 0১124. 

২1 শীপতির ‘সিদ্ধান্তশেখরে’র উপর মক্ষিভট্রের টীকা । ১ম অধ্যায়, ১৬-৪, শ্লৌক। 
৩! Epigraphia Indica, vii. Appendix, p. 939. 
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বঙ্গাব্দ ১৩৩৬ ] অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী ৪৯ 


গ্রীক অক্ষরে লিখিয়া তাহার সংখ্যা গণনা করিলে ৯৯ হয় (৮৮৮ ১+-৪০+৮+-৫০০০৯৯)। 
তাই কোন কোন খৃষ্টীয় পাওুলিপিতে 'আমেনে'র পরিবর্তে ৯৯ লেখা থাকিত দেখ যায়। 
কোন একটা সংখ্যা দেখিয়া তদ্বোধিত বাক্যেব রহস্তোদৰাটন করা সহজ নয়। কখন কখন 
তাহা অসম্ভব হইত! আবার উহা লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে মতভেদও হইত। বাইবেলের 
এক স্থলে আছে, "এখানেই বুদ্ধি । যাহার বোধশক্তি আছে, সে পণুর সংখ্যা গণনা করুক; 
কারণ, উহ! লোকবিশেষের সংখ্যাব সমান, এবং তাহার সংখ্যা ছয় শত তিন কুড়ি আর 
ছয়।*১ এ স্থলে ৬৬৬ সংখ্যার দ্বারা যে কাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহার রহস্তোদবাটন 
করিবার অন্ত ছু হাজার বছর ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও কোন ফল হয় নাই। বিভিন্ন লোকে 
উহার বিভিন্ন অর্থ করিয়াছে । দুইটা! বাক্য, পদ বা পঙ ক্রির সংখ্য। গণনা করিলে যদি 
একই ফল পাওয়া যায়, তবে এ দুইট! বাক্য, পদ বা পঙ ক্রি সমান বলিয়া ধরা হইত এবং 
তাহাদের একটার পরিবর্তে অপরটা ব্যবহৃত হইত। এ সকল স্থলে আপাতপ্রতীয়মান 
অর্থ গ্রহণ করিলে যে প্রমাদ ঘটবে, তাহা সহজেই বোঝ! যাইবে । সুপ্রসিদ্ধ আরবী পর্যাটক 
আল্.বেঝণী তাহার “অথার-উপ-বাকির+ নামক গ্রন্থে এই প্রকারের কতিপয় দৃষ্টান্তের উল্লেখ 
করিয়াছেন।ৎ তাহাতে দেখা যায় যে, মুসলমানদিগের মধ্যেও এই প্রকারের রহন্তপূর্ণ 
লিখনপ্রথার বিশেষ প্রচলন ছিল। 


গণনাবর্তলিপি 


হিন্দুদিগের মধ্যে ‘গিমাত্রিয়’ প্রথার প্রচলন ছিল বলিয়া কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। 
কখন কখন মনে হয় যে, উহার কিছু না কিছু থাকিবার সম্ভাবন|। 'ললিতবিস্তরে'* যে 
চৌষষ্টি প্রকার লিপির উল্লেখ আছে, তাহার একটার নাম 'গণনাবর্তলিপি । গণনার ভিতর 
দিয়া আবর্তন করিয়া যাহার অর্থনঙ্গতি করিতে হয়, তাহাই গণনাবর্তলিপিতে লেখা বাক্য। 


অক্ষর-সংখ্যার উপযোগিতা 


অক্ষর-সংখ্যার উপযোগিতা কি? উহা! নিশ্চয়ই সংখ্যা লিখিবার অন্ত হিন্দু দশমিক 
প্রণালী অপেক্ষা নিকুষ্ট। ব্বল্লতমসংখ্যক চিহ্ন দ্বার! যে কোন বৃহৎ সংখ্যা প্রকাশের এমন 
সহজ ও সুন্দর উপায় আর নাই। আর্ধ্যভট বা অপর অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি যখন তাহাদের 
অক্ষর-সংখ্যা-গ্রণালীর উদ্ভাবন করিতেছিলেন, তখনও দশমিক প্রণালী ও স্থানীয়মান-তন্ব 
হিন্দুদের পরিজ্ঞাত ছিল। তবুও কেন তাহারা এই অভিনব প্রণালীর উদ্ভাবন করিলেন, এই 
প্রশ্ন স্বতঃই জাগে । মনে হয় যে, কোন বিশেষ উপযোগী কারণবশতঃই নৃতন প্রণালী 
উদ্ভাবিত হইয়াছিল। শব্দসংখ্যার উপযোগিতা! বিষয়ে পূর্বে আমি যাহা যাহা বলিয়া- 


১1 Revelation xiii. 18 

২1 SeeD. E. Smith, History of Mathematics, Il, p. 54. 

৩1 এই গ্রন্থের আরবী যুল ( Edward Sachau, Chronologis Orientalischer Volker von 
Alberuns, Leipzig, 1878) and ইরানী ভাষাত্তর ( C. Edward Sachau, The Chronology of 
Ancient Nations, London, 1879 ) ছুইই ছাপা হইয়াছে । ভাষাত্তরের ১৮ পৃষ্ঠা হইতে ভ্রষ্টব্য। 


৪। ললিতবিস্তর, র্রাজেন্দদাল মিত্র সম্পাদিত, ১*ম অধ্যায়! 
৭ 


৫০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 


ছিলাম,» অক্ষর-সংখ্যার পক্ষেও তাহা থাটে। প্রথমতঃ অক্ষর-সংখ্যার দ্বারা কোন বৃহৎ 
সংখ্যা সঙ্কুচিত ভাবে প্রকাশ করা যায়। আমরা পূর্বের তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এ বিষয়ে 
আর্ধাভট প্রণালী সর্বাপেক্ষা বিশেষ উপযোগী । গাউৎ মনে করেন, গ্রীক অক্ষর-সংখ্যার 
. সথট্টিরও উহাই একমাত্র কারণ। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, খৃষ্টপূর্ব ৩য় শতকের 
তৃতীয় ভাগে আলেকজান্দ্িয়াবাসী গ্রীকগণের মধ্যে সঙ্কুচিত ভাবে সংখ্যালিধনের উপায় 
উদ্ভাবনের একটা বিশেষ প্রচেষ্টা হইয়াছিল। এওঁ সময়েই আকিমিডিস ও এপোলোনিয়স 
তাহাদের অভিনব সংখ্যালিখন-প্রণালী উদ্ভাবন করেন। ভারতবর্ষে অক্ষর-সংখ্যার 
আরো একট! উপযোগিতা ছিল। একই সংখ্যাকে ইচ্ছামত বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ 
করিতে পারিলে ছন্দোবদ্কন খুবই সুন্দর হয়। এই বিষয়ে কটপধাদি প্রণালী যে আধ্যভট- 
প্রণালী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রহম্ত ও সাঙ্কেতিক লেখার জন্যও 
অক্ষর-সংখ্যার প্রয়োগ হইত দেখা যায়। 


শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত 
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১1 সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিকা, ১৩৩৫ বঙ্গান্ব, ৮-৯ পৃষ্ঠা 
২। Gow, Short History of Greek Mathematics, pp. 48, 60 fl, 


* 


বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান ও কৰিশেখরের 
কালিকা-মল্গল* 


ভারতের কথা-সাহিভ্য অতি বিস্তৃত ও প্রাচীন। বৈদিকযুগের ব্রাহ্মণ গ্রস্থগুলির 
মধ্যে অনেক উপাখান দেখিতে পাওয়া যায় । বৌদ্ধ জাতক এবং হিন্মু ও দৈন পুবাণগুলি 
এইরূপ উপাখ্যানের আকর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উদয়ন ও বাসবদত্তার উপাখ্যান 
প্রাচীন ভারতের কাব্যসাহিত্যকে বিশেষ সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। কালিদা্সের সময়ে 
গ্রামবৃদ্ধেবা পর্যন্ত এই উদয়নের গল্প আলোচনায় মুগ্ধ ও ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁবপর 
প্রাদেশিক ভাষায় বচিত মাণিকচন্দ্র বাজার গঁনগুলি এক সময় সমঘ্ত ভাবতের জনসাধারণকে 
পরিতৃপ্ধ করিত। 

প্রাচীন বঙ্গনাহিত্য কর্থা-সাহিত্যের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। নানা ধর্শসম্প্রদায়ের 
ও নানা দেবদেবী পুজার মধ্য দিয়! এই কথাসাহিত্য মধ্যযুগে একসঙ্গে বাঙ্গালীর তৃষ্থি- 
সাধন ও ধর্দোক্নতি-বিধান করিত। বেহুলা, ফুল্লরা, শ্রীমস্ত, বিদ্যানুন্দর প্রভৃতির মনোহর 
উপাখ্যান প্রত্যেক বাঙ্গালীর নিকট স্থপরিচিত ছিল। 


বিদ্যাস্থন্দরের উপাখ্যানের প্রাচীনতা ও বিস্তার 


বর্তমান প্রবন্ধে আমরা বিস্তানুন্দরের উপাখ্যানেরই আলোচনা করিব। বিস্তান্ন্দরের 
উপাখ্যান কত প্রাচীন, তাহ! বলিতে পার! যায় না। অবশ্য সংস্কৃত ভাষায়ও এই উপাখ্যান 
নিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সংস্কৃত হইলেই ঘে প্রাচীন হইবে, এরূপ বলা যায় না। 
স্থতরাৎ কেবল ভাষার প্রমাণে সংস্কৃত বিস্ভানুম্বরকে বি্াাহুন্দ্র উপাখ্যানের মূল বলিয়া 
নির্ধারণ করা সঙ্গত নহে। একাধিক বাঙ্গাল! উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া! আধুনিক যুগেও 
সংস্কতকাব্য রচিত হইয়াছে, এরূপ প্রমাণ দুর্লভ নহে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাবে হুগৃপী কলেজের 
অধ্যাপক ভগবচ্চন্্র বিশারদ মহাশয় বেছল! লখিন্দরের উপাখ্যান লইয়| এক চম্পুকাব্য রচনা 
করেন। ১৯০৭ সালে শ্রীযুক্ত মন্সথনাথ কাব্যতীর্থ ‘বিস্যোদয়' পত্রিকায় বিস্তাস্সন্দরের 
উপাখ্যানকে নাটকাকারে পরিণত করেন। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন যুগেও যে এইরূপ হয় নাই, 
তাঁহ! বলিতে পার! যায় না! তবে ২৩ স্থলে সংস্কৃতে বিদ্যাস্সন্দরের উপাখ্যান পাওয়া 
গিয়াছে--সেই সকলগুলির রচয়িতা! ব! সমস নির্দিষ্ট করিয়া বলা যায় না। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র 
সেন মহাশয় লিখিয়াছেন,--ভবিস্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে বিস্যান্থন্দরের উপাখ্যানটী অন্তভূক্তি 
হইয়াছে’ । জীবানন্দ বিস্তানাগর মহাশয় সংগৃহীত ( ১৮৮৮ খুষ্টাব্দে প্রকাশিভ ) কাব্য-সংগ্রহ 
গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে 'বিস্তানুন্দরের এক খণ্ডিত উপাখ্যান মুদ্রিত হইয়াছে। উহাতে সুন্দব 





* ১৩৩৬১ ৯ই আষাঢ় বহীর-সাহিত্য-পরিবদেব মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 
১1 History of Bengali Language and Literature—পৃ: ৬৫৪ ১ ভবে বোম্বাই Venkateswar 
Steam Machine Press হইতে প্রকাশিত এই গরছ্ের সংস্করণে এই উপাধ্যানটী পাওয়া যায় না। 


৫২ ' .  সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২ম সংখ্যা 


বর্তৃক বিস্তার অনুরোধ, উপভোগ ও স্থন্দরের দণ্ডের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে 
মাত্র ৫৪টী শ্লোক আছে। এইটা স্পষ্টতই অমন্পূর্ণ। বিষ্তাহুন্দরের উপাখ্যান বরক্ুচি কর্তৃক 
সংস্কৃতে প্রথম রচিত হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। স্বর্গত পণ্ডিত ব্রামগতি স্যায়রত্ব মহাশয় 
সাহার “বঙ্গ-ভাষ! ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে এই প্রনিদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন। “বঙ্গদর্শন” 
পত্রিকার প্রথম বর্ষে (১২৭৯ সাল) রামদাস সেন লিখিত বরক্ষচির সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইয়াছিল। এ প্রবন্ধে (৪৭৩ পৃঃ) কলিকাতা প্রাকৃত যন্ত্র হইতে প্রকাশিত সংস্কৃত 
ব্যাখ্যা সহিত বররুচিকৃত সংস্কৃত বিদ্যাহন্দর গ্রন্থ উল্লিখিত হ্ইয়াছে। সম্প্রতি বররুচিক্কত 
গ্রন্থের এক পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সে পুথির উপর নির্ভর করিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এই গ্রন্থের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন ও বিস্তান্ুন্দর- 
বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থের মধ্যে ইহার স্থান নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন) তাহার 
মতে ইহা বিদ্যাস্থন্দর উপাখ্যানেব মূল১। ইছাব কতকগুলি শ্লোক কাব্যমংগ্রহে প্রকাশিত 
বি্যাহুন্দরে পাওয়া যাষ। 

“ইহা! ছাড়া, অন্ত কোন কোনও ভাষায়ও বিস্তান্ুন্দরের উপাখ্যানমূলক নূতন ও 
পুরাতন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যাঁয়। ডক্টর শ্রীযুক্ত রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর 
লিধিয়াছেন,_-“বহু প্রাচীন ফাসীতে রচিত একখানি প্রাচীন বিদ্যাহন্দর আম্বা দেখিয়াছি। 
উহ! ভারতচন্দ্রের অনেক পূর্বে রচিত হইয়াছিল! "ভারতচন্দ্রেব বাঙ্গালা বিস্তার 
উ্দিতে অনূদিত হইয়াছিল বলিয়া শোনা যাষ। ২** শত বৎসব পূর্বে কাশীনাথ নামে 
এক কৰি বিস্তাহন্দরের উপাখ্যান অবলঘ্বন করিয়া ৈথিল ভাষায় ‘বিস্তাবিলাপ’ নামে 
এক নাটক লেখেন । নাটক বলিতে আমরা যাহা বুঝি, ইহা ঠিক সেই ধরণে লেখা নছে। 
তবে ইহাতে অঙ্কভাগ আছে। এক একজন পাত্র প্রবেশ করিয়া তাঁহার পরিচয় ও বক্তব্য 
বলিয়া যাইতেছেন--এই ধরণে পুস্তকখানি লেখ! । ইহার মধ্যে ছুইটী বিষয় উল্লেখযোগ্য । 
প্রথম-_ইহাতে বিষ্া ও হুন্দরের গৃহে যাতায়াতের স্বড়গ্রের কোনও উল্লেখ নাই। 
, দ্বিতীয়তঃ-_গ্রস্থেব প্রারম্ভে পুজাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে - চণ্ডিকা প্রবেশ করিতেছেন এবং 
স্পষ্টই বলিতেছেন, 

পরকট ভয় হুমে পুরাওব কামে। 

পূজাবলি লেব মোয় জায় ওহি থানে 1-_( পৃঃ ৪) 
কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, কোটাল কর্তৃক ধৃত হুইয়া সুন্দর যখন বীরপিংহের সমীপে 
নীত হইল, তখন সে কালিকার স্তবৃতি আরম্ভ না করিনা নারায়ণের নিকট এই প্রার্থনা করিল ১-- 





১1106 Long-lost Sanskrit Vidyasundara—Proceedings of the Second Oiiental 
Conference পৃঃ -২১৫--২২e | 


২। বঙ্গভা্ষ| ও সাহিত্য ৫ম সংস্করণ--পৃঃ ৪৭৭1 
৩। নেপালে বাঙ্গাল! নাটক--বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিযদ্গ্রন্থদালা!। সম্পাদক প্রীধু্জ নলীখোপাগ বন্যোপাধ্যার 


বিদ্য/বিলাপকে বাঙ্গাল! বলিয়াছেন। অধ্যাপক প্রযুক্ত হনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে ইহার মধ্যে 
প্রকাশিত পুন্তকগুলির মধ্যে একমাত্র বাঁমচরিতথানি বাঙ্গাল] । 


বঙ্গাব্দ ১২৩ ] বিষ্ানুন্দরের উপাখ্যান ও কবিশেখরের কালিকা-মঙ্গল ৫৩ 


লক্ষ্মীশ পন্নগকুলাস্তকপৃষ্ঠচারিন্‌ 

দেবারিমর্দান জনার্দীন বিশ্ববন্দ্য 1 

মামস্ত পাহি শবণাগতদীনবন্ধো 

দুঃখাম্বুধৌো নিপতিত, কুপয় সুরেশ ॥-- পৃঃ ৩৭) 

একাধিক বঙ্গীয় কবি এই বিষ্যান্থন্দবের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা 

করিয়াছেন তাহাদের সকলগুলিই যে কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট এবং জনসাধারণের সুপরিচিত 
বা সমাদৃত, তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে বিভিন্ন কবির হাতে পড়িয়া এই উপাখ্যান 
কালক্রমে কোন অংশে কোনরূপ পরিবর্তিত হইয়াছে কি ন! এবং হইয়া থাকিলে ডাহা 
কিন্ূপ--এই সকল বিষয়ের আলোচনার জন্ত এই কাব্যসমূহের সম্যক আলোচনার 
প্রয়োজন। তাহা ছাড়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাঁশেব প্রকার অনুসরণ করিবাঁব 
জন্তও এগুলি বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া দরকার ৷ বাঙ্গালায় ষতগুলি বিস্যাহুন্দব কাব্য 
রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্পরিচিত ভারতচন্্রের পুস্তক। কিছু দিন 
পূর্বেও এই গ্রন্থ সাদরে পঠিত হইত। অনেক স্থল গ্রাম্যতা-দোষহুষ্ট হওয়ায় বর্তমানে 
এই গ্রন্থের আদর অনেক কথিয়া গিয়াছে। তবে ভারতচন্দ্রেব পূর্বে ও পবে বঙ্গের বিভিন্ন 
প্রদেশে নান! কবি এই উপাখ্যান লইয়! কাব্য রচনা করিয়াছেন । এ পর্য্যন্ত যে সকল কবির 
রচিত বিস্তাহুম্দর পাওয়! গিয়াছে, তাহাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে নির্দিষ্ট হইতেছে । 

(১) ক্কহ্ছঃ_ চৈতন্যের সমকালবত্বী। ইনি মযমনসিংহের অধিবাসী ছিলেন১। 

(২) গোঁছিন্দ্চ্পীস-ইনি চট্টগ্রামের লোক। ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ইহার 
কালিকা-মঙ্গল গ্রন্থের মধ্যে বিস্যান্ন্দরের উপাখ্যান রহিয়াছে । 

(৩) ক্ুম্তৎব্লা'সদাঁস--* নিমতাগ্রামবাসী কৃষ্ণরামদাস ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বিস্তা- 
সুন্দরের উপাধ্যান অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ রচনা! করেন। পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় ডক্‌টর 
শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থেব বিস্তৃত বিধরণগ্রদান করিয়াছেন। (সাহিত্য ১৩:৪) 

(৪) সঞ্চুসুদন কবীন্দ্র*-(€) ক্ষেমানন্দ*--এই দুই জনের রচিত 
গ্রন্থের সময় নির্ধারিত হয় নাই। 

(৬) লল্লীম কন্বিশেষ্খল্ল-ই'হার কাব্যই বর্তমান প্রবন্ধে প্রধানতঃ 
আলোচিত হইবে। ইহার নির্দিষ্ট সময় জান! না গেলেও ইহার ভাষা ও রচনা দৃষ্টে 
ইহাকে রামপ্রসাদের পূর্ববর্তী বলিয়া মনে হয়। 

(৭) ল্লাম্প্রলাদ সেন কিিলওলন -সুপ্রসিদ্ধ রামপ্রসাদী সঙ্গীতের 
রচয়িতা, বিখ্যাত কালীভক্ত রামপ্রসাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্বীয় বিস্তাস্থন্দর কাব্য 
রচনা! করেন*। 

(৮) ভ্াল্সতচত্দ্র ল্লাম্ম কুলিগুপাকল-_ মহারাজ কষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্‌ 


১] বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য (৫ম সংস্করণ ) পৃঃ ৪৮৯। ২। এ ও। 
৩! প্রীযুজ দীনেশচন্র সেন প্রনীত_—History of Bengali Language and Literaiture—পৃ ues | 
৪। প্রাচীন কবি-্রস্থাবলী-_বনু মতী কার্ধ্যালয়। 


৫৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখা 


বের বৃদ্ধসন্্রদায়ে আজ পর্য্যন্ত স্থপরিচিত ভারতচন্দ্র কষ্চচন্দ্রের আদেশে ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে 
অন্নদামঙ্গল নামে কাব্য রচনা করেন। তাহারই মধ্যে প্রসঙগক্রমে রিষ্ভানুন্দরের উপাখ্যান 
বর্ণিত হইয়াছে? । | , 

(৯) প্রাণা্লা'ম চপ্রলর্ভাঁ ইনি ভাবতচন্ত্রেব পরে বিস্তান্নন্দরের উপাখ্যান 
অবলম্বনে ষে গ্রন্থ রচনা করেন, ভাহাতে ক্বষ্ণরামদাদ, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্ত্রের গ্রন্থেব 
উল্লেখ আছেৎ। 

(১০) বলিশ্মেশ্মব্ন দীঙন-ই্হার রচিত বিষ্তাহুন্দরের একখানি পুথি বীরভূমেব 
শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের রতন লাইব্রেরীতে আছে । 

(১১) গোঁপাল্ল উড্ডে-বিষ্ভানুন্দরের উপাখ্যান কালক্রমে যাত্রার আকার , 
ধাবণ করিয়াছিঙ্গ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বহু 
যাত্রাব পালা রচিত হইয়াছিল । ইহাদের মধ্যে গোপাল উড়েব পুস্তকই অধিক 
প্রসিদ্ধি লাভ কবে । 


কবিশেখরের সময় ও পরিচয় 


গ্রন্থের মধ্যে ভণিতায় শ্রীকবিশেখর ( ৬২৭, ৬১ক, ৫৭খ, ৫১খ, ১৮ক্‌, ১৯ক), অথবা 
দ্বিজ বলরাম (৬১খ, ৫৩খ, ৪৩খ, ৩৪ক, ৩২ক, ৩৬ক, ইত্যাদি ) এই নাম পাওয়া যায়। 
এক স্থলে বলরাম চক্রবর্তী, এই পূর্ণ নাম উল্লিখিত হইয়াছে। 
বলরাম চক্রবর্তি মাগে তব পদে ভক্তি 
কব প্রভু কপাবলোকন।--(২ক) 
সুতরাং ইহার পূর্ণ নাম বলরাম চক্রবর্তী এবং উপাঁধি কবিশেখর ছিল বলিয়। মনে 
করা যাইতে পারে। গ্রস্থমধো এক স্থলে ইহার একটু পবিচয় পাওয়া যায় | যগা,- 


পিতামহ চৈত্ন্ . 'লোকেতে বলয়ে ধন্ত 
জনক আচার্য্য দেবীদাস। 
জননী কাঞ্চনী নাম তাঁর স্থুত বলরাম 


কালিকা পুরিল যার আস ॥--( ৫২ক) 

এই সামান্ত পরিচয় হইতে ই'হার কালনির্ণয় করিবার কোনও সুবিধা! হয় না। 
কবিশেখর উপাধিটী অপরিচিত নহে । প্রাচীন বাঙ্গালা ও সংস্কত'সাহিত্যে এই উপাধি- 
ধারী আরও কয়েকজন কবির নাম ও গ্রন্থ পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির কবিশেখর উপাধি 
ছিল। তাহাব কোন কোন গানের ভণিতায় কবিশেখর অথবা নব-কবিশেধর, এই নাম 
পাওয়া যায়) সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে 'শঠভাঁবোদয়” নামক প্রহসনের একখানি খণ্ডিত 
পুথি পাওয়া গিয়াছে। উহা! হইতে জানিতে পারা যায় যে, এ গ্রস্থখানি কৃষণনন্াচার্ধ্য' 
কবিশেখর-রচিত। কলিকাতার এসিয়াটিক সোদাইটাতে ও বন্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে 





১। প্রাচীন কবি-্রস্থাবনী--ব্হমতী কাধ্যালয়। 
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গোপাল-বিজয় নামে একখানি বাঙ্গালা পুথি আছে। ইহার রচয়িতা চতুতূজনাথের পুত্র 
কবিশেখর। এই গোপাল-বিজয় গ্রস্থের প্রারভ্তেই ইহার রচিত গোপালচরিত মহাকাব্য 
ও গোপীনাথবিজয় নাটকের উল্লেখ আছে। ইহা ছাড়া শ্রীমন্তাগবতগ্রন্থের অন্থবাদকদিগের 
মধ্যে এক কবিশেখরের নাম পাওয়া যায়১। 

স্থৃতরাং এই কবিশেখর উপাধি হইতেও বর্তমান গ্রস্থকারের সময় সম্বন্ধে জোব করিয়া 
কিছু বলিবার উপায় নাই। তবে তাহার কালিকামন্গলের ভাষ! দেখিয়! মনে হয়, তিনি 
নিতান্ত আধুনিক নহেন। তাহার উপাখ্যানাংশেও কিছু কিছু প্রাচীনতা আছে। আপাততঃ 
তাহাকে রামপ্রসাদের পূর্ববর্তী বলিয়া ধরা যাইতে পাবে। অবশ্ত ভারতচন্দ্রের পরবর্থাঁ 
প্রাণারাম চক্রবর্তী তাহার রচিত বিষ্তান্ন্দরের মধ্যে যে যে প্রাচীন বিদ্যাস্থন্দর-রচয়িতার নাম 
দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কবিশেখরের নাম নাই। কিন্তু তাহা হইতে কবিশেখরের সময় 
সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। মনে হয়, গ্রাণারাম পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত বিস্তাস্থন্দর কাবাগুলিই 
জানিতেন এবং তাহাদের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। তাই, তাহার গ্রন্থে মৈমনসিংহের 
কঙ্ক ও চট্টগ্রামের গোবিন্দদাসেব কাব্যের কোনও উন্বেখ পাওয়া যায় না। আমাদের 
কবিশেখরকেও পূর্বববঙ্গবাসী বলিয়াই মনে হয়। তাহার পুস্তকের অনেক স্থানে পূর্ববঙ্গ 
প্রচলিত শব্বাদি ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়'। 


কালিকামঙ্গলের পুথি 


. ইহার একখানি পুথি কলিকাতা সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের সংস্কৃত ও বাঙ্গাল! পুথির 
বিবরণ প্রস্তুত করিবার সময় আমার দৃষ্টিগোচর হয়। কিছুদিন পরে সংস্কৃত-সাহিত্য- 
পরিষদের অন্থান্ত বাঙ্গালা পুথির সহিত ইহার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ বঙীয়-সাহিত্য-গরিষৎ- 
পত্রিকায় ( ৩৪শ খণ্ড, পৃঃ ২২৫--২৬ ) প্রকাশ করি। পুথিখানি জীর্ণ, সাদা দেশী কাগজে বড় 
বড় পরিষ্কার অক্ষরে এক পৃষ্ঠে লেখা। দুইখানি পাতা এক সঙ্গে জোড়া মাঝখানে ভাজ 
কর!। পুথিখানি অসম্পূর্ণ শেষের দিকে বোধ হয় একখানা পাতা নাই। সর্বসমেত 
ইহার পত্রসংখ্যা ৬৩। হত্তাক্ষর খুব -প্রাচীন না হইলেও খুব আধুনিক নহে-অনেকগুলি 
অধুনা অপ্রচলিত ছাদের অক্ষর’ দেখিতে পাওয়া যায়। মূ. যু, কু, কু, জ, পু, ক,--প্রভৃতি 
অক্ষরের রূপ উল্লেখযোগ্য । লেখার একটী বৈশিষ্ট্যের কথাও এখানে বলা উচিত। এই 
পুথিতে ‘ড’ ও 'ফ'এর নীচে কোন স্থলে বিন্দু ব্যবহৃত হয় নাই। রানান সম্বন্ধে কোনও 
নিয়ম খুজিয়া পাওয়া যায় না। শব্দের আদি য-কার সকল স্তলেই জকার-রূপ ধারণ 
করিয়াছে। হৃত্ব ও দীর্ঘ, শ, য, স--ইহাদের কোনও পার্থক্য অন্ুস্থত হয় নাই। প্রবন্ধ- 
মধ্যে উদ্ধত অংশগুলির বানান অনেক স্থলে শুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইম্াছে। 


কবিশেখরকৃত কালিকা-মঙ্গলের বিবরণ 


গ্রন্থের গ্রারস্তেই 'অবিদ্ব পরিসমাপ্তি কামনায়’ গণেশ, দশাবতার ও অন্তান্ত দেবদেবীর 
ধন্দনা। তাহার পর ঠৈতন্তদেবের বন্দনা ও মাহাত্ম্য কীর্তন। 


31 History of Bengali Language and Literature যুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন--পৃঃ ২২৪ |] 


৫৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখা 


সুইরাগ । 


নবদ্বীপে বন্দো হরি দ্বিজরূপে অবতারি 
চৈতন্য চৈতন্য দিলা নরে। 

অনাথ জনেরে ধরি সঘনে বলায় হরি 
পার কৈল এ ভবসাগরে ॥ 

কনক গউর দেহা কপট সন্ন্যাসী নেহ! 
নিত্যানন্দ দোসর সন্যাসী | 

অনেক ভকত সঙ্গে ফিরিয়া বুলয়ে রঙ্গে 
প্রেমে তন্ অভিলাসি ৷ 

ঘন বলে হরি বোল বাজান কর্তাল খোল 
সঘনে নাচএ বানু তুলি। 

কমললোচনে ঘন প্রেমজল বরিসন 
হরিরসে হইয়া আকুলি ॥--( পত্র ওক ) 


“চতন্যচরণপণ্ম চিত্তেতে করিয়া সম্প' কবি কাব্য লিখিতে প্রবৃভ্ত হন। অত:পর 
দিগবন্দন! প্রসঙ্গে তিনি পর পর 'কামরূপে কাষিক্ষ্যা', "তিলটকোণায় দেবী সিদ্ধেশ্বরী 
বিক্রমআদিত্য যথা নিত্য পূজা! করি” ‘আমুয়| মুলুকের ভত্রকালী,* «কালীঘাটে ভদ্রকালী’, 
‘বাণিডাঙ্গায় দেবী রাড়েশ্বরী” ‘ভাস্তাডা ধামেতে চাসুণ্ডাহুন্দরী,; ‘খিরগ্রামে যোগাছ। 
'পাড়া আহ্ুয়ায় কামারবুড়ি', 'মৌলায রক্ষিণী', 'ভাগ্তারহাটে সাবিত্রী” 'বিক্রমপুরে 
বিশালাক্ষী”। 'রাজবলহাটে রাজবল্পভি’, 'জন্ধড়ের ভগবতী', 'আমতার মেলাই, প্দাধার 
চণ্ডিকা, “বালিয়ায় অয়সিংহবাহিনী*, ‘ঘুবাণ্যে মাথাল পুবাসের ঘাটু’, “তানপুরে ষষ্ট’, 
“হাসনানের বটু' ‘কালীঘাটে দেবী ভদ্রকালী ব্রহ্মা স্থাপিয়া যথা দিলা অঙ্গবলি', 'শ্ীকৃষ্চনগরে 
দেবী সিদ্ধেশ্বরী” 'চম্পানগরে দেবী বিষহুরী” বন্দনা' করেন। এই অপরিহার্ধ্য অবশ্যকর্ভব্য 
মাঙ্গলিক গ্রারস্তের অবসানে কবি দেবীর আদেশে উপাখ্যান গাহিতে আরম্ভ করিলেন। 

“সঙ্গীত রচিতে মাতা কহিলে আপনি। 
উরহ আসরমাবে কঙ্কালমালিনি ॥ 
, সপনে কৰিলে মোরে দেবি কাত্যায়নী । 
স্বরণ করিলে মাত্র আসিবে আপনি 1--( পত্র ৪খ) 
একদিন নিশীথে এক নৃপতিনন্দন দেবী ভদ্রকালীর যথাবিছিত পুজা করিয়া তাহার 


স্তব করিতেছিল। 
কামের নন্দন হেয় একমন 
তোমারে করিল স্ততি। 
তোমার চরণ করিয়া পূজন 
তবে সে পাইল উসাবতি ॥ 
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তোমার চবণ করিল পুজন 
অর্জুন একমন হৈয়।। 
? সেই সে কারণ প্রভু নারায়ণ 
সুভদ্রা তারে দিল বিয়া! ॥--( পত্র ৫ক) 
এই স্তবে নৃমুওমালিনী দেবী কাত্যায়নীর “কপালে টক্কার গড়িল।, তিনি 'প্রিয়ো 
“ঢালী” বিমলার নিকট কে তাহাকে স্মরণ করিতেছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, 
মাণিকানগরে রাজা শ্রীগুণসাগর ৷ 
স্মবণ করয়ে তার কুমার সুন্দর 
বীরমিংহ নৃপতির কণ্ঘ। বিদ্যা সতী। 
লোকমুখে শুনিলেক বড় রূপবতী ॥ 
বিষ্ভারে করিতে বিভা তাখাব কারণ। 
তেঞি নে সুন্দর করে তোমাবে স্মবণ ॥--( পত্র এক) 
স্থানাঙ্তরে এই মাণিকানগবের অবস্থান ‘উৎকল-দ্রাবিড় দেশে’ (১৭ক) ও পাক্ষিণ- 
দ্রাবিড় দেশে’ (২*খ) বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছে ।১ - 
বিমলার নিকট সুন্দরের কথ শুনিয়া কালী তৎক্ষণাৎ হুন্দরেব নিকট উপস্থিত 
হইলেন। তিনি বর দিতে চাহিলে সুন্দর 'করাঞ্জলি হৈয়া’ এইমাত্র প্রার্থনা করিলেন,-- 
তোমার চরণে এই করি নিবেদন। 
নিভৃতে বিদ্যার সনে হৈব দরশন ॥--(১খ) 
বে অমনি প্রার্থনা পুরণ করিলেন। তিনি বলিলেন, 
স্মরণ করিলে দেখা পাইবে আমার । 
লহ মোব নিদর্শন হুয়া করি হাথে। 
কথার দোসব পুত্র হব তোর সাথে । 
সর্ধব শাস্ত্র জানে সয়া বিচারে পণ্ডিত। 
প্রেমালাপে হুয়া সনে পাবে বড় প্রীত ॥ 
কাৰ্য্য সিদ্ধি হব পুত্র করহু গমন। 
থাকিব তোমার সঙ্গে আমি অস্থক্ষণ ॥--(৬খ) 
তারপর একদিন অন্দর, মাতা গুণবতী বা পিতা গ্রণসাগর, কাহাকেও কিছু না 
বলিয়া পড়ুয়া-বেশে কালীদত্ত শুক পক্ষী লইয়া উত্তরমুখে যাত্রা করিল। 
ত্বর্ণমূম অলঙ্কার যত মনোহর । 
বহুমূল্য ধন রাখে খুর্গর ভিতর ॥--(৬খ) 





১ 1 ভাবতচন্াদিবর্ণিত সুন্দরের দেশ কাঁঞ্ধীর অনতিদুরবন্থা বর্তমান সানিকাপটম্‌ বা সানিকপণ্ডনের সহিত 
এই মানিকানগবেব কোনও সম্বন্ধ আছে কি না, বলিতে পারি ন! স্বর কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশর 
উৎকল দেশীয় কাঁফী-কাবেরী কাব্য অবলম্বনে রচিত ভীহায ‘কাঞ্চী-কাবেরী’ কাব্যে চতুর্থ সর্গে সাঁণিকাপত্ধন 


মাসের উৎপত্তির এক উপাধ্যান বর্ণনা কবিয়াছেন। 
৮ 


৫৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ >স সংখ্যা 


খুরদা এড়ায্যা গেল শ্বেতরাজার পুর। 
চড়ই পর্বত বালা পশ্চাত করিয়া ॥-:(৭ক) 
স্থনার চলিতে লাগিল এবং নীলাচলে জগন্নাথ দর্শন করিল! এই প্রসঙ্গে পুরীর 
দারুমূর্ির উন্তবের কারণ এইরূপে বর্ণিত" হইয়াছে,__ইন্্রছায় রাজ! হরির মুর্তি স্থাপনের জন্য 
যথাক্রমে শ্বণ,তাত্র ও প্রস্তরের পুরী নির্মাণ করিয়া অরুতকার্ধ্য হইয়া দেবীর আরাধনা করেন।. 
তাহারই ফলে 'দারুরূপে নীলাচলে অবভারি হৈলা নারায়ণ । অতঃপর অসুন্দর নীলগিরি- 
শিখরে মরকত-গঠিত মহেশ্বরমূর্তি দেখিয়া শ্বেতগিরি অতিক্রম করিল এবং জঙ্গম পর্ব্বতে 
উপনীত হইল। সেখানে “কাঞ্চনে রচিত” ভগবতীর মূৰ্তি দর্শন করিয়া বনমধ্যে এক সরোবরে 
সুন্দর মন্দির দেখিতে পাইল। শুক বলিল,_এই সরোবরেই জল লইবার জন্য আসিয়া 
পাগ্ুবগণ মৃত্যুমুখে -পতিত হ্ইয়াছিলেন এবং অবশেষে যুধিঠির আসিলে ধর্দের বরে 
পুনর্জীবিত হইয়াছিলেন। এইরূপ চলিতে চলিতে ‘সাত দিন মহুষ্যের সনে দেখা নাঞ্রি।" 
ক্রমে ‘শিব বৃপতির স্থান’ অতিক্রম করিয়া বিষ্ণুপুর দিয়া সুন্দর বর্ধমানে উপস্থিত হইল। 
বর্ধমানে পৌঁছিলে স্থয়া বিস্তার বিষয় জানিবার জন্ত,-_ 
উধা করি চলি গেলা গগনমণ্ডল।-_( ১২ক) 
দেখিল রাজাব রাণী খেলে পাসাসারি 1-(১২ক) 
অস্তঃপুরে যাইয়! সয়া বিষ্তাকে দেখিতে পাইল। 
দেখিল বিদ্ভার রূপে পুরি আলো করে। 
স্থয়। বলে এত কূপ না দেখি সংসারে ॥ 
চারি দিগে সখিগণ করয়ে বাতাস। 
বিরহিণী বিস্তা ছাড়ে সঘনে নিশ্বাস ॥ 
ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে বৈসে খাটের উপরে । 
হাস পরিহাস খেনে সখি সনে করে ॥--(১২ক) 
বিদ্যা বলে স্থয়া তুমি ফির তিন লোকে। 
রূপে গুণে বিষ্তায় দেখিলে ভাল কাকে ।-_(১৩খ) 
এই প্রসঙ্গে সুমা! সুন্দরের অলৌকিক গুণবন্তার কথ! বর্ণনা করিলে 
বিষ্যা বলে সেই দেশ হয় কত দূর । 
মোর দুত হৈয়া তুমি চল সেই পুর ॥ 
সোনায় বান্দাব পাথ পায়ের নৃপুর। 
আমার মনের তাপ যদি কর দূর (১৩) 
শুক সুন্দরের নিকট বিদ্যার সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া বিদায় লইল। সুন্দর নগরাভিমুখে 
যাত্রা করিল। ৃ 


কক্ষতলে থুঙ্গি পুথি কান্দে শোভে দিব্য ছাতি 
রতন জড়িত জুতা পায়। £ 
সর্বাঙ্গে চন্দন সার গলায় রর্রের হার 


সামলি গামছা দিয়া গায় ৷ 


বঙ্গাৰ-১৩৩৬ ] বিদ্তাসুন্দরের উপাখ্যান ও কবিশেখরের কালিকা-মঙ্গল ৫৯ 


পরিল খিরোদ বাস মুখে মৃদু মন্দ হাস 
ছুই করে রতন-বলয়া। 
মানিক অঙ্গুরি পরে অতিশয় শোভা করে 


. মন্দ মন্দ চলিল নিলয়! |-_(১৪ক) 
জল আনিতে যাইবার সময় এইরূপ বেশে সথশী সুন্দরকে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট দেখিয়া 
বর্ধমানের রমদীকুল মুগ্ধ হইয়া গেল,_ 
না রহে কাহার কাখে কুম্ভ পড়ে খসি। 
না হয় নিমিক কার দেখি মুখশশি 1--(১৫ক) 
নগবের মধ্যে বৃক্ষতলে এক মালিনী ফুল বেচিতেছিল। তাঁহার সহিত সুন্দরের 
পরিচয় হইল। তাহারই গৃহে সুন্দরের থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট -হইল। সুন্দর তাঁহাকে 
মাসী বলিয়া সম্বোধন করিল। 
কথাপ্রদঙ্গে মালিনী বীরসিংহরাজার কন্তা 'পুরুষ-বিছ্ধী পরমরূপমী শাস্ত্রে যেন 
সরস্বতী’ বিস্তার পরিচয় প্রদান করিল। এ পর্য্যন্ত বিদ্যার বিবাহ না হইবার কারণ 
জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল,__”পাটরানী কুস্তীর বহু অনুরোধে বীরসিংহ বরের অস্থসন্ধানে দেশে 
দেশে ঘটক পাঠাইয়াছিলেন 3 কিন্ত A 
যত যৃত মনৃপস্থত ঘটকেত আনে। 
কোন বর নাহি লয় বিদ্যাবতীর মনে ।-- (১৮খ) 
বিদ্ত! মাতার নিকট বলিল,_ 
যেই দিন হরগৌরী মোরে বর দিব। 
আপন ইৎসায় বর তবে সে ইচ্ছিব ॥-( ১৮খ) 
ইহার পর হরগৌরী স্বপ্নে বিস্ভাকে বলিয়াছেন,__দক্ষিণদেশেব গুণসাগর রাজার 
সর্ধশান্বিশারদ পুত্র তাহার বব হইবে। তদছ্সারে রাজা গুণসাগরের নিকট এক মাস 
হইল, মাধব ভাটকে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু দূর দেশ বলিয়া সে এখনও ফিরিতে পারে নাই ।* 
এই সকল কথা! শুনিয়া বিষ্যার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সুন্দরের প্রবল আগ্রহ 
হইল। কিন্তু কি ভাবে তাহার সহিত প্রথম পরিচয় করিবে--কি করিলে বিদ্যা তাহাকে 
নির্বোধ বলিয়! ভাবিবে না, তাহা! স্থিব করিয়া উঠিতে পারিল না । অবশেষে স্থিব করিল, * 
মালিনী যাইব আজি পুষ্প যোগাইতে। 
আপনার নিদর্শন পাঠাইব তাতে ॥ 
লিখন করিয়া রাখি কুন্ধমের সনে । 
অবস্য পাইব বিস্তা পড়িব লিখনে ॥--(১৯ খ) 
মালিনীকে বাজারে পাঠাইয় সুন্দর পুষ্প চয়ন করিল এবং বহু ষত্বে একগাছি মালা 
গাখিয়! তাহার মধ্যে 
দিব্য তালের পাতে লিখন করিল! তাতে 
ভাবিয়া কুমার মনে মনে 0-0২*খ) 


৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখা 


পত্রের মধ্যে নিঙজ্জেব পরিচয্ন_মাধব ভাটের মানিকানগবে গমন--গুণসাগরের 
নিকট বিদ্যার বিবাহের প্রস্তাব_-গুণলাগরের এখানে আপিয়া বিবাহ দিতে অনভিমত 
প্রভৃতি কথা স্পষ্ট করিয়া লিখিল? | - 
" ঙতেক লিখিয়া তবে কুমার সুন্দর | 
গুড়াইয়! থুইন্‌ পাতি কুম্থম ভিতর ॥ -(২১খ) 
পত্র পড়িয়া বিদ্যা মালিনীর নিকট স্বন্বরের পরিচয় ও সৌন্দর্য্যের কথা জিজ্ঞাদা 
কবিল,_ | j | 
ভাগিনা তোমাব কি বয় তাহার 
এ মাল! গাধিল যেই ।_(২৩ক) 
তাহার নিকট সুন্দরের অপূর্ব সৌনর্ষে/র কথা শুনিয়া বিস্ত! মালিনীকে গলার হার ' 
পুরস্কার দিলেন এবং তাঁহার সহিত দেখা করাইয়া দিবাব জন্ত অস্থরোধ করিলেন । 
সরোবরে স্নান আমি করিব যখন। 
কেমন ভাগিনা তোর দেখিব তখন ।--(২৪ক ) 


পরদিন ছুই জনেই ক্মানব্যপদেশে দরোবরে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে ছুই জনের - 
সাক্ষাৎ হইল। তারপর,-_ 


অন্ত ছলে কথা কহে কেহ নাহি লখয়ে 
| অন্য ছলে অন্ত বিবরণ। | । 
অন্ত ছলে কহে কথ! | কুমারী কুমার তথা! 


দুহাকার সঙ্কেত বচন ॥-( ২৬ক ) 


কমলে খঞ্জন বগিতে দেখিয়া, বিস্তা তাহা লক্ষ্য করিয়া সুন্দরকে উদ্দেশ করিয়। একটা 
সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিল এবং ইঙ্গিতে হন্দবকে তাহার গৃহে আসিতে বলিল। হুদ্দর 
তাহার উত্তরণে কমলের উপর উপবিষ্টা ভ্রমরীকে সম্বোধন করিয়া অপর একটা সংস্কৃত 
শ্লোক পাঠ করিল এবং ইহারই মধ্যে ইন্গিতে জানাইল যে, সেই দ্দিনই সে বিস্তার সহিত 
মিলিত হুইবে। উভয়ে নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি 
' অমুরক্ত হওয়ায় পুনরায় দর্শনের আকাঙ্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। হন্দর কি উপায়ে বিদ্যার 
গৃহে যাইবেন, তাহা স্থির করিতে ন! পাঁবিষা ব্যাকুলভাবে কালিকার স্তব করিতে 
লাগিলেন । কালিকা তাঁহার সবে তুষ্ট হইয়া তাহার সম্মুখে আবিভূর্তি হইয়া বলিলেন, 


চলহ বিস্যার ঘরে অভয় দিলাঙ তোরে 
হইবেক স্থুলঙ্গি সরণী । . 
১। ভারতচন্দ্র এই প্রসঙ্গে হন্দরকে দিয়া একটী চিত্রকাব্যাস্মক সংস্কৃত রক লিখাইয়াছেন এবং বিষ্তাকে 
দিয়া তাহার উত্তরপ্রদঙ্গে আর একটা শোক লিখাইয়াছেন। ' 


২। এই স্তবে এক একটা পয়ারে যথাক্রমে ককাবাদি বর্ণের প্রাধান্য দেখিতে পাঁওয়| যায়। তবে ইহা 
চৌত্ৰিশ! নামে অভিহিত হয় না| 


বঙ্গাৰ ১০৩৬ ] বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান ও কবিশেখরের কালিকা-মঙ্গল ৬১ 


পুরিবেক মনোরথে চলহ স্থলঙ্গি পথে 
থা বিষ্তা নৃপতি-কুমারী । 
মালিনী বিষ্ার ঘরে সুলঙ্গ হইব বরে [--(৩১ক) 


এই সুড়ঙ্গপথে সুন্দর বিস্তার গৃহে উপস্থিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরিহাসের পর বিদ্যা! 
স্ুন্দবের কবিত্ব ও বিষ্তাবত্ব৷ পরীক্ষা করিবাব ইচ্ছায় তাহাকে মধুবশিপ্রন বর্ণন করিতে 
বলিলে তিনি ছুইটী সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়! বিদ্যাকে বিম্মক্নবিমুদ্ধ করিলেন । তখন 
দুই জনের গান্ধর্ব-বিবাহ সম্পন্ন হইল। 


হরিসে কুমাবী লাঁজ পরিহরি 
মাল্য দিল তার গলে। 
হরিসে কুমার নিজ বহার 
বদল করিল রঙ্গে ॥ 
দু'হে বলে বাণী শুন দিনমণি 
” আমার গন্ধর্ববেহা। 
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম যত তোমা অনুগত 


দোস গুণ গ্রেমলেহ! ॥--€ ৩৩থ ) 
প্রতি রজনীতে সুন্দর এইরূপে বিষ্কার গৃহে আগমন করিয়া সি ভোগ করিতে 


লাগিলেন । 
দিবস হইল রাত্রি রানি হইল দিন। 


অনঙ্গ সনঙ্গ রঙ্গে দুজনে প্রবীগ 1--( 2৫ক) 

এইরূপে এক বসব অতীত হইলে একদিন কালী ও বিমলার মধ্যে নিম্ক্ুপ 
কথোপকথন হইল,_ * ০ 
কালিকা বলেন প্রিয়ে বিমল! কিস্কবি! 
উপায় বল না ঝিয়ে কোন্‌ বুদ্ধি করি ॥ 
কৌতুকে রহিল দাস কুমারী কুমার। 
কহন! কেমতে পূজা হইব প্রচার ॥ 
বিমলা বলেন মাতা! কঙ্কালমালিনি। 
গর্ভবতী হয় যদি রাজাব নন্দিনী ॥ 
তবে সে কোটাল ধরে নৃপতি হন্দরে। 
বিপত্যে রাখিলে পুজা হইব সংসারে 1--(৩৫খ) 

ইহার পর কালিকা পাতাল হইতে এক দৈত্যকে ডাকিয়া বিদ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করিবার অন্ত আদেশ করিলেন । এ দিকে কিছু দিন পরে বিস্তার গর্ভের কথা তাহার সধীদের 
নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল । বিকটমুখী নামে এক সখী 'ত্রাসে অশ্বমুখী হইয়া” রাণীর নিকট 
এই গর্ভসংবাদ বলিয়া দিল।. বিদ্য! গর্ভের কথ! অস্বীকার করিয়া অস্থখের অছিল! করিল? 


১1 বররুটিকৃত সংস্কৃত বিদ্যানুন্দরের পুথিতেও এই অছিলাব কথ| বর্ণিত হইয়াছে (শ্লোক ৩৫৬ 
প্রভৃতি জষ্টব্য )। 


৬২ . সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ >স সংগা 


জব হৈল পূর্বে তেঞি দেখ গর্তে 
না জানি কেমন ব্যাধি 1--(৩৭ ক) 
রাণী এই বৃত্তান্ত রাজার কর্ণগোচর করিলে রাজা অতিশয় ক্রুদ্ধ হুইয়া কোটালদিগকে 
তিরস্কার করিলেন ; তাহার! দশ দিনের মধ্যে চোর ধরিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইল। বডি 
বু চেষ্টা করিয়াও চোরের সন্ধান পাইল না। 


ধরিয়া যোগীর সাজ ত্রময়ে সহর মাঝ 
স্থানে স্থানে প্রতি ঘরে ঘরে। 
আর যত সঙ্গিগথ , নানা বেশে অনুক্ষণ 
ফিরে ভার! নগরে নগরে | 
কোটালের যত নারী নাপিতানী বেশ ধরি 
ফিরিল লোকের নিকেতনে ॥ 
যতেক নারীর মেলে কথা কহে নানা ছলে 


না পাইল চোরের উদ্দিস ॥--(৩৯ক-খ) 
তখন তাহার! চোর ধরিবার জন্ত এক অভিনব যুক্তি করিল। তাহার! সিন্দুর দিয়! 

বিস্তার সমস্ত গৃহ মণ্ডিত করিল১। বিস্তার গৃহে আসিয়া সুন্দরের বস্ত্রাদি সিন্দূর-রগ্রিত 
হইল । রক্জকের গৃহে সিন্দুররঞ্জিত বস্তু দেখিয়া কোটালগণ রজকের কথামত মালিনীর 
নিকট আনিয়া সেই বস্ত্রের অধিকারীর কথা ধ্রিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু গৃহমধ্যে বহু অনুসন্ধান 
করিয়াও তাহারা চোর পাইল না-দেখিতে পাইল একটী দুড়ঙ্গ। সেই স্থড়ঙ্গপথে তাহাদের 
কয়েকজন বিদ্ভার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। এ দিকে সুন্দর ইতোমধ্যেই বিদ্কার 
গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল এবং বিস্তার উপদেশমত নারীবেশ ধারণ করিয়াছিল। 
তাই কোটালগণ সেখানেও সহসা চোর ধরিতে পারিল না। তখন অনন্তোপায় হইযা 
তাহার! গৃহসম্মুথে একটা গর্ত খনন করিলৎ এবং lie পার হইবার জগ্য গৃহস্থিত সকলকে 
অনুরোধ করিয়া বলিল, 

চার নার? 

পুরুষের ধর্শ এই ডানি পা বাড়ায় ॥ 

এই ধর্ম যেই জন করিব লঙ্ঘন। 

নরকের কুণ্ডে তার হইব বন্ধন ॥- (৪২৭) 

একে একে সকল সখী পার হইল। ক্রমে হুন্বরের পালা সাসিল। সুন্দর ধর্ম্ম লঙ্ঘন 

করা অগ্থচিত বিবেচনা করিয়া, 

পার হৈতে বাড়াইল দক্ষিণ চবণ ॥ 

হরি শব্দ করি তারে কোটাল ধরিল। 

গোপনে আছিল চোর প্রকাশ হইল ॥ 


১। বররুচিকৃত সাস্ৃতবিস্তাহ্নারের পুথিতেও এই উপায় বর্ণিত হইয়াছে ( লক ৩৬২ )। 
২! বররুচিকৃত সংস্কৃত বিস্তাহুন্দরের পুথিতেও এইরূপ গর্ত খননের কথ! আছে ( শ্লোক ৬৮*)। 
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অঙ্গের ভূষণ যত নিলেক কাড়িয়!। 
পিছ মোড়া করি বান্ধে পাটদড়ি দিয়া ॥--(৪৩ক) 


কোটালের পায়ে ধরিয়া বিস্তা প্রাপনাথের প্রাণ ভিক্ষা করিল, 


শুন ছুরবার লহ অলঙ্কার 
নাহি মার প্রাণনাথে। 

পাপ ছুরবার ' আগেতে আমার 
মাথা হান অসিঘাতে | 

নাহি বান্দ হাত মোর প্রাণনাথ 
কনক কমল জিনি। 

জিউক অধিক পিউ প্রাণনাথ 


অতসি কুম্থমমালি 1 (৪৩ক) 
চোরকে রাজাব নিকট উপস্থিত করিলে তিনি তাহার ক্নপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। 
তথাপি 
লোকলাজে বীরসিংহ বলে মার মার । 
দক্ষিণ মশানে মাথা হান রে চোরার ॥_ (৪৪খ) 
তখন অন্দর বিষ্ভার সহিত তাহার অঙুরাগ ও রতিস্থখথের উল্লেখ করিয়া বিহলনকৃত 
প্রসিদ্ধ চৌরপঞ্চাশৎ কাব্যের চৌদ্টা শ্লোক পাঠ করিল। 


এই সময় সুন্দরকে এই বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার করিবার জন্ত কালী ভীষণ-সাজে সঙ্জিত 
হইলেন। গ্রলয়ের আশঙ্কায় দেবগণ শঙ্কিত হইলেন। ইন্দ্র বলিলেন, 
কোন ছার মমুষ্যেরে এতেক দাজনি ॥ 
মাছির পর্বতঘাত কোথাহ না শুনি। 
পতঙ্গে মাতঙ্গে সালে অপূর্ব কাহিনী ॥--(৫*খ) 


ইন্দ্রের কথামত ইন্্রপুত্র জয়স্তকে মাধব ভাটরূপে বীরসিংহ রাজার সভায় পাঠান হইল। 
মাধব সুন্দরের এশ্বরধ্য ও মাহাত্ম্য কীর্তন করিল। সুন্দর নিজের পরিচয় এবং বীরসিংহ 
অপেক্ষা গুণনাগরের মহত্বের আধিক্যের উল্লেখ করিয়া বলিল,--কালিকার আদেশেই 
সে এইরূপ গোপনে বিস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। রাজ! বিশ্বাস না করিয়া 
বলিলেন, 


যদি কালী দেখাইতে পার বিছ্ধমান। 
নিশ্চয় আমার কন্যা দিব তোরে দান ॥ 
যদি কালী মোরে নাহি দেন দরশন। 
দক্ষিণ মশানে তোর বধিব জীবন ॥--(৫২ক) 
সুন্দরের ব্যাকুলতায় দেবী বীরসিংহকে দেখা দিয়! সুন্দরের নিকট কন্তা সমর্পণ করিতে 
আদেশ দিলেন । রাজা বথাশান্ত্র কালীর সাক্ষাতে কন্তা দান করিয়া,»- 


৬৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক [ ১মসংখ্া 


ছাগ মেষ গণ্ডক মহিষ দিয়া বলি! 
পরিবার সমেত পুজিল ভদ্রকালী ॥ 
পুজা নিঞা ভদ্রকালী হৈলা অন্তর্ধান। 
সুন্দরের রাজ] কৈল অনেক সন্মান ॥ 
পঞ্চ শত ঘোড়া! দিল হেমথালা ঝারি। 
- ছুই শত দামী দিল পরমন্থম্দরী ॥--(৫৩ক-খ) 
ব্রমে দশ মান রব হইলে বিষ্তা একটা পুত্র প্রসব করিল) তাহার নাম রাখা হইল 
'সদানন্দ'। পুধির লিখিত একটা পুম্পিক! (০০!০৪॥০০) অস্থদারে এইখানেই কালিকাজাগরণ 
সমাপ্ত। তবে ইহার পরেও কালিকার পুঞ্জাপ্রচারের ও ্বপ্রাধান্তখ্যাপনের চেষ্টার 
বিবরণ আছে। | | 
পুল্রের অকম্মাৎ নিরুদ্দেশে গুণবতী ও তাঁহার স্বামী গভীর শোকে কলাতিপাত 
করিতেছিলেন। প্ুরণব্ঠী কালিকার ব্রত আরম্ভ করিলেন। তাহার ফলে কালিকা 
মাতৃবেশে সুন্দরকে স্বপ্নে দেখ! দিলেন। মায়ের কথা মনে পড়ায় স্থন্দর দেশে যাইবার 
অন্ত প্রস্তুত হইল। বিস্তা বর্ঘমানে বার মাসের সুখ বর্ণন করিয়া হুন্দরকে সেই স্থানে 
আর এক বৎসর থাকিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু সুন্দর দেশে যাইতে কৃতনিশ্চয়। 
বীরণিংহ হ্র্ষবিষাদ-পুর্ণ মনে লোকজন সঙ্গে দিলেন! সুন্দর গৃহে ফিরিলে সকলেই 
" আনন্দিত হইল। 
অ্তঃপুরে বার্তা পায় গুণবতী রাণি। 
মৃত শরীরে যেন সঞ্চরে পরাণি ৷ -( ৫৭৭) 
বিছু দিন বেশ সুখেই অতিবাহিত হইল। পূজা না পাইয়া কালিকা! ক্রুদ্ধ হইলেন। 
বিমল! বলিল, 


তৃতীয় কালের শেষে কলি হইল পরবেশে 
কলিকালে নর মুঢ়মতি। | 
তবে পুজে ভদ্রকালী ছাগ মেষ দিয়! বলি 


যদি কিছু হয় ত দুৰ্গতি ৷ -(৫৭ক ) 

কালিকার আদেশে এক রাক্ষসী সদানন্দকে খাইয়া ফেলিল। পুত্রের জীবন- 
প্রাথ্থির উদ্দেশ্যে সুন্দর শাস্রাম্‌সারে দেবীর অর্চনা করিগ। সুন্দরের অর্চ্চনায় দেবী 
প্রসন্ন হইয়া! সদানন্দকে পুনর্জীবিত করিলেন তখন গুণনাগর মহাসমারোহে কালিকার 
পুজা করিলেন। পুজান্তে দেবী গুণবতীর নিকট স্ব-মাহাত্ম্য কীর্ভনপ্রদঙ্গে অনার্দিকাল 
হইতে দেবতা ও মাহুষকর্তৃক নিজের পৃজার কথা বলিলেন। তারপর কালীর সেবক- 
সেবিকা সুন্দর ও বিস্তাকে লইয়া! রথে স্বর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন যমদূত আসিয়! 
তাহাদের পথ রুদ্ধ করিয়া দাড়াই্জ। 


দূত বলে রথে চড়ি পাপী লৈয়া যাহ বুড়ি 
মরণ জীবন নাহি মনে। 


Ld 


, বঙ্গাব ১৩৩৬] বিদ্যান্ন্দরের উপাখ্যান ও কবিশেখরের কালিকা মঙ্গল ৬৫ 


পাপী জন লৈয়া রথে চল্যাছ বৈকুঠ-পথে 
কোন্‌ পুণ্য কৈল-কোন্‌ দান ॥--(৬২ক ) 

_... ভদ্রকানীর বিক্রমে একে একে যমদৃতগণ, স্বয়ং যম, ইন, ব্রহ্মা, নারায়ণ, শিব--মকলেই 
পরাভূত হইলেন। এইখানে গ্রন্থ খণ্তিত। বোধ হয়, ইহার পবে স্বর্গ ও মর্ত্্যে দেবীব 
একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তৃত হইবার কথা ছিল। 

কবিশেখর-কৃত কালিকা-মঙ্গলের বৈশিষ্ট্য 

প্রধানতঃ রাম প্রাদ ও ভারতচন্দ্রের বিষ্যান্ন্দরকাব্যের সহিত উপাখ্যানাংশে ইহাব 
ধক্য থাকিলেও কোন কোন অংশে ইগার বৈশিষ্্যও লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহার 
রচনা-ভঙ্গী বেশ 'রল-_অন্গপ্রামাদি শব্যালঙ্কারের বাহুন্য ব! দীর্ঘ সমাসপ্রাচুধ্্য ইহাকে 
সাধারণের অবোধ্য করিয়া তুলে নাই। অস্থানে অযথা স্বীয় পাগ্ডিত্য প্রকাশের ব্যর্থ 
প্রয়াস করিয়া কবি ইহার রসাভিব্যক্রির ব্যাঘাত উৎপাদন করেন নাই। নিন্দনীয় 
গ্রাম্তাদোষ ইহাকে সাধারণের অপাঠ্য করিয়া তুলে. নাই। ভারতচজ্ ও বামপ্রসাদকুত 
বিদ্যাস্থম্দবের রতিস্খভোগের দীর্ঘ ও অঙ্লীলতাপুর্ণ বর্ণনা বর্তমানে সাধারণের নিকট 
তেমন স্থরুচিসঙ্গত বলিয়! প্রতীয়মান হয় না । এই মনোহব উপাখ্যান-_ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের 
অতি উপাদেয় ও অন্যতম প্রধান £955870৩-তাই আজ অপেক্ষাকৃত অনাদৃূত-- 
অবজ্ঞাত। কিন্তু কবিশেখরের গ্রন্থে এই দোষের লেশমাত্র নাই। বররুচিকৃত সংস্কৃত 
বিদ্যানুন্দরোপাখ্যানের এই অংশের বর্ণনা অপেক্ষাও কবিশেখরেব বর্ণন! অনেক মার্জিত। 
কালিকার নিপু! প্রচার করিবার প্রবল আগ্রহ ইহাতে অভিব্যক্ত ই | ধর্শেব এক 

উদাব ভাব এই কাব্যমধ্যে অনুস্থ্যত হইয়া রহিয়াছে। 
উপাখ্যানাংশেও ইহাতে কিছু কিছু নৃতনত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কালিকার বিমলা- 
নামী কিন্কবী অথবা কালী কর্তৃক প্রদত্ত শুক পক্ষী দ্বারা সুন্দরের কাধ্যে সাহায্যের উল্লেখ 
বোধ হয় অন্থত্র নাই। কবিশেখর গ্ণসাগরকে দক্ষিণ দেশের মাণিকানগবের অধিপতি 
বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন । এই নাম বররুচি ও কাশীনাথের রত্বাবতী ও রত্রপুরীর 
আদর্শে নির্টিত বলিয়া মনে হয় 1২. ববরুচি, কাশীনাথ ও কবিশেখবের গুণসাঁগর, রামগ্রসাদ 
- ও ভারতচন্ত্রের হাতে গুণসিন্ধু আকাব ধারণ করিয়াছেন। ওণসাগরের স্ত্রীর নাম বরকুচি 

ও কাশীনাথের মতে কলাবতী ; রামপ্রসাদ ও ভারতচন্ত্র ইহাব কোনও নাম উল্লেখ করেন 
নাই। কবিশেখর ইহার নাম দিয়াছেন_-গুণবভী। বীরসিংহের আীকে কবিশেখর 
কুস্তী নামে অভিহিত করিয়াছেন। বরক্লচি ও কাশীনাথ ইহার শীলাবতী, এই নাম 
দিয়াছেন! রামপ্রসাদ ও ভারতচন্ত্রে ইহাব কোনও নামের উল্লেখ নাই। পূর্ববর্তী 
গ্রন্থকারগণের মাধব ভাট ভারতচন্দ্রে গঙ্গাভাট রূপ ধারণ করিয়াছে । কোটালগণ চোর 


১। কৃকরামেব গ্রন্থে যালিনীর নাম বিল! ( বজ্গভাষ| ও সাহিত্য পৃঃ ৫১৪ )। ° 

২। পোবিন্দদাসের মতে সুন্দরের বাঁড়ী কাঁঞ্চননগর ; তবে.দক্ষিণদেশে নহে--গৌড়ে। ( বঙ্গভাঁয। ও 
সাহিত্য --পৃঃ ৪৮৯ )। কাঁধ্চননগরের সহিতও রত্রপুরী ও মাপিকানগবেব সাদৃশ্য আছে | এই কাঁঞননগব 
হইতেই রামৎসাদ্ ও ভারতচন্ত্র কাঁফী নাম কল্পনা করিয়। থাকিতে পাঁবেন। 


৬৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [১ 


ধরিবাব জন্য সুন্দবেব গৃহ সিশ্ুব-রঞ্জিত করিবার কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিল বলিয়া 
কবিশেখর বর্ণনা কবিষাছেন, ভাবতচন্দ্র কিন্তু এতদুদ্দেশ্যে তাহাদের ভ্ত্রীবেশধারণের কথা 
লিখিয়াছেন। কবিশেখরোক্ত কৌশল বররুচি, কাশীনাথ ও রামপ্রসাদের গ্রন্থেও দেখিতে 
পাওয়া যায় । কবিশেখব ও রামপ্রসাদ বিদ্যার সহিত হন্দরের প্রথম সাক্ষাৎ করাইয়াছেন- 
স্নানব্যপদেশে সরোববেব তীবে। ভাবতচজ্র বিস্তার গৃহেই উভয়েব প্রথম. সন্দর্শন 
ঘটাইয়াছেন ৷ এই প্রথম সাক্ষাৎকালে বিদ্য| ও সুন্ববের পবম্পব সঙ্কেত আলাপে উভয়েব 
মুখে কবিশেখব যে দুইটা স'স্কত শ্লোক দিষাছেন, তাহা রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রে নাই। 
বররুচিরুত বিদ্যান্থন্দরেব পুথিতেও এই শ্লোক দুইটী পাওয়া গেল না১। তবে মোটের 
উপর, ববকুণ্চির গ্রস্থেব সহিত কবিশেখবের গ্রন্থের মিল খুব বেশী--্স্থানে স্থানে ভাষাগত 
মাদৃশ্তও দেখিতে পাঁওষা যায়। 


কবিশেখরের ভাষা 


পূর্বেই বলা হইয়াছে, কবিশেখরের ভাষ! অধথা সংস্কতভারাক্রাস্ত নহে। সংস্কৃত 

শব্ধ ইহাতে প্রচুর রহিয়াছে সন্দেহ নাই--কিন্ত দীর্ঘ সমাস এবং ভাষায় অল্পপ্রচলিত 
অভিধান-দৃষ্ট শব্দের প্রযোগ ইহাকে ছুবোঁধ করিয়া তোলে নাই | কেবল এক স্থলে মৈথিল ও 
পুরাণ বাঙালার মিশ্রণে এক নূতন ভাবা কবি প্রয়োগ কবিযাছেন দেখিতে পাওয়া ষায়। 
আলোচনাব স্থবিধার জন্য আমরা সেই অংশটী সমস্তই অবিকল এখানে তুলিয়! দিলাম 
সুন্দরকে যখন আসামীরূপে কোটালগণ রাজা! বীরসিৎহের নিকট উপস্থাপিত করিল--ইহ! 
সেই সমষের বিষয় বর্ণনা করিতেছে। 

চৌর বিরাজসি মে পুরে কে তোবেন আনিল মোরে 

কহ বিচারি। 

হাঁকি হালইষে মুণ্ড কোটয়াল জন্ন নাছি কহ কিয়ে ছরি 

ঠাড ভাই কাকে মন ছববার হাকি বিকে কেষে দিয়ে দড়ি। 

এই ধ্বনি যুনি মুখঠি ভাসত চিতাক পুত্তলী রহ খেড়ি 

যুনি সুন্দর বোলতধুনেন নবরাজ কহে ফিকায় মুড মেরি। 

কনক চম্পক রায়ত দেহকাস্তি অহো পুত্র তেবি ॥ « 

5 4 -- (৪৫ক) 
রামপ্রনাদের বার সুন্দর মশানে নীত দে মাধব ভাট আসিয়া যে ভাষাষ 

কোটালগণকে স্থন্দরকে ছাড়িয়া দিতে বলে, তাহার সহিত রং ভাষার কিছু সাদৃশ্য 
আছে। 
পুস্তকের মধ্যে অনেক শব্দের প্রাচীন বণ ও প্রাচীন বানান দেখিতে পাওয়া যায়। 
প্রাচীন উচ্চারণ-সুচক “৬” ও “এ £-_ছিলাঙ (২৯ক )= ছিলাম ; দিলাঙ = দিলাম ( ৩১ক ), 


১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্ৰ মহাশয় পুধির মধ্যে শ্লোক হুইটী অনুসন্ধান করিরাছিলেন। 
তিনি আমাকে তাঁহার বিদ্যাহুন্দরের পুথি ব্যবহাৰ করিতে অনুমতি দ্িয়াছিলেন। ' এই সকল কারণে আমি 
তাহার নিকট'কৃজ্ঞ। 


বঙ্গাব্দ ১৩৩* ] বিদ্যাহ্থম্দরের উপাখ্যান ও কবিশেখরের কালিকানঙ্গল ৬৭ 


সুঙরিয়া =স্মবিয়া, স্থমরিয়া (9০ক), স্শুরেস্ন্মরে, স্থমবে (১১ক)। তেঞি= ঙেঁই, 
সেই হেতু (৬ক ), স্থনিঞা (শুক ), নাঞি=নাই (১১৭ ), ঠাঞিঠাই (১৯৭) es 
কহি তব ঠাই-_-.৯ধ, এইক্প প্রয়োগও আছে। ] 

চ্ছ এই সংযুক্ত বর্ণেব স্থলে ত্দ :--ইংস। = ইচ্ছা (২৯ক), আৎসা (২ ২৫খ )। বর্তমানেও 
চলিত ভাষায় ‘তস’ স্থানে ‘চ্ছ’ দঃ হয। যথা-মৎস্য-্মচ্ছ ; চিকিৎসা= চিকিচ্ছে, 
তিকিচ্ছা । 

নিয়লিখিত গ্রযোগগুলিও লক্ষ্য কর! দবকার। যথা_ হকুস্মহউক (১১খ), জিকু 
সজিউক ( ১১খ ), আস্ত আইস ( ১২৭ ), কর্য করিও (১২৭)। র্‌ 

ক্রিয়াপদের রূপেব মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি ভ্র্ব্য-_'অহ? প্রত্যধাস্ত অনুজ্ঞার ক্রিয়া 
-ষথা_খসাহ- খোল-_। ৪৩ক )। 

অতীত ও ভবিষ্যৎকালের নিম্নলিখিত প্রয়োগগুল £₹--হইব- হইবে ( ৩৫খ ), লাগিব 
স্লাঁগিবে (৩৯৭ ), হইব = হইবে (৩৭ক ), দেখিল = দেখিলাম (৩৭খ), দিল = দিলাম 
(৪০ক ), কহিপ-কহিলাম (৪২খ)। ভবিষ্যদর্থে উপরিনি্দিষ্ট প্রয়োগ বর্তমান কালেও 
পুর্ববন্গের কোথাও কোথাও দৃষ্ট হয় । 

সর্বনামের মধ্যে-_তুয়া-তোমার (৪০ক), তুহস্তৃমি (৩৭ক), তুঞিস্তুমি 
(৪৩ধ ) উল্লেখযোগ্য ৷ 

‘কে’ প্রত্যয়দ্বারা এক স্থুলে ষষ্ঠীব অর্থ নির্দিষ্ট ইইয়াছে। জিউকে = জীবনের (৪৩ক)। 
এইবপ 'ন’ প্রত্যয় দ্বারা কর্ম্মপদ নির্দিষ্ট হইয়াছে £__-চোবায়--চোরকে, চোরাকে ( ৪৬ক )। 

গবিশেষে এই পুস্তকে প্রাপ্ত অধুনা অপ্রচিলত বা অল্প প্রচলিত কতকগুলি শব্দ ও 
তাহার রূপের একটা তালিকা প্রদত্ত হইল। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি আজ পর্্ন্ত পূর্বববঙ্গে 
গ্রচলিত । 


তেঞি--তেঁই ( ৪৩ধ ) ্রস্থাপ--গ্রন্নাব (৩৪ক ) 
তুঞি- তুমি (৪৩৭ ) পীঠিল --পাঠাইল (৩৯খ) 
EG bad তুয়া - তোমাব ( ৪০ক) 
দেকু--দিউক গোড়ায়, গুড়াষ-_ (৪১ক) 
রড়-_-দৌড় (৬২খ) পিচমোড়া বান্দে-_হাত পিছনেব দিকে 
বার্যাষ রা--শব্দ বাহির হয় (৬২৭ ) দিয়া বান্ধে (৪১ক) 
হুকু--হউক (১১৭) জিউকে-__জীবনের (৪০ক) 
দ্বিকু--জিউক, জীবিত হউক (১১খ) পিউ-প্রিয (৪৩ক) 
সান--পাথর ( ১৪খ ) উলে--নামে (৫২ক) 
পসারি- দোকান €১৫খ) - এক সাত__এক সঙ্গে ( ৫৫ক ) 
আঙ্গার-_হঙ্গার ( ১৭ক ) প্রিয়া--প্রিয় 


নিন্দ--নিল্ৰা (৩৭ধ ) উদ্ভুর -অধিক ( ১৯খ ) [ উচুর হইলে বেল! ] 


সি 
৬৮ সাহিত্য-পরিষ-পত্রিকী *-.. [ সংখ্যা 


ঝাট--সত্বর বালা_বালক (৭ক) 

বাদে_ ভালবাসে (৩৫খ ) গোড়ায়-কাছে (৪০ক) 
তুহ-_তুমি (৩৭ক ) [ পশ্চাৎ গোড়াষ ] 
অপছবী--অন্দরী, অপ্সরা (১৪ক)  অধ্বমুখ--ঘোড়াব মত উর্দ্ধমুখে, উদগ্রীব 
সুয়! - শুক (৬খ) ভাবে ( ৩৯ক ) 

ভাগিনা- বোনপে! (২৪ক) মেল--সমৃহ (৩৯খ) 

লাগ--খোজ, নাগাল (২৭খ ) ঘটকেত-_-ঘটকে (১৮৭) 


স্ীচিস্তাহরণ চক্রবস্তা 


গোবিন্দদাস-_কবিরাজ* 


[১] 
কবি-পরিচয় 
পদ্কল্পতরুতে তিন হাজাব এক শত একটি পদ আছে। এই পদগুলির মধ্যে কতকগুলি 
বাঙ্গালা ভাষায এবং অপরগুলি মিএ মৈথিল-বাঙ্গাগা! বা ব্রজবুলী ভাষায় বিরচিত। ইহাঁব 
মধ্যে মিথিলার এ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাঁপতিব বচিত যে পদগুলি আছে, সেগুলিও ঠিক মৈথিল ভাষাৰ 
আকাবে নাই-_তাহাদেব ভাষাও ব্রজবুলীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পদকল্পতকব মধ্যে গে ।বিল্দ- 
দীস-ভণিতা-যুক্ত ব্রজবুলী পদেব সংখ্যা চারি শত পঁচিশটী মাত্র । পদামৃতসমুছে গোবিন্দ- 
দ্বাস*্তণিতা-যুক্ত ব্রজবুলী পদেব মধ্যে ব্রিশটা পদ পদকরতরুতে উদ্ধত নাই। ইহা ছাড়া 
আবও অনেকগুলি পদ আছে, যাহাব ভণিতা পদকল্পতরুতে বাদ দিয়া উদ্ধত কবা 
হইয়াছে; এইগুলির মধ্যে কতকগুলিব ভর্ণিতা পদবসসাব প্রভৃতি অপব সংগ্রহ-্রন্থ 
পওয়া যায়।১ গোবিন্দদসি-তণিতা-যুক্ত নুতন মধ্যে আবাব অন্য কবিব ভণি ত-ুক্ত 
কতকগুলি পদও দৃষ্ট হয় । 
গোঁবিন্দদসম্ভণিতা-বুক্ত এই চাবি শতাধিক পদ অধপ্ত কোন একটী কবিব বচনা নহে। 
৬বৈষ্ণবসাহিত্যে গোবিন্দদ্াস নামে বহু কবি ছিলেন ।)বাধামোহন ঠাকুব স্বীয় পদসংগ্রহগ্স্থ 
'পদদামৃতসমুদ্রেব টীকায় কতকগুলি পদ্বেব প্রকৃত পদকর্তার নাম উল্লেখ কবিয়াছেন।ঘত- 
গুলিই গোবিন্দদাস থাকুক না কেন_গোরিন্দ দীল-কলিক্রীজ নামে একজন মাত্র 
কবি ছিলেন এবং তিনিই যে গোবিন্দদাস-ভণিতা-্ফুক্ত ব্রজবুলী ভাষায় লিখিত অধিকাংশ এবং 
শ্রেষ্ঠ পদগুলিব রচয়িতা, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই এবং এ যাবৎ ছিলও না হিনি ষোড়শ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ধমান জেলাব জরীথগু নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; এবং 
কৃষ্*-লীলা-বিবয়ক বহু বহু সুললিত পদ বচন! কবিয়া তৎকালীন বঙ্গীয় কবিগণেব শীর্ষস্থান 
অধিকাৰ কবেন। বৃন্দাবনস্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ্জ ইহাব কবিত্বেব সমুচিত সমাদর কবিয়া 
ইহাকে অনন্যসাধাবণ ক্রু ল্রিভ্াজ উপাধিতে ভূষিত করেন। 
এমন যিনি - 
রসনা-রোচন শ্রবণ-বিলাস। 
রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস ॥ 





* সন ১৩৩৯ নাল ১৯এ আবণ তাবিবে বঙ্গীষ-সাহিত্য-পর্ষিদেব দ্বিতীষ সাদিক অধিবেশনে পঠিত | 

১। পদকল্পতক ; পদনংখ্য| ৪২৮, ৯৯৫, ১৩৮২, ১৬১৯১ ১২১৬ । ইহা! ছাডা গোবিদ্ববাসেব একটা পদ 
প্রক্ষিপ্ত আছে (পদকল্পতরু, গ্রীনতীশচন্দ্র বায় সম্পাদিত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭)। 

হ। ‘বিদ্যাপতি' +-‘গোবিন্দদাস’,_ছয়টী ; "বাঁধ বসন্ত'+"গোবিন্দদীস", তিনটা ; ‘বায সস্তোষ'4-‘গোঁবিন্দদাস", 
একটা; রাধ চম্পতি'+ 'গে।বিন্দবাস' দুইটা ; “নবদিংহ ঝপনারায়ণ + ‘গোবিন্দদাস'; একটা ; ‘রূপ* রায়ণ 
+‘গোৰিন্দদাস’--একটী । বিদ্যাপতিব সহিত গোবিন্দদাসের যুক্ত-ভণিতাব পদ আবও দুইটা পাওষা যায়। 

নী 


৭০ সাহিত্য-পরিষত্- পত্রিকা [ ২য় সংখ 


সেই মহাকবি গোবিন্দদ্বাস-কবিরাজ--াহাব মাতামহ কবি দামোদর সেন, ধাহাব 
পিতা চৈতন্যদেবের বিশিষ্ট ভক্ত চিরঞ্জীব সেন, ধাহাব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজ, 
যাহার গুরু শ্রীনিবাস আচার্য্য, ধাহার জন্মস্থান শ্রীথ-_তাহাকে এত দিন আমবা 

/্রতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়াই জান্তাম। সম্প্রতি বাঙ্গাল! মাসিক পত্রেব আসবে? বঙ্গীয় 
সাহিত্য-পপরিষৎ হইতে প্রায় ত্রিশ বসব পুর্বে প্রকাশিত বিদ্যাপতিস্পদাবলীব সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এই গ্োবিন্দদাস-কবিবাজকে মিধিলাদেশবাসী অন্য এক 
কবি বলিয়া প্রতিপন্ন কবিতে প্রয়াস পাইযাছেন। “এই সম্বন্ধে তাহাব কিছু উক্তি উদ্ধত 
কবিতেছি। ঃ 

“বৈষ্ণব-কবিতায় যে কয়জন গোবিন্দদাস নামে পদ-বচয়িতা আছেন, তাহাঁদেব মধ্যে 
একজন প্রধান। ইহাকে কবিবাজ অথবা কবীন্দ্র বলিয়া আমবা! জানি। কিন্ত তিনি ষে 
বাঙ্গালী নহেন, মিথিলাবাসী; সে কথা অতি অল্প লোকই জানে। 

«কবিরাজ বলিতে বৈদ্য বুঝায়, এই ভিত্তির উপব গোবিন্দদাস বৈগ্ভজাতীয় অনুমান 
কবিয়! অনেকে ইহার বাসস্থান, বংশ প্রভৃতি নির্ণয় কবিয়াছেন। শ্রীধ্ডে গোবিন্দদাঁস 
সেন নামক কোন বৈষ্ণব কবি ছিলেন কি না, সে বিচাবে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন নাই ।” 
[ সাহিত্য-পারষৎস্পত্রিকা) ১৩৩৫, পৃঃ ৭১ ] 

“এই কবি কবিরাজ গোবিদ্দধাস নামে প্রসিদ্ধ। কবিবাঁজ ইহাঁব জাতিব পরিচয় 
সিদ্ধান্ত করিরা ইহার নিবাসস্থান বর্ধমান জেলায় শ্রীথণ্ড নির্ণীত হইয়াছে এবং যে বৈগ্যবংশে 
ইহাব জন্ম, তাহাও লিখিত হইয়াছে।” [ প্রবাসী, ১৩৩৬) জ্যৈষ্ঠ পৃঃ ১৯৮ ]1 

স্পর্েন্্রবাবু শুধু গোবিন্দদাস-কবিরাজের মৈথিলত্ব প্রতিপাদ্দন করিয়া সন্তষ্ট নহেন, তিনি 
জ্রীখগুবাসী বাঙ্গালী প্রকৃত গোবিন্দদ্রাস-কবির।জেব এঁতিহা'সিকত্ব উড়াইয়! দ্বিতে চাহেন। 
জ্ীথগুবাসী প্রকৃত গোবিন্দদাস-কবিবাজ্েব পবিচয় ও তাহাব জীবনের অনেক ঘটনা ভক্তি= 
বত্ধাকর, নবোতমব্লাস, গেমবিলাস প্রভৃতি প্রামাণিক বৈষ্ণব, গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। 
এবং গোবিন্দদাস-কবিরাজ নিজিকৃত সঙ্গীত-মাধব নাটকে নিজেরে এবং ভ্রাতা রামচন্ড্রেব 
পরিচয় দিয়া গিয়াছেনৎ । পন সুতবাং তাহাব এতিহাসিকত্ব এক কথায় উড়াইয়া দেওয়া 
বুদ্ধিমানেব কাজ হইবে না। 

নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, “এই কবি কবিবাজ গোবিন্দদাস নামে প্রসিদ্ধ। কবিবাজ 
ইহার জাতির পবিচয় সিদ্ধান্ত কবিয়৷ ইহার নিবাসস্থান বর্ধমান জেলাব শ্রীখণ্ড নির্ণীত 
হইয়াছে এবং যে বৈদ্যনংশে ইঁহাব জন্ম, তাহাও লিখিত হইয়াছে!” বৈষ্ণবপাহিত্যে 
ধাহাব কিছুমাত্রও জ্ঞান আছে, তিনি জানেন যে, শ্রীখগুবাসী গোবিন্দদাস, অধিকাংশ 


১। “কবিবাজ গোবিন্দদা", বঙ্গীষ-সাহিত্য-পবিবৎ-পল্তিকা, পঞ্চত্রিংশ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা ( পৃঃ ৭১-৭৬); 
"বৈষ্ণব কবিতার শব ও ভাষা”, প্রবাসী, ১৩৩৬, লোষ্ট, ( পৃঃ ১৯১-২০৬ ), আফা (পৃঃ ৩৪৩-৩৫২) । 
্। শবধপ্ঠন্তীরভূমৌ সরজনিনগরে (7) গৌড়ভূপাধিপাত্রাদ 
ত্রহ্মণ্যাদ্‌ বিষ্ণুভজাদপি হুপরিচিতাৎ শ্ীচিরঞ্ীবমেনাৎ। 
৬৫ যঃ সীবামেন্দুনাম| সমজ্নি পরমঃ পরীন্ন্দাভিধা যাং 
সোহা পরমান্নবাখো সহি কবিনৃপতিঃ সমাগানীদভিন: | ( ভক্তির্রাকব, পৃষ্ঠা ১৮১১৯ )। 


ধল্াব ১০৬ | - গোবিন্দদাস কবিরাজ ৭১ 


কবিরাজ’ বা “কবীন্্র'র মত ন্বয়ংসিদ্ধ উপাধিধাবী ছিলেন না হার কবিভ্বশক্তি 
ও বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হইয়া শ্রীজীব-প্রমুখ বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণব গোস্বামি-সমাজ ইহাকে 'কবিবাজ' 
উপাধি প্রদান কবেন।__ 

গোবিন্দ জীবামচন্দ্রামুন্দ ভক্তিময় ৷ 


সর্ব্বশান্রে বিদ্যা কবি সবে প্রশংসয় ॥ ন 
/ জরীজীব-লোকনাথ-্আদি বৃন্দাবনে | 
* পবমানন্দিত যাব গীতামৃত পানে ॥ 
কবিরাজ খ্যাতি সবে দিলেন তথাই। 
কত ম্নাঘা কৈল গ্নোকে ব্রজস্থ গোসাঞি ॥ চন 


--(ভক্তিরত্বীকব, বহবমপুব, দ্বিতীষ সংস্করণ, পৃঃ ৩১)। 


এই স্থানে গো বিদ্দদাস কবিবাজেব কিছু সংক্ষিপ্ত পবিচয দেওয়া কর্তব্য “গোবিন্দদাস 
টয় যোড়শ শতাবীব মধ্যভাগে প্রাছুভূতি হন১। ইহাব পিতা চিরঞ্জীব সেন শ্রীচৈতন্য- 
দেবেব একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। ইঁহাব আদিম বাসস্থান ছিল ভাগীবর্ধীতীববর্তী 
কুমারনগব গ্রাম। ইনি শ্রীখগুবাসী প্রসিদ্ধ কবি ও পণ্ডিত দ্ামোদব সেনেব 
একমাত্র কন্ঠা সুনন্বাকে বিবাহ কবিয়া শ্রীখণ্ডেই বসবাস কবেন। তথায় ইহার 
ছুইটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ কবেন-__বামচন্দ্র ও গোবিন্দ। জ্োষ্ঠ বামচন্দ্র অতিশয় 
সুপুরুষ, সুপণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন, এবং উত্তবকালে তিনি বামচন্দ্র কবিরাজ বা শুধু কবিরাজ 
নামে খ্যাত হন। বাঁমচন্ত্র যখন বিবাহ করিতে যাইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে গ্রামোপাস্তে 
পুকরিণীতীবে আসীন সাস্ুচব শ্রীনিবাস আচার্য্যকে দেখিয়া তাহাব প্রভাবে মুগ্ধ হন এবং 
পবদিনই তাহাব নিকট আসিয়া দ্বীক্ষা গ্রহণ কবেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যেব সহিত রামচন্দ্র 
নানাদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন । নবোত্তম ঠাকুরের ইনি অভিন্নাত্ম। বন্ধু ছিলেন ।২ 

বামচন্দ্র ও গোবিন্দ যখন শিশু, তখনই তাহাদের পিতার মৃত্যু হয়। মাতামহের 
আশ্রয়ে পালিত হইয়া, পবে তীহানা পৈতৃক স্থান কুমাবনগবে বাস করেন, এবং আরও 
পবে তেলিয়া বুধবী গ্রামে উঠিয়া যান। মাতামহ শক্তি-উপাসক ছিলেন বলিয়া বামচন্তর 
এবং গোবিন্দও শক্তি-উপাসক হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠের বৈষ্ণবতা দেখিয়া পবে তিনি 
শ্রীনিবাস আচার্য্েব নিকট দীক্ষা লইতে বাসনা করিলেন।ও আচার্য্য খেতরী যাইবার 
পথে বুধরীতে আগমন কবেন। তখন গোবিন্দ কঠিন গ্রহণী বোগে ভূগিতেছেন। আচার্য্য 
তাহাকে সুস্থ কবাইয়া দীক্ষা প্রদান কবিলেন। গোবিন্দেব স্ত্রী মহামায়া ও পুত্র 
দিব্যসিংহও সেই সঙ্গে বৈষ্ণব-দীক্ষা লাভ করেনঃ 

গোবিন্দেব কবিত্বশক্তি দর্শনে শ্রীনিবাস আচার্য্য তাহাকে কুষ্ণলীল] বর্ণন করিতে 


১1 গোবিন্দদাদ সম্ভবতঃ খী্টীয় বোড়শ শতাবীব তৃতীয়-চতুৰ্থ দশকে দন্মগ্রহণ করেন। ইনি খেতরীৰু 
মহোৎমবে ( ১৫৮২-৮৩ হীষ্টাবে ) উপস্থিত ছিলেন। সম্ভবতঃ ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বৈফ্ণবদীক্ষ| গ্রহণ কবেন। 

২। ভক্তিরক্লাকর, প্রথম তরঙ্গ । 

৩ প্র) নবম তরল । 

£। এ, দশম তরঙ্গ ; প্রেমবিলান, বিংশ বিলাস। 


৭২ সাহিত্য-পরিষংপত্রিকা [খন 


আদেশ কবেন। বাসুদেব ঘোষ গৌরলীলা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন বলিয়া গোবিন্দকে 
গৌবলীলা বর্ণনা কবিতে নিষেধ কবেন। শ্রীঙ্গীব গোস্বামী প্রহৃতি তাহার কবিতা 
পাঠে চমৎকৃত হইয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ গীত লিখিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইবাব প্রন্য অনুরোধ 
করিতেন।১ তাহাদের উচ্চ প্রশংসান্চক এই শ্লোক ভক্তিত্রত্বীকবে উদ্ধত আছে,_ 
জ্ীগোবিন্দকবীন্দ্রচন্দনগিবেশ্চঞ্চঘ্বসম্তানিলে- 
নানীতঃ কবিতাবলী-পরিমলঃ কৃষ্েন্দুসব্ন্কতাক্‌। 
শ্রীজ্জীব্থবাঞ্ঘিপাশ্রয়জুষো ভৃঙ্গান্‌ সমুন্মাদয়ন্‌ 
সর্বন্ঠাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমন্তৎ পরম || ৮৮৮ 
-_-(ভক্তিবত্বাকব, পৃঃ ৩১)। 
এইবাব নগেন্্র বাবুব উত্থাপিত গোবিন্দদাসেব মৈথিপত্ব-প্রতিপাদক যুক্তিগুলির-. 
আলোচনা করিয়! দেখা যাক, সেগুলি কতদ্বব বিচাৎসহ। 
পার্ট) গোবিন্দদাসের বচিত একটী রামচন্দ্রেব বন্দনাপদ আছে (পদকল্পতরু, 
পদসংখ্যা ২৪*৭)। তাহার ভণিতা এইরূপ,_ 
ভকতশ্আনন্দন মারুত-নন্দন চবণ-কমল করু সেবা । 
গোবিন্দদাস হৃদয়ে অবধারণ হরিনারায়ণ দেবা ॥ 


এই পর্দটী ভক্তিবত্বাকবে কিছু কিছু পাঠাস্তর সহিত পাওয়! যায়। তাহার ভণিতাটী 
এইরূপ,_ pi | | 
হৃদয়ে আনন্দিত মারুতনন্দন ভবত চবণ করু সেবা।, 
গোবিন্দদাস হৃদয়ে অবধাবল হবিনাবায়ণ অঞ্চিদেবা ॥ 

_(ভক্তিবত্াকর, পৃঃ ৩: ) 


ইহা হইতে নগেন্রবাবু অনুমান করিতেছেন যে, এই হাবনারায়ণ একজন মিথিলাব 
রাজ! ছিলেন এবং সম্ভবতঃ তিনি “বায় চম্পতি” হইতে অভিন্ন! রায চণ্পতিন সহিত 
গোবিন্দদ্বাসেব মিলিত তনিতার পদ দুইটা পাওয়া যায় ( পদকল্প তরু, পদসংখ্যা ৫৩১,৫৩)। 
নগেজ্জ বাবুব মতে চম্পতি-চদ্পারপ্যপতি; অতএব এই হবিনারায়ণ (অথবা অপর এক 
বাজ! নরলিংহ ) মিধিলাব এবং চম্পারণেব রাজা ছিলেন। ইহা বলা বাছল্য যে, এই 
নামেব কোন মিথিলাধিপ বা চম্পারণপতিব সঠিক সন্ধান অগ্ভাপিও ইতিহাসে মিলে নাই। 

এই হবিনারায়ণ কে ছিলেন ? এই হরিণারায়ণ শিখবভূমির (বর্তমান নাম পঞ্চকো ট) রাজা! 
বা জমিদার ছিলেন। ইনি গোবিন্দদাস-কবিরাজের বন্ধু ছিলেন, এবং রামচন্দ্রের উপাসক 
ছিলেন। রাজা শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে চাহেন, কিন্তু শ্রীনিবাস 
আচাৰ্য্য তাহাকে নিজে মন্ত্র না দিয়া, ত্রিমল্ল ভষ্টেব পুত্রকে আনাইয়া তাহার দাবা রাজাকে 


* ১। “তত্র বনজ স্লেহং বিধায় এমন্তি দীতানি প্রস্থাপিতানি তেন তু অভীবনঙ্গলনঙ্গতোহন্মি। (পত্রিকা ৩) । 
«রতি বৎ শ্রীকৃষ্ণব্ণনাসয়স্বীয়ানি সীতানি প্রস্থাপিতানি পুর্র্বপি যানি তৈরমূতৈবিব তৃপ্ত। বর্ত।মছে, পুণরপি 
মুতনতত্দাশয় মৃহরপাতৃত্তিধ লভামহে, তম্মাতততর চ দয়াবধানং কর্তবাম্‌।' ( গোবিন্দকবিরাদের শ্রতি শ্রীঙ্গীব 
গোৌস্বানীর পত্র ; পত্রিকা ৪)_[ ডক্রিরত্বাকব, চতুর্দশ তরঙ্গ ]1 
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রামমন্ত্রে দীক্ষা প্রধান করান।১ এই বামভক্ত বাজার অনুরোধেই গোবিন্দদাস উক্ত রাম- 
বন্দনাটী রচনা কবেন।২ নগেন্দ্রবাবু বলেন যে, যেহেতু পদকরতরুতে অন্য দেবদেবীর 
বন্দনা নাই, অতএব বৈষ্ণব পদকর্তীরা অন্ত দেবদেবীব বন্দনা লিখিতেন না; এবং যেহেতু 
পদকল্পতক্রতে এই একমাত্র বামচন্ত্র-ব্ণনা পাওয়া যায়, অতএব নিপণ্চয়ই ইহা কোন্‌ মৈখিল 
কবির রচনা ! 
যেমন রাজা হবিনাধায়ণেব অন্গুবোধে গোবিন্দদধাস বামচবিত্র- গীত লিখিয়াছিলেন, 
সেইরূপ নবোত্তম ঠাকুবেব পিভৃব্যপুত্র সস্তোষ দত- বা সত্তোষ রায়ের অন্থুবোধে তিনি 
সঙ্গীতমাধব নামক সংস্কৃত নাটক রচনা করেন।৩ তিনি একটা কবিতায় স্বীয় সুহ্বৎ সন্তোষ 
বায়েব নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সেটী এই, 
ম্রকত-ঞ্জুমুকুব-মুখ-মগুল-মুখরি ত-মুবলি-সুতান । 
শুনি প্ড-পাখণি-শাবিকুল পুলকিত কালিন্দি বহই জি ॥ 
কুপ্জে সুন্দর শ্তামব-চন্দ। 
- কাধিনি-মনহি যুবতিময়স্মনসিজ জগ-জন-নয়ন-আ নন্দ ॥ঞা। 
তনু-তন্ অনুলেপন খন-চন্দন মৃগম্দ কুদ্ধুম-পঙ্ক । 
অলিকুল-চুদ্িত অবনি-বিলফ্িত বনি বনমাল বিটক্ক ॥ 
অতি-মুকুমারশ্চবণস্তল শীতল জীতল শরদরবিন্দ। 
রায়-্সন্তোষ-্মধুপ-অন্থুসদ্ধিত নন্দিত দাস-গোবিন্দ ৷ 
--( পদসংখ্যা, ২৪১৫ ) ॥ 
বাধামোহন রা পদ্দামৃতসযুদ্রে এই পদ্টাব টীকায় লিখিয়া গিয়াছেন, _এজ্ীনরোত্তস- 
ঠক্ধুবস্ত ভ্রাতা জ্রীসন্তোধনায়নামাসীৎ। তেন শ্ত্রীবাধাকাস্তনান্ন্যাঃ শ্রীমূর্ভেবেতদ্রপদর্শনং 
কৃত্বা প্ীগোবিন্দকবিরাজঠন্কুবায় তদ্বর্ণয়িতুং প্রার্থনা কৃতা। অতন্তন্নাম দত্তম্‌ ।” 
(২) গোবিন্দদ্।স-কবিবাঞ্জের অপব ছুইটী পদ্দে এইরূপ ভণিতা পাওয়া যায়,_ 
কমলা-লালিত-চরণ-কমল-মধু পাওয়ে সোই সুজান । 
রাজ! ন্রসিংহ রূপনাবায়ণ গোবিন্দদাস অনুমান ॥ 


(পদসংখ্যা ২৪১৬ )। 
এবং--গোৌঁবিন্দদ্ধাপ ভণ রসিক-রসায়ন । 


বসয়তু* ভূপতি রূপনারায়ণ ॥--( পদসংখ্যা ২৪২*)। 


১। শিথরভূমির রাজ! হরিনারারণ ।-_ ইত্যাদি (ভক্তিরত্বাকর, পৃঃ ৫৮৩ )। 

২। -হতরিনারারণ বালা বৈষাবপ্রধান ! - বামচন্দ্র বিন! তিহ না জানয়ে আন £ 

তি'হ যৈছে শিল্প হইলা যে শিল্প করিল। সে সব প্রসঙ্গ এখা বর্ণিতে নারিল ॥ 

হরিনারারণ কবিরাজে দিবেদিল|। শ্রীবামচরিত্র গীত তারে বর্ণি দিলা ৫-( এ, পৃঃ ৩২) 

এঁছে ্রদস্তোধ দত্ত অনুমতি দিল। সঙ্গীতমাধব নাম নাটক বর্ণিল ৪ 

বাধাকৃষ্ণ পূর্বববাগ অপূর্ব তাহাতে ৷ শুনিয়! সস্তোবদত্ত পরমানন্দ চিতে ?--( ও, ৩২ )1 
িিরালিরি টি ইত রাহি গীতে ব্যক্ত করিলেন মনে পাঞা ভীতি ॥ 

--€ প্রেমবিলাস, ২০ বিলাঁদ) । 


ত 


‘রসময়’ মগেন্্রবাবুর অনুনত পাঠ । 


৭৪ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [২ সংখ্যা 


কেবল এই ভণিত| ছুটী এবং স্বীয় অনুমানের উপর নির্ভর কবিয়! নগেন্দ্রবাবু বলিতেছেন, 
_নিরসিংহ-রূপনারায়ণ মিথিলার রাজা; (সা-প-প, পৃঃ ৭৩)। প্রকৃত পক্ষে এই ছুই 
ভিতায় “নবসিংহ, রূপনারায়ণ’ এবং ‘ভুূপতি, রূপনারায়ণ' ছুই জনকে বুঝাইতেছে। 
প্রেমবিলাস (২* বিলাস) হইতে জানা যায় যে, রাজা নরসিংহ ও তাহার 
সভাপণ্ডিত কবি ও সআুগায়ক রূপনাবায়ণ নবোভম ঠাকুবেব শিষ্য হইয়াছিলেন। 
রূপনাবায়ণ বৃন্দাবনে জরীরূপ গোস্বামীব সহিত সাক্ষাৎ কবেন এবং তাহাবই আদেশে 
নবোত্তম ঠাকুরের নিকট দ্বীক্ষা গ্রহণ কবেন। “পক্ষপল্লীব’ রাজ! নরসিংহ ও তাহাব 
সভাসদ্‌ পণ্ডিত রূপনাবায়ণ (ইনিই কি পদ্কর্তা রূপনাবারণ ?) গোবিন্দদাসেব অস্তরঙ্গ 
বন্ধু ছিলেন, সেই জন্তই গোবিন্দদ্দাস এই ছুই জনের প্রতি প্রীতি জানাইবাব জন্ত 
ভণিতার মধ্যে ইহাদের নাম গ্রহণ কবিয়াছেন। এইরূপে কবি তাহার বন্ধু পদ্কর্তী রায় 
বসস্ত বা বসন্ত রাঁয়--ধিনি নরোত্তম ঠাকুরেব শিষ্য ছিলেন১ তাহার নামও কতিপয় 
পদের ভণিতায় গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন।২ 

নগেন্দ্ৰ বাবু গুধু ‘রূপনারায়ণ’, “নরসিংহ' ও 'রূপনাবায়ণ? ভণিতাযুক্ত পদ তিনটা লইয়াই 
সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, স্পষ্টতঃ বাঙ্গালী নাম বলিয়া “রায় সন্তোষ” এবং ‘রায় বসন্ত" 
তণিতাযুক্ত পদ চাবিটীবও উল্লেখ বা আলোচনা কবেন নাই। অথচ এই পদগুলি সৌন্দর্য্য 
ও মাধুর্য্যে কোন ক্রমেই যে গোবিন্দদ্ধাস-কবিবাজের লেখনীর অযোগ্য, তাহা কিছুতেই 
বলা চলে না। . 

৩) র্ণেন্্রধাৰু বলেন, “কিন্তু কবীন গোবিন্দদ্দাসের ভাষ| এমন মার্জিত, তাহার 
শব্দের এশ্বর্য এত বিপুল যে, বাঙ্গালীব পক্ষে সেরূপ ভাষা প্রয়োগ কবা সম্পূর্ণ অসম্ভব |” 
( সা-প-প, পৃঃ ৭৪ 1 ৮ 

যদিও এই যুক্তি অত্যন্ত অসার ও মূল্যহীন, তথাপি আমি এই স্থানে যথেচ্ছ কতকগুলি 
পদ উদ্ধত করিয়া! দেধাইতেছি যে, গোবিন্দদাসের সমসাময়িক ও পরবর্তী অনেক কবি 
গোবিন্দদ্াসেব মতই মার্জিত ও সুললিত ভাষায় পদ বচনা পিয়া” পরত 
হইতে যদৃচ্ছা কয়েকটী উদাহরণ তুলিয়া দ্রিতেছি। 

বিকচ“সরোজ-তান-মুখ-্মগুল দিঠি-ভঙ্গিম নট্খঞ্জন জোর | 

কিয়ে মৃছূস্যাধুরি-হাস উগারই পী পী আনন্দে আখি পড়লহি ভোব ॥ 
ববশি না হয় রূপ ববণ চিকনিয়া। 

কিয়ে ঘনপুঞ্জ কিয়ে কুবলয়দল কিয়ে কাজর কিয়ে ইন্দ্রনিলমণিয়া৷ ॥ 


১) জ্ীনরোত্তমেব শিল্ত নাম বসন্ত । বিপ্রকুলোস্তব মহাকবি বিদ্যাবন্ত ॥--(ভকতিবনব। কর, পৃষ্ঠা, ২৮) ॥ 
২। প্রেমবিলাদ (২০ বিলাস) দ্রষ্টব্য । 
৩। গোবিন্দদাস কহয়ে মতিমস্ত। ভুলল যাহে দিশ্র বায়-বমন্ত ৷৷ (পদসংখ্যা ১:৫০) ॥ 
তে! বিহু কিসলয়-শয়ন বীপ্জন বিফল ভেল মতিমন্ত। 
দ্ীস-গৌঁবিন্দ এ বদ গাঁহক ভাওষে রাঁব-বসস্ত || (পদসংখ্যা ১৭২০) 1) 
কামিনি-কর-কিসলয়-বলয়াক্কিত-রাতুল-পদ-অরবিদ্ম। 
রার-বসন্ত-মধুপ-অন্দক্ধিত নদ্দিত দস-গোবিন্ব ।-_-( পদদংখা। ২৪২২ 0 
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অঙ্গদ বলয় হার মণি-কুণ্ডল চরণে নুপুর কটি-কিক্িপিশ্কলনা । 
অভরণ-ববণ্কিরণে অঙ্গ চর ঢর কালিন্দি জলে ধৈছে চান্দাকি চলনা ॥ 
কুঞ্চিতকেশ বেশ কুস্ুমাবলি শিব পব শোতে শিখি-চান্দকি ছাদ্দে। 
অনস্তদ্দাস-পছ অপরূপশ্লাবণি সকল-্যুবতিমন পড়ি গেও ফান্দে ॥ 
--( পদসংখ্যা ২৬৮ ) ॥ 


কাজব-রুচিহব রয়নি বিশালা। তু পব অভিসাব করু ব্রজ্ববালা ॥ 
ঘর সঞ্চে নিকসয়ে যৈছন চোব। নিশবদ-পর্শ্গতি চললিহ থোর ॥ 


bd শী শ্ ES কু 


যতনহি নিঃসরু নগব দুবস্তা। শেখব আভবণ ভেল বহস্তা (পদসংখ্যা ২৭,৬) 


কৈছে চরণে করপল্পব ঠেললি মীললি মানভূঙ্গে। 

কবলে কবলে জিউ জরি যব যায়ব তবহি দেখব ইহ বঙ্গে ॥ 
অবিরোধি-প্রেমপন্থ তুছ বোধলি দোষলেশ নাহি নাহ। | 

বৃন্দাবন কহ নিষেধ না মানলি হামাবি ওরে নাহি চাহ ॥ (পদসংখ্যা ৪৬৮)। 


জয় নাগর-বর-যানস-হংপী । অধিলন্বমণি-হৃদ্বি-মদ্-বিধ্বংসশী ॥ 

জয় জয় জয় বৃষভানু-কুমারী। মদন-মোহন-মন-পঞ্জব-শারী ॥ 

জয় যুববাজ-হৃদয়-বন-হবিণী। শ্রীবৃন্দাবন-কুঞ্জর-করিণী ॥ 
কুঞ্জ-ভূবন-সিংহাসন-বাপী। রচয়তি মাধব কাতরবাণী ॥ (পদসংখ্যা ২৬৬৫) 


লহু মুচকি হাসি চলি আওলি পুন পুন হেরনি ফেরি । 
জন্ধু বতিপতি সঞে মিলন রঙ্গভূমে এঁছন কয়ল পুছেবি। 
হাম সব নিন কহুসি বাত্তি দিন সে! সব বুঝলু' আজ কাজে । 
জ্ঞানদাস কহ সখি তুহু বিরমহ রাই পায়ল বহু লাজে ৷ (পদসংখ্যা ২৩.)। 


প্রবন্ধে কলেবর অযথা বাড়িয়া যায় বলিয়া আব অধিক উদ্াহরণ উদ্ধত হুইল না। 
১পগোবিন্দাস মহাকবি; তাহার মত অতগুলি ভাল ভাল পদ সকল বৈষ্ণব পদকত্র? রচনা 
কবিতে পারেন নাই--এ কথা ঠিক। সকলে সমান কবিত্বশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন 
না। কিন্ত তাই বলিয়াই যে গোবিদ্দদাস বাঙ্গালী হইতে পারেন না--এই যুক্তি অতীব 
/ তুচ্ছ। গোবিন্দদাসেব লেখা যেমন বেশী রকম মৈধিলঘোধা দেখা যায়, তেমনি শিবরাস, - 
নরহরিদাস ( ঘনশ্যাম ), জ্ঞানদাস ও রাধামোহন ঠাকুরের বচনার মধ্যেও তাহাই দেখা 
যায়। তবে গোবিন্দদাসের মত অন্যান্য পদকত্তণব! বিদ্তাপতিকে বিশেষরূপে অনুকরণ করেন 
নাই; তাহারা ব্র্জবুলী অপেক্ষা থাস বাঙ্গালাতেই বেশী পদ রচনা করিয়াছেন। সেই 
কারণ তাহাদের রচিত ব্রববুলী পদের মধ্যে ভাষার বাঙ্গালা রীতি কিছু অধিক পরিমাণে 
পাওয়া যায়। / 


৭৬ _ সাহিত্য-পরিষৎপ্রিকা [ বব সংখা 


চরিত গোবিন্দদ্দাসেব ভণিতাযুক্ত কোন ভাল গৌবচন্দিকার পদ 
পাওয়া যায় না; ইহার কারণ, তাহার মতে, “মিথিলার কবি কক ও রাধাবিষয়ক পদ 
রচনা করেন, চৈতন্তদেবের বিষয়ে একটাও পদ্র রচনা কবেন নাই।» (সা-পশ্প, 
পৃঃ ৭৪ )। 

৬ পূর্বেই বলিয়াছি যে, শ্রীনিবাস আচাৰ্য্য, শ্রীজীব গোস্বামী প্রমুখ বৈষ্ণবসমাজ গোবিন্দ 
দাসকে গৌরাক্গলীলা সম্বন্ধে পদ রচনা কবিতে নিষেধ কবিরা, কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিতে. 
অন্ধুবোধ কবেন। ইহার কাবণ, গোবিন্দদ্দাসেব অনেক পূর্বেই চৈতন্তদ্েবেব ভক্ত ও 
অনুচব বাসুদেব ঘোষ মহাশয় গৌরলীলা! বর্ণনা করিয়া উত্তম উত্তম পদ প্রচুব লিখিয়াছেন।১ 
এই হেতু গোবিন্দদ্রাস-কবিরাজের রচিত গোৌরলীলাবর্ণনার বিশেষ কোন পদ পাওয়া যায় 
না। তবে গোবিন্দদ্বাস-কবিরাজ-রচিত উৎকৃষ্ট গৌরবন্দনা বা গৌরচন্দ্রিকাব পদ যথেষ্ট 
গাওয়া যায়। এখানে কয়েকটী উদ্দাহরণ উদ্ধত করিয়া দিতেছি। / 


- দেখত বেকত গৌরচন্্, বেড়ল তকত-নখতবন্দ, 
*অথিল-ভুবন-উজবকারি, কুন্দ-কনক-কীতিয়া। 
অগতি পতিত কুমুদ্রবন্ধু, হেবি উছ্ল রসক সিদ্ধু 
হ্দয়স্কুহর-তিমিবহাবি, উদ্দিত দিনহি" রাতিয়া ॥ 
ইত্যাদি (পদসংখ্যা ১০৬৩)। 
দেখ দেখ নাগর গৌর-্ধীকর জগত-আহ্লাদন-কারী | 
নদীক্কা-পুরবর-রমণী-মগুল-মণ্ডন-গুণমণি-ধারী। ইত্যাদি (পদসংখ্যা ২১৩৫ 


নিকুপম-হেম-জ্যোতি জিনি বরণ! । 
সঙ্গিত-রঙ্গি তবঙ্গিত-চরণ1 ৷ ইত্যাদি ( পদসংখ্যা ২০৭৫) । 


ভীপ্দকমল-সুধারস-পানে । শ্রীবিগ্রহগ্ুণগণ করি গানে ॥ ইত্যাদি পদসংখ্যা ২৭) 


যামিনি জাগি জাগি জগ-জীবন জপতহি যছ্ুপতি-নাষ । - 
যাম যামযুগ যৈছন-জানত জর বর জীবন মান ॥ ইত্যাদি (পদসংখ্যা ১৮৮৭ )। 


১৫ োন 3 কদবাচল দিতল গৌরতু-লাবিদি বে। 
উন্মত গীম সীম নাহি অহুভব জগমনমোহন ভাঙনী বেং ॥ ইত্যাদি (পদসংখ্যা ৩) 1 


ভাষা ও ভাবের দ্বিক্‌ দিয়া এই কবিতাগুলি গোবিন্দদাস-ভনিতাধুক্ত শ্রেষ্ট কবিতা- 


গুলির অন্ততম। 
(৫) লে বা করি “যে সকল পদের তণিতায় বিদ্বাপতি ও গোবিন্দ- 


১ গ্ৌরপ্রিয় বানদেব ঘোঁধ সহাশয়। নির্ধ্যাস বর্ণন কৈল ষত গুধচয় | 
স্বচ্ছন্দ বৰ্ণন কর রাধাকৃষলীলা। চত্তীদাস বিদ্যাপতি যে ভাবে লিখিল! ॥_-(প্রেসবিলান, ৯* বিলাস )। 
২1 নগেন বাবু এই চমৎকার কবিতাঁটাকে গৌবিদ্দদাঁস:কবিবাজেব ldo ai Badd aL Ed 
১৩৩৬ লো, পৃঃ ২**)+ কিন্তু কোন উপযুক্ত কারণ দেখান নাই । 


এ 


বা ১৩০ ]] - গোবিন্দদাস কবিরাজ ৭৭ 


দাস উভয়ের নাম আছে, সেখানে বুঝিতে হইবে যে, এই গোবিন্দদাস মিথিলার কবি।* 
(প্রবাসী, ১৩৩৬, জ্যেষ্ঠ, পৃঃ ২:২ )। . 
অস্ুত সিদ্ধান্ত বটে ! গোধিন্দদাসের সহিত বায় বসন্ত, রায় সন্তোষ ইত্যাদি বাঙ্গালী 
কবি ও রসজ্বের নাম পাওয়া যায়। তখন কি করিয়া এই সিদ্ধান্ত আসিতে পারে? 
সত্য বটে যে, বিস্তাপতির কবিতার সহিত গোবিন্দদাসের কবিতার ঘনিষ্ঠ সংশ্রব আছে। 
ইহার কারণ, গোবিন্দঘাস বিদ্বাপতির পদাবলী আদর্শ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা 
গোবিন্দ্াসের রচিত অন্ততম বিস্তাপতি-বন্দনা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। সেই পদ্টী এই, 
বিদ্ভাপতি-পদ-যুগল-সরোরুছ-নিস্তন্দিত-মকরন্দে। ৃ 
তছু মঝু মানস-মাতল-্মধুকর পিবইতে করু অন্থবন্ধে ॥ 
হরি হরি আর কিয়ে মঙ্গল হোয়। 
রমিক-শিরোমপি-নাগরস্নাগরী-লীল। স্ফুরব কি মোর ॥ঞা। 
জন্থ বাঙন করে ধরব সুধাকব পঙ্গু চড়ব কিয়ে শিখরে । 
অন্ধ ধাই কিয়ে দশ দ্বিশ খোঁজব মিলব কর্তরু-নিকরে ॥ 
{ সো নহ অন্ধ করত অঙম্ুবন্ধহি ভকতনখর-মণি-ইন্দু। 
কিরণ-ঘটায় উদ্দিত ভেল দশ দিশ হাম কি না পায়ব বিদ্দু ॥ 
সোই বিন্দু হাম যৈখনে পায়ব তৈখনে উদ্দিত নয়ান। 
গোবিন্দদাস অতয়ে অবধারল ভকত-কৃপা! বলবান ॥--( পদসংখ্যা ১২)। 
এই পদেব-_বিশেষতঃ গ্ুবপদ্দচীর ভাব শ্রীচৈতগ্কদেব-প্রীবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের 
কোন কবি ভিন্ন অন্ত কাহারও লেখ! একেবারেই অসম্ভব । কবি গোবিন্দদাস গুরু-সমাজ 
কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বিগ্তাপতির অন্ুসরণে১ কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিবেন॥। তাই কবি 
পূর্ববর্তী সুপ্রসিদ্ধ কবির নিকট শন বেছে যেন রাধাকুষ্ণের লীলা তাহার নিকট 
কু্ত হয়। 
পূর্বেই বলা খাছ, শোবার আটটী কবিতায় 'বিষ্ভাপতি” ভণিতা 
ৃষ্ট হয়। যথা» 
বিদ্ভাপতি কহে দিছ নহ ভাঁতি। | 
গোবিন্দদাস কহ তুহ্থ- তাঁহে সাখি --( পদ্বকল্পতরু, পদসংখ্যা ৯৩ )। 


এত কহি বিষাদ ভাবি:রহু' মাধব রাই-প্রেমে ভেল ভোর । 
45952 
(ওঁ, পদসংখ্যা ২৬১ )। 
AR TAHA Sd তাহা হইলে নগেন্দ বাবুর সিদ্ধান্ত 
খাটে কি করিয়!? ] - এ 


১। গোবিদদাস নিক অপর বিদ্াপতি-বনদনায বলিতেছেন, . 
গোৰিন্দদাস মতিদন্দে। পু 
-*- এড স্্ষ-মন্গঘ রহইতে আনমন যৈছন বামন ধরবহি চন্দে। , - 
স্ব পদসংধ্য| ২৩৮৯ ) ॥ 


৭৮ সাহিত্য- পরিষতপত্রিকা ২ সংখ্যা 


বিদ্ধাপতি কহে ছন কান। 

দ্বাস গোবিন্দ ও রস ভাণ ॥( প-ক-ত, পদসংখ্যা ৪ a 

বি্ধাপতি কবি ভাষ । 

কহঁতহি হেরত গোবিন্দদাস ॥( ওঁ, পদসংখ্যা ১২৯৬ )১। 
পরিহিত ভা 


| বিস্কাপতি কহ নিকরুণ মাধব গোবিন্দদাস.রস-পুব ॥-( ওঁ, পদসংখ্যা ১৬৪ ) । 


বিদ্ধাপতি কহ কৈছন গ্রীত। গোবিন্দদাস কহ ছন রীত 
(পদসংখ্যা ১৬৭১)। 
বি্যাপতি-পদ নোহে উপরেশল রাখা-রসমন্-কন্দা। 
গোবিন্দদাস কহ কৈছন হেরল সে! হেরি-লাগয়ে ধন্দা ॥ 
.. -(পদামৃতসমুদ্,। বহরমপুর, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৯৭ )। 
তাকর অন্তর জলই নিরস্তর বিদ্যাপতি ভাঁলে জান। 
কিঞ্চিত কাল কলপ করি মাঁনই গোঁবিনদদাস, পরমাণ ॥ 
(পৃষ্ঠা ১০৯ )। 
ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই ভনিতাগুলির সর্বই বিশ্বাপতির নাম অগ্ৰে এবং 
গোৰিন্দদাসের নাম পবে দেওয়া আছে। 
বা বন্ধু ছিলেন মা, যে বন্ধুত্বের খাতিরে গোবিন্দাস এইরীপ করিয়াছেন। ইহার কারণ 
ছুইটী হইতে পারে। এক--বিস্াপত্তিকে সম্মান জাঁপন করিবার জরন্ত গোবিন্দদীস স্বীয় 
ভণিতীয় তাহার নাম লইয়াছেন। ' অথবা, ইহা খুবই সম্ভব যে,'বজদেশে-প্রচলিত্‌ বিদ্ধাপতির 
কতকগুলি অসম্পূর্ণ পদকে গোবিন্দদাস সম্পূর্ণ বা সংস্কৃত করিয়া গিয়াছেন এবং কবিতাগুলির 
রচনার কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ না. করিয়া যুক্ত-তর্ণিতা দিয়া গিয়াছেন। রাধামোহন$ 
ঠাকুরও একটী পদের [ প-ক-ত ৯৩] ব্যাখ্যায় লিখিয়া গিয়াছেন,_“পক্ষে বিস্তাপতিঠ্বন্য 
গীতপুরণং গোবিন্দদাসকবিরান-্তমিতি গম্যতে।” এবং পর্দানৃতসমুদ্রের ( পৃঃ ৯৭ ) উল্লিখিত 
প্রথম কবিতাটীর টীকায়ও লিখিয়াছেন,_“পক্ষে, - বিদ্যাপতিকৃতত্রিচরণগীতং লব্ধ 
জ্রীগোবিদ্দকবিরাজেন চরণৈকং কৃত্বা পুর্ণং ক" অতএব ০০০১৪ 
নগেজবাবুর সিদ্ধাস্ত সম্পূর্ণ ত্রমাত্মক | 
lS CEREUS Sh EAE EEN EER TEETER এ 
কবিরাজ্রফে কোন ক্রমেই মৈথিল প্রতিপন্ন করা যায় না। হুঃখের বিষয় এই যে, নগেন্দ্রনাথ 
গপ্ত-মহাশয় শুধু গোবিন্দদাস-কবিরাজকে গোবিন্দদাস ঝা বানাইয়াই সন্তষ্ট নহেন, তিনি 
জ্রীখণ্ডবাসী প্রসিদ্ধ গোবিন্দদাস-কবিরাজকে উড়াইয়া দিতে চাহেন। আমাদের দেশে 
এমন এক সময় আসিয়াছিল, যখন সকল কবিকেই আলোচনাকারীর ইচ্ছামত ঘদেশ 
বা স্বগ্রামবাসী, এমন কি, স্বন্জাতীয় প্রতিপন্ন করিবার এক প্রচণ্ড চেষ্টা হুইয়াছিল। এখন- 


> ।' 'প্দক্মতকুতে এই পাটা ভদিতাহীন দুষ্ট হয়। 
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দেখিতেছি যে, বিদ্বেশবাসী প্রতিপন্ন কুবিবাব চেষ্টা হইভেছে। যুক্তিহীন অথবা সত্যহীন 
হইলে উভয় চেষ্টাই তুল্যরূপে গ্রহিত।> . 

: এখানে একটা কথা বলা আবশ্তক মূনে করি। এই প্রবন্ধমধ্যে এর 
প্র উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত পদকল্পতরুতে যেরূপ ভাবে 
মুদ্রিত আছে, প্রায় সেইরূপই রাখিয়াছি। ‘ওঁসন'কে “অইসন” “আয়ল’কে “আএ্ল' করিয়া 
“মৈথিল' রূপাস্তব দিতে চেষ্টা করি নাই। 

ব্-সাহিত্যে আর যাহ কিছুর অভাব থাকুক না কেন, সংকবির অ্মন্ভাব কোন. কালেই 
ছিল না। বাঙ্গালা সাহিত্যে কাব্যের আদর চিরকালই আছে বটে; কিন্তু কবিদের 
জীবন:চরিত ও জীবন-কাল সম্বন্ধে বাঙ্গালী চিরকালই অতিমাত্রায় উদাসীন । আধুনিক- 
পুর্ব বঙ্গ-দাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদ্দাস। তাহার আবির্ভাবকাল ও জীবনের ঘটনা 
সম্বন্ধে আমরা কি জানি? শুধু কতকুগুলি গল্প মাত্র ; এবং তাহার আবির্ভাব সময় লইয়া 
আলোচনাকারীর রুচি, ইচ্ছা এবং সুবিধামত পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত টানা- 
ভুত হওয়াতে তাষাতববিদ্িগের সাহায্য একটা মোটামুটি সময়ের ধারণা হইয়াছে াত্র। 
বিদ্বাপতি সম্বন্ধে আমাদের অনেক ভূল ধারণা ছিল ও আছে। সে সকলের এ যারৎ কোন 
মীমাংসা হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্্রী-মহাশয় তাহাব সম্পাদিত বিদ্যা- 
পতির কীর্তিলতার ভূমিকায় বিদ্যাপতি সম্বন্ধে অনেক নৃতন ও মৃূল্যবান্‌ তথ্য প্রদান করিয়াছেন। 
যুক্ত বসস্তরুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত Journal 
of the Department of Arts বিদ্বাপতির সময় নির্ধারণ সমন্ধে একটী খুব মূল্যবান্‌ 
প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবু- কবিশেখর,. কবিরঞ্জন, বায় চম্পতি, সিংহভূপতি প্রভৃতি 
সম্ভব-অসস্তব ভণিতার পদ যথেচ্ছ বিদ্াপতির বলিয়া চালাইয়া দিতে চাহেন। - “ভাবিয়া 
দেখিয়া গণিয়া দেখিলে” বিদ্যাপতির পদের সংখ্যা এক শতটীর উদ্ধে যাইবে কি না--ধোরতর 
সন্দেহ। কৃত্তিবাস অত বড় কবি, তাঁহার উল্লিখিত “পঞ্চ গৌঁড়েস্বর” লইয়া ঘন্দ এখনও তুমুল 
চলিতেছে। কবিকন্ধণ মুকুন্দরাম লইয়া আলোচনার সমল তো কেবল “ডিহিবার 
মামুদ সরিপ” ও প্ধন্ত রাজা মানসিংহ” ! পদ্মাপুরাণ-রচয়িতা বিজয়-গুপ্তের ..বর্তমান 
বংশধর তাহা হইতে পাঁচ পুরুষ মাত্র; তাহা হইলে তো বিজয়গুপ্ত :অষ্টাদ্রণশ শতাব্দীর 
শেষ ভাগের লোক হইয়া দাড়ান! দূরেব কথা যাউক, সে দ্বিনরাব ভারতচন্ত্র বা রাম- 
প্রসাদ সন্বন্ধেই বা আমরা কতটুকু জানি ? -ভারতচন্্র সমন্ধে প্রচলিত গল্পগুলি তো - ১৮৩৪ 
খীষ্টাব্দের দিকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-মহাশয় লিখিয়া গিয়াছিলেন, আমরা সংনছিকাহিসী 
০০০০০০০০১০০ 





১। গোবিস্দদাসের বিষয় ছাড়া আরও অনেক নুতন নুতন অপুর্ব তথ্য'র পরিচয় নগে্রবাবুর প্রবন্ধ 
গাওয়া ঘায়। অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া! তাহার আলোচন! এখানে কর! গেল পা । [পাছে কেহ কিছু 'মনে ফরেন, 
এই ভাবিয়া এখানে উ্ে করা উপর মনে কর ফেরান পরথততের লেখ কারা. 
জাতীয় নহেন ] | - ee 


৮০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [ ২য় সংখ্য 
এই তো অবস্থা। ইহার মধ্যে গোবিন্দদ্দাস-কবিরাত্র হইতেছেন একমাত্র বড় কবি, 
বাহার সম্বন্ধে স্পষ্ট, বিস্তৃত ও সত্য পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার পিতৃকুল, মাতৃকুল, গুরুকুল, 
বন্ধ-সমাজ-_কেহই অজ্ঞাত, অধ্যাত নহেন। শুধু তাহাই নহে। বঙ্গ-সাহিত্যে যাহা 
অনন্তহুল্ল ত, তাহা অর্থাৎ গোবিন্দদ্ব।স-কবিরাজের কাব্যরচনার একটা প্রামাণিক ও 
ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। ইতিহাস-প্রবঞ্চিত বঙ্গদেশ ও বঙ্গ-সাহিত্যের পরম সৌভাগ্য । 
কিন্তু এই সৌভাগ্যই বা আমাদের সহিবে কেমন করিয়! ? সম্পূর্ণ পরিচয়যুক্ত এই একমাত্র 
কবির বদবেশে কোন অভি ছিল না বলিয়া আমরা খেয়াল দেখিতেছি। ইতিহাস- 
সরস্বতীর অপুর্ব বিজ্রপ| ' ' 

গোবিন্দদ্াস-কবিরাজ্জ তাহার কবিতা বুক রন রা তিনি 

যে ভাষায় লিখিয়াছেন, তাহা একটা মিশ্র ভাষা। এই ভাষা বিগ্তাপতি দমসাষয়িক প্রাচীন 
মৈথিল ভাবা হইতে উদ্ভূত এবং বাঙ্গাল! ভাষার রস-সঞ্চারে পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত। বাঙ্গালা 
দেশে এবং বাঙ্গালী কবির লেখনীতে এই ভাষার জন্ম। রাধাক্ফের প্রেম-বিলাস এবং 
্রীচৈত্তদেবের লীলা-প্রসঙ্গই এই ভাষার উপজীব্য বস্তু বলিয়া, বাঙ্গাল! ভাষার এই 
সাহিত্যিক পরগাছা বা উপভাবা প্ব্রজবুলী* নামেই প্রসিদ্ব। কিন্তু এই পরগাছা এখন 
ভাষা-তরুর অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে।) প্রায় চারি শত বৎসর পূর্বে এই মিশ্র তায়ার উত্তব 
' হয়, এবং আধুনিক যুগ পর্য্যস্ত এই ভাষায় সাহিত্য-সষ্টি চলিয়া আদিতেছে। বন্ধিমচন্ত্র, 
রাজরুষ রায়, রবীন্দ্রনাথ, সুরেশচন্দ্র ঘটক, কালিদাস রায় প্রমুখ কবিরা বিংশ শতাব্দী 
পর্য্যন্ত ব্রজধবুলী সাহিত্যের ইতিহাস টানিয়া আনিয়াছেম। গোবিন্দদ্বাস-কবিরাজ এই 
বিস্তৃত কাব্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। বিদগ্ধসমাজে তাহার কবিত্বের যথোচিত আলোচনা 
ও সমাদর তো হয়ই নাই; উপরস্ত মাদাবিষ = ভ্রমাত্বক, তথ্য প্রচারিত হইতেছে, ইহা বড়ই 

চবি! 


২] - 
কবি-উল্লিধিত ব্যজি-পিচয় 
পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, গোবিদ্দদাস-কবিরাজ্জের কতকগুলি পদ্দের ভৰ্ণিতার মধ্যে 
অপর ব্যক্তি বা কবির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। পদ্রকল্পতরুধত পদগুলির মধ্যে ছয়টা পদে 
বিস্তাপতির ভশিতা১ ১ তিনটা পদে রায়-বসন্তের ভণিতাং , একটা পদে রায়-সস্তোষের 
ভণিতা* ১ এক্টী পদ্দে হরিনারায়পের ভণিতাঃ , একটী পদে নরসিংহ রূপনারায়ণের 
ভশিতাৎ ১ একটা পদে ভূপতি রূপনারায়ণের ভনিতা ও ছুইটী পথে রায়-চম্পতির 
তথিতা* দেখিতে পাওয়া যায়। ৫» ৃ 

.... ১.1. পহসাধ্যা [ ৯৩, ২৬১, ৪০০১ ১২৯৬১ ১৩৪৯) ১৬৭১, ] 5 পদাসৃতসমূতরে দুইটা অতিরিজত এইরূপ ভপিতার 

পদ পাওয়। বার (পৃষ্ঠা ১৭, ১:৯ ) বহুরমপুরের দ্বিতীয় সংগ্ষরণ )। 


২। পদসংখ্যা [১০৫০১ ১৭২০, ২৪২২ ]1- 
. | পদসংখ্যা [ ২৪১৫ ] 1 ৪) পদসংখ্যা [২৪*৭]1 ৫। পদসংখ্যা ২৪১৬ ]। ES পদসংধ্যা 


[২৪২০ ] 1 ৭1 পদনংখ্য| [ ৫৩১, ৫৩৮ 1) শেবের পটাতে সাহিত্য-পরিষৎ সংস্কবণের গদকল্পতরতে "পরা 
আদিত" এই পাঠ ধরা আছে । তাহা সমীচীন নছে। 


৮ 


০৮৪৪ গোবিন্দদাস কবিরাজ ৮১ 


বিদ্ধাপতি, রায়-সস্ভোব, হরিনারায়ণ, নরসিংহ ও রূপনারায়ণ সঘদ্ধে পূর্বে আলোচন! 
করিয়াছি। এখন রায়-বসস্ত ও রায়-চম্পতি সম্বন্ধে কিছু বলিব। - 
অনেকে বলেন যে, এই রায়-বসস্ত, ভবানন্দ (রায় ) মঙুমদারের পুত্র এবং তথাকথিত 
বলস্ত-সুকুমার কাব্যের রচয়িতা ; এবং ইনি অনুমান ৮৪* সালে ভুরস্থুট পরগণায় জন্মগ্রহণ 
করেন। বলা বাছল্য যে, এই অন্ুমানের সমর্থক বিন্দুমাত্রও প্রমাণ পাওয়া যায় না; উপরস্ত 
রায়-বলস্তের পদ আলোচন| করিলে, তিনি যে শ্রীচৈতন্তের পরবর্তী কবি, তাহা বুঝিতে বিলম্ব 
হয় না। অপরে বলেন যে, ইনি প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য ছিলেন। ইহাও গল্প মাত্র । 
পদ্কল্পতরুতে (পরিষৎ সংস্করণ ) [ ৫৩৮ ] সংখ্যক পদের ভণিত| এইরূপ মুফ্িত হইয়াছে, 
জানহ পুন পুন সো পিয়া পরিখন সোই পৃজে পাচ-বাণ। 
প্রাত আদিত ও রস-গাহক দ্রাস-পোবিন্দ ভাপ ॥ 
অনেকের মতে, প্রাত আদিত-*প্রতাপাদিত্য। কিন্তু ভাষাতত্বের দিক্‌ হইতে তাহা ঠিক 
নহে। এই স্থলে পুধিতে পাঠ আছে, 
রায়-চম্পতি ও রস-গাহক দাস-গোবিন্দ ভাগ ॥ 
এবং এই পাঠই গুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। 
পরকল্পতরুতে রায়-বসস্ভের উনত্রিশটী পদ আছে। সেগুলির পদসংখ্যা এই, [ ২৪৫৩) 
২৪৪৯) ২৯২৬, ২৪৪৬) ২৪৪৮, ২৯২৯১ ২৯২৭১ ২৯৩৫) ২৯১৮, ২৯১৫, ২৯২৩, ২৯৩৪) ৫৫২, 
২৯৩৩, ২৯২৪, ২৯২১১ ২৯৪৭১ ২,৩২১ ২৯৩১) ২৯২৮১ ২৪৫০) ২৪৫১, ২৯২৪, ২৯১৭, ২৪৫২, 
২৪৪৭, ২৯৩০, ২৯১৯, ২৯৫৪ ] | রায়-বসস্তের কিছু পরিচয় অগ্রে দিয়াছি। এক সময়ে 
নরোত্তম ঠাকুর, রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দ-কবিরাজ ও ব্যাস চক্রবর্তার মধ্যে তর্ক উঠে, 
গোস্বামি-সন্মত মত কোন্টী-_ন্বকীয়াস্বাঘ, না পরকীয়া-বাদ ? নরোত্তম ঠাকুর ও কবিরাজ- 
্াতৃঘবয় পরকীয়া-্বাদের পক্ষে, আর ব্যাস চক্রবর্তী স্বকীয়া-বাদের পক্ষে ছিলেন। এই সংশয় 
নিবাস করিবার জন্য নরোত্তম ঠাকুর ও কবিরাজ-্রাতৃঘ্য় বৃন্দাবনে জীব গোস্বামীর মত 
জানিতে ইচ্ছুক হুইয়া পত্র লিখিলেন। এই পত্র রায়স্বসন্তের মারফতে পাঠান হুইল। 
জ্রীতীব গোস্বামীও রায়-বসন্তের গৌড়দেশে ফিরিবার সময় তাহার হাত দিয়া প্রীমিবাস 
আচার্ধ্কে পত্র পাঠাইয়া দেন। . . 
 শ্ীজীব গোসাঞ্ির স্থানে পত্রী করিয়া লিখন। 76 
পাঠাইব পত্র দঢ়াইলাম তিন জন ॥ 
প্রোস্বামি-পার্যদবর্ণে এক লিখন। 
মনে বিচারি ইহা লঞ্গ যাবে কোন জন ॥. 
রায় বসস্তু নামে এক মহাভাগবত। 
বৃন্দাবন যাবার লাগি চিন্তে অবিরত ॥ 
আমরা কহিল তারে যত বিবরণ। রর 
তার দ্বারে পত্রী মোরা-দিলু' তিন জন ॥ 
তার পর বায় যবে আইল গৌড়দেশে । 
পত্রী পাইয়া আমাদের বাড়িল সস্তোষে ॥ [ কর্ণানন্দ, পঞ্চম নির্ধ্যাস ]1 


৮২ সাহিত্য-পরিযং-পত্রিকা [সংখ্যা 


রায়-বসস্ত নরোত্রম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। তাহার একটী পদ তক্তিরডাকরে উদ্ধৃত 
আছে। সেটা এই,_ 
. প্রচু নরোভয় গুণনিধি। 
কনক-কমল জিনি, - _ সুকোমল তনুধানি 
না জানি গঢ়িল কোন বিধি ॥ 
গোরা প্রেমে মত্ত হৈয়া বাজ্যভোগ তেয়াগিয়া 
পরম আনন্দ বৃন্দাবনে। 
পাইয়া অমৃল্যধন =. কৈলা আত্মসমর্পণ 
প্রভু লোকনাথের চরণে ॥ 
ক্কৃপা করি লোকনাথ ... করিলেন আত্মসাৎ " 
হুইল গমন গৌড়-দেশে। 
জ্রীগৌড়-ত্রমণ করি গিয়া নীলাচলপুবী 
পুনঃ গৌড়ে করিলা প্রবেশে ॥ 
প্রভু-পরিকর যত '_ অস্থুগ্রহ কৈল কত 
কি অন্তু গীত প্রকাশিলা.। 
এ দাস বসস্ত ভণে ॥  পাঁষণ্ডী-অসুবগণে 
করুণা করিয়া উদ্ধারিলা ॥ [ তক্তিবদ্বাকর, প্রথম তরঙ্গ ]॥ 


গোবিন্বাণের পদের মধ্যে এই ছুইটী ভণিতায় রায়-চম্পতির উল্লেখ দেখা যায়। ছুইটী 
পদ একই ছন্দে লেখা ॥_ 
fh SE TE EEE | 
- + ব্ায়লচম্পতি বচন মানহ দাস-গ্বোবিন্দ ভাণ ॥ [৫৩১ ॥ 
জানহ পুন পুন গো পিয়া পরিথ্ন সোই পুজে পাঁচবাণ । 
রা়-চণ্পত১ ও বস-গাহক দবাস-গোবিন্দ; ভাণ ॥ [ ৫৩৮ ]1 


পঞ্ধকর্পতরুর মধ্যে রায়ণ্চম্পতি ভণিতাযুক্ত পদ্দ একটী [ ২*২৫ ], বিস্বাপতি-কবি-চম্পতি- 
গণিতাযুক্ত পদ একটী [ ৩৬৮ ], এবং শুধু চম্পতিস্তপিতাযুক্ত পদ্দ আটটী পাওয়া যায় [ ৪৮) 
১৭৪৪, ১৬৬৪) ৭২৫১ ১৬৫৮১ ৪৮২) ৪৮১১ ৫৩২] এই চম্পতি কে? শ্রীযুক্ত নগেন্জরনাথ 
গুপ্ত তাহার স্বভাবসিদ্ধ পটুত্বের সহিত সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন যে, ইনি এবং বিদ্বাপতি " 
অভিন্ন। ইহ! অশ্রদ্ধে। সমগ্র বৈষ্ণব ‘সাহিত্য এ সম্বন্ধে একেবারে নীরব; কেবল 
রাধামোহন ঠাকুর একটু ঈঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি.পদাম্বতসমুদ্রের টীকার- ছুই স্থলে 
নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে, চম্পভি্রায় ঘক্ষিণাত্যবাসী, শ্রীগৌরচন্দ্রের ভক্ত, এবং মহারাজ 
প্রভাপরুত্দের মহাপাত্র ছিলেন এবং-তিনিই গীতকর্তা । 

“ঞ্রীগৌরচন্্রতব্তঃ জীগ্রতাপরুত্রযহারাজস্ত মহাপাত্রঃ চম্পতি-রায়নামা মহাভাগবত 
আসীৎ স এব গীতকর্ভা” ( পদামৃতসমুন্র, পৃঃ ১৯৪ )। 





১7 গঠনতর--্রাত আদিত' (প-ক-ত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯০ )। 
%। 


বঙ্গৰ ১০৬১ ] গৌবিন্দাস কবিরাজ ৮৩ 


“চন্পতি-রায়নামা দাক্ষিণাত্যঃ ভীকফচৈতন্ততক্তরাজঃ কশ্চিদ্াশীৎ স এব গীতকর্্তা" (ওঁ 
পৃঃ ২৯২ )1' 

, চম্পতিরায়ের- এই পরিচয় (যে- তিনি  চৈতত্তদেষের পার্ধদমগুলীভুক্ত ছিলেন) 
সত্য হইলে, ইহা আমাদের বুঝিতে হইবে যে, .গৌোবিন্দদাস. বিস্তাপতির পদের মত 
রায়-চম্পতিরও কতকগুলি পদ পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। . উড়িস্তায় যে ব্রবুলি বিস্তার লাভ 
করিয়াছিল, তাহা রায় রামানন্দের “পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গি ভেল” পদ হইতে প্রমাণিত হয় 

চম্পতি শব্দ “চবুপতি' শব্দ হইতে আসিয়াছে ; অর্থ--লেনাপতি ইহা নামও হইতে 
পারে, পদবীও হইতে পারে । এই স্থলে বলিয়া রাখ! ভাল যে, বঙ্গদেশে প্রচলিত পদবী 
চম্পটী'র সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই; “চম্পটী” বারেন্দ ব্রাহ্মণের উপাধি, গাঞ্চি নাম, 
এবং ইহা আসিয়াছে গ্রামের নাম হইতে-_প্রাঁচীন হিন্দু-আমলের তাত্রশাসনে এই গ্রামের 
‘নাম “চম্পাহিষ্রা'রূপে পাওয়া যায়। 

পদ্ভাবলীতে জরীরূপগোত্বামী কো কাৰি চির) 
বলিয়া পাচটী শ্লোক তুলিয়াছেন [ ক্লোকসংখ্যা ৮) ৫*১ ৭; ১১৫, ২৮২ ]। তাহার মধ্যে 
একটা শ্লোকে “চমৃপতি' কথাটা আছে; এবং সেই স্থলে ও কথাটী কৰির নাম বলিয়া ধরিয়া 
লইলে বেশ সঙ্গত অর্থ হয়। ছিব, | 


[ *অথ ভজনবাৎসল্যমৃ। 
অতল্তিতচমৃপতিগ্রহিতহস্তমস্বীকৃত- 
প্রণীতমণিপাহুকং কিমিতি বিস্বতাস্তঃপুরম্‌। - 
অবাহুনপরিচ্ছদং পতগরাজমাবোহতঃ - | 
কবিপ্রকরব্বহিতে ভগ্বতন্ভুরায়ৈ নমঃ ॥ ১॥ ৫* ॥ . দ্বাক্ষিণাত্যন্ত" 11 
এই চমুপতিই কি পদকর্তী চম্পতি? - - 
ভূপতি’, “কবি ভুপতি” ‘সিংহ ভূপতি” এবং ‘নৃপতি সিংহ কবি’-_-এই ভণিতরি সর্বসমৈত 
চৌন্দটা প্র পকরপতকুতে পাওয়া ধায় [ ৪৮৩) ৪৭৯) ১৮৭৮) ৪৭৮) ৫৩৯৮ ১৭২৬) ৪৮৮ ; 
-১৬৯৮১ ১০৮০১ 8৭৭) ১৭৩৬১ ১৯৮৩) ১১৪ ; ৪৮৩ ]1 অনেক পুথিতে এই সকল পদের কোন 
কোনটীর ভণিতায় ভূপতির পরিবর্তে চম্পতি মাধ পাওয়া ধায় (পদকল্পতরুর পাঠাস্তর দরষ্টবয)। 
সম্প্রতি ১*৬*-১০৬৩ সালেব মধ্যে লেখা একখানি গদসংগ্রহ-গ্র্থ আমি দেখিতে পাইয়াছি। 
তাহাতে ‘দুৰ্জ্জয় মান’ প্রসঙ্গে পর পর সাতটী পদ আছে। সব পদগুলিতেই ভূপতিব ভণিতা। 
এই পদগুলি পদ্কল্পতরুতেও পর পর দেওয়া আছে [ ৪৭৭-৪৮৩]। পদ্কল্পতরুতে কিন্তু এই 
সাতটার মধ্যে তিনটী পদের ভশিতায় ভূপতির পরিবর্তে চম্পতির ভণিত| পাওয়া যায়। যথা, 
পদকল্পতরু--পাচ পঞ্চগুণ দ্রশগুণ চৌগুণ আট দ্বিগুণ সখি মাঝে। 
চম্পতিপতি অতি আকুল তো বিশ বিষাদ না পায়সি লাজে ॥ [ ৪৮* ] 


পুথি--পাঁচ ২ গুণ চৌগুণ (দশ ) গুণ আট দীগুণ সখি মাঝে। 
ভূপতি ( পতি ) অতি ভুয়া গুণে আকুল ইসঘ না পায়েবি লাজে ॥ (পৃষ্ঠা ৬০ )। 


৮৪. সাহিত্য-পরিষৎপত্রিক। [ বন সংখ্য 


পদ্দকল্পতরু--দশগুণ অধিক অনলে তনু দ্বাহিল রতিচিহ দেখি প্রতি-অঙ্গে। 
চম্পতি পৈড়১ কপুব যব না মিলব তব মীলব হরি সঙ্গে ॥ [ ৪৮১ ]॥ 

ুধি__আননু'ছ'ৎ অধিক রোসে তনু জ্বারল রতিচিহ্ন দ্বেখি প্রতি অঙ্গে । 
ভূপতি কহে কর্পুব পেড় ষব না মিলব তবহু" মিলব হরিসঙ্গে ॥ (পৃঃ ৬*)। 


পর্দকল্পত্তরু--মেরু-সম মান কোপ সুমেরু-মম দেখি ভেল বেণু সমান। 
চম্পত্বিপতি অব রাই মানাইতে আপ সিধাবহ কান ॥ [ ৪৮২ ] ॥ 


পুথি__মেরু সম মান সুমেরু সম কোপ হাম ভেল রেখুসমাঁন। . 

ভূপতিনাথ কহে রাধে যব মিলব আপে সিধাবহ কান ॥ (পৃঃ ৬১)। 
অতএব ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, চম্পতি. আর ভূপতি সম্ভবতঃ একই ব্যক্তির 
উপাধি বা পদবী ৷ ৃ 
ভীণীচৈতন্তচরিতামৃতে আদিলীলার দশম পরিচ্ছেদে মূলস্বন্ধশাখা-বর্ণনার মধ্যে এক 

উড়িষ্যাবাসী লিংহেশ্বরের নাম আছে ।-_ 

* বামজদ্রাচার্ধ্য আব ওড় সিংহেশ্বব। 
তপন-আচার্ধ্য আর রঘু নীলাম্বর ॥ 
এই “সিংহেহ্বব”ই কি ‘সিংহভূপতি’ বা ‘রায়-চম্পতি’ ? 


[৩] 
কাব্য-পরিচয় - 

বের আবির্ভাবেই বাঙলা বৈষ্ণব সাহিত্যের জন্ম হয়। সত্য বটে, চণ্ীদাস 
ও বিস্াপতি, এই ছুই মহাকবি মহাপ্রভুর অনেক পূর্বেই প্রাহুভূতি হইয়াছিলেন। কিন্ত 
প্রকৃত কথা এই যে, আমবা সাধারণতঃ চণ্ডীদাসেব নামের যে সকল পদের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া 
চত্ী্বাসকে মহাকবি বলিয়া সন্মান কবিয়া থাকি, তাহাব চৌদ্দ-আনা অংশ, হয় মহাপ্রভুব 
পন্থাস্ছবর্তী বৈষ্ণব কবি বা কবিগণের রচনা, অথবা ভাহা. চণ্ডীদাসের , প্রাচীন পদের বৈষ্ণব 
কবিকর্তৃক সংস্কৃত রূপ। শ্রীকুষ্ণকীর্তন চণ্ডীদাসের প্রামাণিক রচনা.। এ কাব্যেব মুল রস, 
কামশান্ত্রে বা সংস্কৃত অলক্কারশান্ত্রের আদিরস) গৌড়ীয় বৈষ্ণব-পদ্ধতির প্রেমরস নহে।. 
শ্রীকৃষ্কীর্ভনের কৃষ্ণ প্রকট কামুক ; রাধা প্রথমে লজ্জাশীল! কুলবালা ও পরে .পরপুরুযান্থৃ- 
রক্তা বিগতলজ্জা নারী। মোটামুটি ইহাই চণ্ডীদাসের প্রামাণিক কাব্যের নায়ক-নায়িকার 
পরিচয় । ) I - : 

১। গৈড়__ডাব (উদ্ভি্থায় প্রচলিত শব্দ) ; কপূরসংযোগে ভাবের জল বিষ হইয়া উঠে, এই প্রবাদ 
উড়িযায় এখনও প্রচলিত আছে। ভূপতি ওরফে চম্পতি যে দক্ষিপঘেশের লোক ছিলেন, ইহা তাহার অন্ততম 
গ্রমাপরূপে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে। 

২। আনদুহ-_জানলহ্‌ (অনল হইতে) । 


০ গোবিন্দদাস কবিরাজ ৮৫ 


(বিদ্ধাপতিব সম্বন্ধেও ওঁ কথাই প্রযোজ্য । শ্রীচৈতন্যদেব বিদ্ভাপতির ( এবং চণ্ীদাসের ) 
কাব; আস্বাদন কবিয়াছিলেন। বিস্তাপতির কাব্যেব স্থল অর্থ যাহাই হউক ন] কেন, 
শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক তাহার আস্বাদন ভাহাব সমকালীন ও পরবর্তী বৈষ্ণব মহাজন ও কবি” 
গণকে ওঁ কাব্যের মধ্যে অলৌকিক রসাস্তরের আভাস বা উদ্দেশ দরিয়া গিয়াছে; এবং এ 
অর্থেই বৈষ্ণব মহজিনেরা এ বাহৃতঃ স্কুল আদিরসাস্্ক পদগুলি পরম আনন্দে আস্বাদন 
করিয়া গিয়াছেন। আমরাও এখন পর্য্যন্ত সেই ধাবা অনুসরণ কবিয়া ও পদেব আলোচনা 
ও বসাস্বাদন করিয়া থাকি। অধিকন্ত, চণ্ডীদ্াসের পদেব মত বিগ্ভাপতির নামে প্রচলিত 
অনেকগুলি পদ যে পরবর্তী বৈষণব-কবিগণ কর্তৃক রচিত বা সংস্কৃত হইয়াছিল, তাহার 
যখেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।) পূর্বের কিছু প্রমাণ দেওয়া গিয়াছে। 

এইরূপ অবস্থায় চণ্ডীদাস (শ্রীকুঞ্ণকীর্তন বাদে) ও বিদ্যাপতিব পদ্ধাবলীকে বৈষ্ণব 
সাহিত্যের বহিভূক্ত কবা চলে কি? বৈষ্ণব মহাজন্-বসিকদিগেব অঙ্গমত ভাব পবিত্যাগ 
কবিয়া কেবল মৈথিল ভাষানুষায়ী ব্যাখ্যা! টনি কাতা বিতর রসনা 
দেশে যথেষ্ট কমিয়া যাইবে। 

শ্রীচৈতন্যেব পূর্ববর্তী কবিরা বাধা ও কৃষ্ণকে লইয়া গান £বীধিয়া গিয়াছেন; 
তাহার পরবর্তী কবিরাও তাহাই করিয়া গিয়াছেন। তবে এই ছুই সাহিত্যের মুলগত 
পার্থক্য কি, এবং সেই পার্থক্যেব কাবণই বা কি--এই প্রশ্ন সহজেই উঠিতে পারে। 
প্রাকৃ-চৈতন্ত ও অর্ববাক্‌-চৈতন্য বৈষ্ব-সাহিতোব১ পার্থক্য ও তাহাব কারণ মূলতঃ এই। 

(ক) পূর্ববর্তী সাহিত্যে রাধা সামান্য নায়িকা মাত্র; পববর্তী সাহিত্যে রাঘাব প্রাধান্য 
কৃষেব প্রাধান্তকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। 

(খ) প্রাকৃ-চৈতন্য সাহিত্যে কৃষ্ণ ঈশ্বব, বিষ্ণুর অবতার ; তাহার সকল দাবী ঈশ্ববত্বের 
উপর প্রতিষিত। পরবর্তী সাহিত্যে কৃষ্ণ পরমপুরুষ, “সর্ববকাবণকাবণম্‌”; আর তাহার 
দাবী নয়- প্রার্থনা-_ শিশুত্বের, বালত্বের, সধ্যের, প্রেমের মধ্য দিয়া । রাধাকৃষ্ণের লীলা - 
সাধাবণ প্রেমিক-প্রেষিকাব বিলাসমাত্র না হইয়া ভীবশক্তি ও চিৎশক্তির চিরন্তনী লীলার 
প্রতীক হইয়া দাড়াইল। সাধক ও ভক্ত এই লীলাব সাক্ষী হইয়া আনন্দ অনুভব করেন। 
সিদ্ধ হইলে তিনি এই অনাদি অনস্ত লীলার সহায়ক সখী হইয়া যান, এবং লীলার পুষ্ট 
সাধন করেন। 

< (গ) শ্রীচৈতন্যদেবেব অপূর্ব চরিত্রই বৈষ্ণব-সাহিত্যের মেরুদণ্ড । বৈষ্ণব-কবিরা 
অনেকেই আজীবন কুমাব ছিলেন; তাহারা স্বীয় প্রেয়সীর যুখচ্ছবি ও আচরণের আদর্শে 

রাধাব বর্ণনা ও চরিত্র-অন্কন কবেন নাই; তাহারা রাধাভাবের মূর্ভিকে চক্ষুব সন্মুখে " 
দেখিয়া রাধাকে গড়িয়া গরিয়াছেন। এই বিষয়েই এতটুকুষাত্রও কল্পনার আবশ্যক হয় নাই। 
শ্রীচৈতন্যের নীলাচলে শেষ দ্বাদশবর্ষের আচবণ তাহাবা শুধু বাঁধাব উপর আবোপ করিয়া 
দিয়াছেন । এক কথায় বলিতে গেলে মহাপ্রভুব আবির্ভাব না হইলে, বাঙ্গালার যে শ্রেষ্ঠ 
সম্পদ বৈষ্ণব ধৰ্ম ও সাহিত্য, তাহার স্থাষ্ট সম্ভবপর হইত না। বাঙ্গলাব বৈষ্ণব ধর্ম [ও সাহিত্য 


রি ১। প্রকৃতপক্ষে প্রীকৃ-চৈতন্য রাধাকৃষঃ সাহিত্যকে ( জয়দেব-চণীদাস-বিদ্ভাপতি ) বৈষ্ণব সাহিত্য বল! চলে 
না। এই সাহিত্যে রাধা! ও কৃষ্ণ মেটামুটি নায়ক ও নায়িকার প্রথাগত ি১দ8818 মাত্ব। অবশ্য 
কৃষ্ণকে সর্বত্রই বিষ্ণুর অবতীব বলিয়া! স্বীকার করা হইয়াছে। 


৯১ 


সস 


৮৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২ সংখ্যা 


অচ্ছেগ্-সন্বন্ধে স্থাপিত ; এবং এই ধৰ্ম্ম কোন দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত মত, ব| বিশেষ 
কোনও তন্বকে আশ্রয় কবিয়া উদ্ভূত হয় নাই। এই ধৰ্ম্ম এক অপূর্ব জীবনকে অবলম্বন 
করিয়া! বিচিত্রভাবে বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে। 

বৈষ্ণব-সাহিত্যে উচ্চশ্রেণীর কবিব সংখ্যা সুপ্রচুর। প্রধান প্রধান কবিদ্বিগের নাম 
করিতে গেলে--বাস্ুদেব ঘোষ, মুবারি গুপ্ত, রামানন্দ বনু, কৃষ্ণদ্রাস কবিবাজ, গোবিন্দদাস 
কবিরাজ, জ্ঞানদাঁস, বলবামদাস, নবোত্তম ঠাকুব, যছুনন্দনদাস, নবহরিদাস (ঘনশ্তা) 
ইত্যা্দি। এই সকল প্রথমশ্রেণীর কবির মধ্যে গোবিন্দদাস-কবিরাজের স্থান 
পর্ধবোচ্চে। গোবিন্দদ্দাস-কবিরাজ-রচিত পদের সংখ্যা চারি শতের উপর। 
এই পদগুলি সবই ব্রজবুলী ভাষায় রচিত। গোবিন্দদ্দাস কবিরাজ বাঙ্গালায় কোন 
পদ বচনা করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। পদামৃতসমুদ্ধে উদ্ধত গোবিন্দদাস 
ভণিতাযুক্ত পদগুলিব মধ্যে যে যে পদগুলিকে বাধামোহন ঠাকুর গোবিন্দদাস-কবিবাঞ্জ 
মহাশয়ের রচনা বলিয়া নির্দেশ কবিয়াছেন, সেগুলিব কোনটিই বাঙ্গাল! পদ নহে। 
বাঙ্গলা পদগুলি প্রায়ই গোবিন্দ চক্রবর্তী রচনা বলিয়া রাধামোহন উল্লেখ কবিয়াছেন। 
অধিকন্তু, বাঙ্গালা পদগুলি ব্রজবুলী পদগুলিব তুলনায় নিকৃষ্ট । অতএব স্বচ্ছন্দে বা! যায় যে 
গোবিন্দদাস-কবিরাজ মহাশয় সম্ভবতঃ বাঙ্গালায় পদ্রবচনা কবেন নাই 

বৈষ্ণব-সাহিত্যের উপজীব্য বিষয় খুবই সঙ্ধীর্ণ। সকল পদকর্তাই শুধু এই ছুইটী বিষয় 
অবলম্বন করিয়াই কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, _প্ীচৈতন্ের বন্দনা এবং লীলা-প্রসঙগ, আর 


/রাধারুফের প্রেমলীল।ব বর্ণনা বৈষ্ণব-কবিদের পরম আশ্চর্যজনক কৃতিত্ব এই যে, তাহাব! 


এই স্বল্প পবিসবেব মধ্যে আপনাদিগের কবিত্বশক্তি, স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্বের যথেষ্ট পরিচয় দিয়! 
গিয়াছেন। 

গ্রোবিদাদাস-কবিরাজ অভিসাব, উৎকণ্ঠা ও ভাবোল্লাস বর্ণনায় অতুলনীয়। এমন কি, 
অভিসার বিষয়ে গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব সংস্কৃ-সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ কবিগণের কৃতিত্বকে 
পরাজিত করিতে পারে। কবিরাজ কৃষ্ণলীলাব প্রায় সকল বিষযেই অত্যুতৎকুষ্ট পদ 


রচনা করিয়াছেন; কেবল বাৎসল্য-ঘটিত পদ তাহাব নাই বলিলেই হয়। গোষ্ঠলীলার 


সম্বন্ধে ছুই একটী পদ আছে, কিন্তু অন্যান্য পর্বের অপেক্ষা সেগুলি কিছু নিকৃষ্ট বলিয়! 
বোধ হয়। 
গোবিন্দদাসের নিজকুত একখানি পদাবলী ছিল। তাহাব নাম “গীতামৃত» ছিল কি না 
বল! স্ুকঠিন। রাধামোহন ঠাকুর গোবিন্দদাস-কবিবাজকুত পদাবলী গ্রন্থ দেখিয়াছিলেন 
বলিয়া পদবামৃতসমুদ্রেব টাকায় লিখিয়াছেন; কাবণ-_“চম্পকসোনকুন্ুমকন্কাচল" ইত্যাদি 
পদ্দেব টীকায় তিনি লিখিয়াছেন_-“তৎকৃতে গ্রস্থেংস্ত দাক্ষিণাত্য জ্রীবাগো দৃশ্ততে, কিন্ত 
ূর্বাপবং গৌরীরাগেন গাঁনং শ্রতমতো! গৌবীবাগো লিখিতঃ* যাহা হউক, সে পুঁথি এখন 
প্রকট নাই। বৰ্তমানে কবিরাজেব পদগুলি পদামৃতসমুদ্র, পদ্রকল্পতরু, পদ্বস্সার প্রভৃতি 
সংগ্রহ-গ্রন্বে বিক্ষিপ্ত মাছে। কৰি পদগুলি পা কবি পদগুলি পার্পর্য্যক্রমে রচনা কবিয়াছিলেন কি নাঃ 
উপস্থিত আনিবার উপায় নাই) j 
* এখন গোবিন্দদাস-কবিরাজ মহাঁশযেব পদগুলিব পারম্পর্যা অঙ্ভুসাযে ধারাবাহিক 


বঙ্গ ১০০৯ ' গোবিন্দদ্াস কবিরাজ ' ৮৭ 
ভাবে পরিচয় দেওয়া যাউক। বলা বাহ্য, যে নিয়েব আলোচনায় সকল পদগুলিরই 
আলোচনা করা সম্ভবপব হয় নাই-। 


৮ কুষ্ণকে -দেখিয়াছেন।--ভীহাব রূপ অঞ্জনকে গঞ্জনা দেয়, জলদপুঞ্রকে পরাজিত 
কবে এবং জগতের লোকের নয়ন পরিতৃপ্ত করে। তাহার শীতলচরণ নবারুণ ও কমলদলের 
ন্যায় রক্তিম 7 তাহা শরতেব অরবিন্বকে সৌন্দর্য্যে পরাভূত কবিয়াছে। তাঁহার শ্রীবা হইতে 
লবিত ভ্রথরগণ-চুখিত কেলিকদব্ষের মালা অবনি চুম্বন করিতেছে। তরুণ তমালের মত এই 
পুরুষের অধরসুধামধ যে মুরলীধ্বনি ত্রঙ্গিণীবৎ উছলিয়া পড়িতেছে তাহাতে রঙ্গিণী 
গোপীদের হরয়বরূপ বসন বিগলিত হুইয়ড়িতেছে। মত্ত ভ্রমরের ন্যায় তাহার লোল 
লোচন কর্ণপ্রান্ত-বিলধিত উৎপলের দিকে ধাবিত হইতেছে । কপালে তাহার সুন্দর 
তিলক। চুড়ায় শিখিপুচ্ছ ; তাহাকে রমদীদিগেব মন মধুকর-মালার ন্যায় বেষ্টন করিয়া 
রহিয়াছে। 

অঞ্জনশগঞ্জন জগ-জন-রঞ্জন জনদশ্পুঞ্জ জিনি ররণা। 

তক্লণারুণ-থল-কমল-দ্বলারুণ মঞ্জিত-রঞ্জিত-চরণ! ॥ [ ২৪১২ ] 1১ 

তন্ু্তন্-অন্গুলেপন ঘনশ্চন্দন-মৃগমদ-কুককুমপন্ক । 

অলিকুলচুদ্ষিত অবনিবিলদ্ষিত বনি*্বনমাল-বিটক্ক ॥ 

অতিষ্নুকুষার-চরণতল-শীতল জীতল শবদ্রবিন্দ। 

( রায়সস্তোয়-মধুপ-অমুসন্ধিত নন্দিতশ্দাস-গোবিন্দ ॥)[ ২৪১৫ 11) 

অধর-সুধা-ঝর মুরলি-তরঙ্গিণি বিগলিত-রঙ্গিণি-হৃদয়-ছুংল | 

মাতল-নয়ন ভ্রমর-জন্ু ভ্রমি ভ্রমি উড়ি পড়ত: ক্রুতি-উতপল-ফুল | 

- রোচন তিলক চুড়ে বনি চন্দরক বেল রমণি-মন-ষধুকর-মাল। 
. গৌবিন্দদসিচিতে নিতি নিতি বিহরই ইহ নাগরবর তরুণ-তমাল ॥. ' 
[২৪২৪ ]॥ 
রর টার হান তিনি ক্ষণে ক্ষণে 
চমকিয়া উঠিতেছেন ] মেধ দেখিলে কৃষ্ণের স্থৃতি হইতেছে, চক্ষুতে জল ভরিয়া আঁসিতেছে। 
রাধা বিজনে তরুণ তমালকে আলিঙ্গন করিতেছেন [ ৩৯] 
রাধা! সম্পূর্ণরূপে শ্যামময় হইয়া গিয়াছেন। চক্ষে তাহার শ্তামকজ্জল, মুখে তাহার 

শ্বামস্নাম, অঙ্গে তাহার শ্যাম শাঁটা। শ্তায়ি তাহার বক্ষের হার, হুদয়ের মণি। শ্যামবর্ণা 
সথীকে তিনি আলিঙ্গন করিতেছেন । স্যাম তাহার মর্খে লাগিয়াছে। পরিজন নিষ্ঠ'র। 
রাধার মুখ যান পদ্পের মত দেখিতে হুইয়াছে।: রিল লারা কন্ধ ধুইয়া যাইতেছে 
দিদা সহা! Ls 


১] [বনী হ মালি পদক হরর পানা সুচিত করিভেছে। 


৮৮ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা [ বৰ সংখা 


লোচনে শ্তামব বচনহি শ্যাষর শ্যামব চারু নিচোল। 
শ্তামব হার হৃদয়ে মণি শ্যামব শ্তামর-সখি করু কোর ॥- 
মরমহি শ্তামব পরিজন পানর ঝামর মুখ-অরবিন্দ। 
ঝরস্ঝর লোরহি লোলিত কাজর বিগলিত লোচননিন্দ ! 
বাসনা উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। কৃষ্ণ কি সুপ্রিয় 
আছেন ? কৰি গোবিন্দঘাস আর কতক্ষণ রাধাকে আশ্বাস দিয় দাখিবেন ? টি 
l মনমথ সাগর রজনি উজাগর নাগর তুছ" কিয়ে ভোর । 
পোবিন্দদাস কতহু’ আশোয়াসব মিলবহু নন্দকিশোব-৷ [৪- ] 1 
" ক্কফও বাধাকে দৃৃগ্‌গোঁচব কবিয়াছেন। রাধাব লাবপ্যেব তো বর্ণনা হয় না। ডাহার 
মুখঞ্জী শরৎকালীন চন্দ্রমণ্ডলের শোভাকে পরাজিত করিয়াছে। তাঁহার অধরে মৃদুহাস্ত উঠি- 
স্বাই মিলাইয়া যাইতেছে। কবরীতে 'বরুলফুলেব মালা-বেষ্টন কবিয়া আছে, তাহাতে আকুল 
অলিক্কুল মধুপানে মত্ত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। রাধাব সর্ববাঙ্গ অলঙ্কারে 
ঝলমল করিতেছে, এবং বাছুর কন্ধণ ও কটির কিন্কিণি মৃদু মৃত শিঞ্জিত হইতেছে। পদপক্ষছের 
উপর মণিময় নূপুর বন্ধত হইতেছে। রাধার পদনখ কামদেবের দরপশশ্ব়প ; কবি 
গোবিন্দদাস তাহার বালাই লইতেছেন। 
* শরদম্ধাকবমণ্ডুলমণ্ডনথগ্ডন বদনবিকাশ। 
অধবে মিলায়ত স্যামমনোহরচিতচোরায়নি হাস ॥ 
আহু নব শ্তামবিনোদিনি রাই। 
তন্ুণ্তন্ণু অতন্থযুধশতসেবিত লাবণি বরণি নাঁষাই॥ ধর ॥ 
কবরি-বকুলকুলে আকুল-অলিকুল মধু পিবি পিবি উতরোল। 
সকল অলঙ্কতি কঙ্ধণ-বঙ্ক তি কিন্ধিণি বণবণি বোল ॥ 
~ | পদপক্কঞ্জ পর মণিময় নূপুর রণঝণ খঞ্জন-ভাষ। - 
মদনমুকুব জন্কু নখমণিদরপণ নীছনি গোঁবিন্দদ্দাস ॥ [ ২৪৬৩ ]॥ 
বন্ত্রের ভিতর হইতে রাধাঁব অঙ্গদ্যুতি ক্ষীণ বিদ্যুতের স্তায় আভাদিত হইতেছে ॥ রাধা, 
থামিয়াঁ থামিয়া চলিতেছেন, আব তাঁহার প্রতি পদক্ষেপে যেন একটী একটা কবিয়া স্থলপথ 
১" ফুটিয়া উঠিতেছে। সখীিগেব সহিত রাধা কথী কহিতেছেন, তাহাতে ভাহাব ন্রতঙ্গীতে যেন 
যমুনার ভরঙ্গ হিল্লোলিত হইয়া উঠিতেছে। - রাধার তরল-নয়নের দৃষ্টি যেখানে যেখানে 
 /পড়িতেছে সেখানে সেখানে নীলপক্নের বন: ভরিয়া উঠিতেছে। রাধার হাস্তে কুন্দ ও 
কুমুদ প্রন্চুটিত হইয়া উঠিতেছে। রাখীর এই অপূর্ব প্রীতে মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণ তাহাকে যেন 
চিনিয়াও চিনি উঠিতে পারিতেছেন না। 
ফা! যাহা নিকসয়ে ত্গ-তনগ-গেযোতি। 
তাই] তাহ! বিজুরি চমকময় হোতি | - 
যাহ যাহা! অরুণ-চরণ চল চলই। - 
তাহ! ভাই! খল-কমল-দল খলই॥ 


বঙ্গান্ব ১০৩৬ ] গোবিন্দদাস কবিরাজ ৮৯ 
দেখ সখি কো ধনি সহচরি মেলি । 
হামারি জীবন সঞ্জে করতহি খেলি ॥ 
যাই! বাই! ভনুর ভাঙশবিলোল । টু 
তাহা তাই! উছলই কালিন্দি-হিলোল ॥ 
যাহা যাহা তরল বিলোচন পড়ই। 
রা তাহা তাহা নীল-উভপল বন তরই॥ . 
যাহ] যাহ" হেরিয়ে মধুরিম হাঁস। 
তাহ তাহণ-কুন্দ-কুমুদ্ধ পরকাশ ॥ 
গোবিন্দদ্াস কহ মুগধল, কান। - 
চিনলছ রাই চিনই-নাহি জান ॥ [৮৬] ॥ 
কবি এই পদটী বিদ্বাপতির নিয়োদ্ধ ত সুপরিচিত পদের ভাব লইয়া লিখিয়াছেন।-- 
জই! জই! পদ্ব-ভুগ ধরই) তঁহি তহি সবোরুহু ভরই ॥ - 
- জহঁ| জহা বলকত অঙ্গ! তহি" তহি বিজ্ুুরি তরঙ্গ ॥ 
R জহ | অহ’! নয়ন বিকাস। তহি' তহি কমল প্ৰকাস ॥ .. 
ড -- জহা জহ'| কুটিল কটাখ। ততহি" মদনসর লাখ ॥ 
৬৮ এন বিগ্তাপতিকে অস্থকরণ করিয়াছেন বটে, কিন্ত, সেই সঙ্গে নিজের 
“শক্তিদভার অরবেষ্ট পরিচয় ও পটার মধ্যে যে দিয়া গিয়াছেন তাহী পদ ছুইটী তুলনা 'করিয়া 
দেখিলেই বুঝা! যাইবে ।- 
রাধার অঙ্ধুরাগ গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে। -আর বুঝি সখীগণের নিকট হইতে গোপন 
রাখা যায় না। প্রস্ফুটিত কদর দেখিলে রাধার ীর্ঘনিশবাস ত্বতঃই ফুলিয়! উঠে। অঙ্গে সর্বদা 
পুলকোদূগম হইতেছে । করতলে বদন রাখিয়! রাধা সর্বদাই চিন্তামগ্ন। চোখের জল 
অতি কষ্টে নিবারণ করিতে হয়। কথাও ভাল করিয়া কহিতে পারেন না। তুচ্ছ ছল 
করিয়! রাধা একবাব ঘর আর একবার বাহির করিতেছেন । by টে সখী আন্দাজ 
করিয়াছে, যে বাধা শ্যামচন্দ্রকে দেখিয়াছেন । - 
- নিশসি নিহাবসি ফুটল কজন্ব ৷" 
-করতলে বদন সঘন অবলম্ব ॥ 
- থেনে তন্গু মোড়সি করি কত ভঙ্গ। . 
- অবিরল-পুলক-মুকুল ভরু অঙ্গ ॥ - 
এ ধনি মোহে না-করু আন.ছন্দ। 
-জানলজু ভেটলি শ্তামব-চন্দ 1 .. 
- ভাব কি গোপসি গুপত না রহই।, 
মবমক বেদন বদন সব বহই ॥ 
যতনে নিবারসি নয়নক লোব। 
- গদ্গর্দ-শবদে কহুসি আধ বোল ॥ 


৯ গাহিত্য-পরিষহপত্রিকা [খন ' 
আনছলে অঙ্গন আনছলে পন্থ ৷ 
সখনে গতাগতি করনি একস্ত | [৭* 1॥ 
রাধা যখন দ্বেখিলেন যে স্থীর নিকট আর মনোভাব গোপন রাখা চলে না, তখন 
স্বীকার করিলেন, যে তিনি পথে যাইতে কৃষ্ণকে দেখিয়াছেন। আর সেই হইতেই তাহাব 


এই অবস্থা। 


সজনি যাইতে পেখলু কান। - 
তব ধরি জগ ভরি ভবল কু্ুম-শর নয়নে না হেবিয়ে আন ॥ 
মু মুখ দরশি বিহসি তনু মৌড়ই বিগলিত মোহন-বংশ । 
না জানিয়ে কোন মনোরথে আকুল কিশলয়দলে কক দংশ ॥ 
অতয়ে সে মবুমন জলতহি অন্গুখন দোলত চপল পবাপ। 
গোবিন্দদাস মিছই আশোয়াসল অব" না মীলল কান ॥_[ ৭৩ ] ॥ 
রাধাকে আশ্বাস দ্বিরার জন্য সখী কৃষ্ণের প্রসঙ্গ উখবাপন কবিতেছেন। রাধা নিষেধ 
করিলেন। রাধা কৃফকে এখনও -ভাল-করিয়া দেখেন নাই; কিন্তু তাহাতেই প্রাণ থাকে 
কি যায়, তাহার স্থিরতা নাই। ধন্য সেই রমণী, যিনি কৃষ্ণকে ছুই চক্ষু ভরিয়া দেখিয়াও 
বাচিয়া থাকিতে পারেন। কৃষ্ণকে সী ঘনপ্যাম বলে, কিন্তু রাধার নয়ন তাহ তো বিদ্যুতের 
ম্যায় বলসাইয়া, দ্বেয়। প্রেমিকা না কি প্রেষের জন্ত জীবন ত্যাগ করিতে পারে । রাধার 
.কিন্তু এখনও চপল জীবনে সাধ আছে। অতএব কৃষ্ণের কথা উখাপন না করাই ভাল। 
আধক আধ আধ-দিঠি-অঞ্চলে যব ধরি পেখলু' কান। 
৷ =. " কত শত কোটি কুম্থমশরে জর জর রহত কি যাত পবাণ ॥ 
30. সব্জনি জানবু' বিহি যোহে বাম। - 
= 7" হুহু লোচন ভরি যে হরি হেরই ভু পায়ে'মবু পরণাম ॥ 
££ .* সুনয়নি কহত কাছ ঘনশ্তামর মোহে বিন্ছুরি সম লাগি। 
* বুসবতি তাক পবশবসে ভাষত হামারি হৃদয়ে জলু আগি ॥ 
প্রেমবতি প্রেম লাগি জিউ তেজত চপল জিবনে মু সাধ । 
গোবিন্দদাস ভণে জীবল্লত জানে রসবতি-রস-অরিযাদ ॥_[ ২৩৪ ] ॥ 
রাধা সহচরীগণের সহিত কালিন্দীতে স্থান করিতে চলিযাছেন। দ্বিবাকর-কিরণে 
ম্লান কাঞ্চন শিরীষকুন্ুমের ন্যায় ভাহার মূর্তি কৃষ্ণের চিত্ত চুরি করিয়া লইল । রাধা চঞ্চল 
-নয়ন-কোণে কৃষ্ণকে কটাক্ষ করিয়া! মন চুবি কবিবার সুনিপুণ প্রণালী দেখাইলেন। বমুমার 
বেলাভূমি উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে রাধা কোমল চরণ অতি ধীরে ধীরে বিক্ষেপ 
করিয়া চলিতেছেন। বাধাব কষ্ট দর্শনে কুষ্ণেব নয়ন সজল হইল । রাধা সেই সজল 
ন্যনপন্ধজ ছুইটী পাহুকা করিয়া লইলেন। নয়ন মন ছুইই -হারাইয়া কৃষ্ণ একেবাবে রিক্ত 
হুইয়া পড়িলেন। , 
সহচরি মেলি চললি বররঙ্গিণি কালিন্দি করই সিনা । 
কাঞ্চন শিরিষ-কুসুম জনু তহুরুচি দিনকর-কিরণে মৈলান ॥ 


বলাম ১৩৩৬ ] - গোবিন্দদাস কবিরাজ ৯১ 
সজনি সো ধনি ভীতক চোর |. : 
, চোরিক প্রস্থ ভোরি দবশায়লি চঞ্চল নয়নক ওর ॥ . 
কোমল চরণ চলত অতি মন্থর উতপত বালুক-বেল। 
_ হেরইতে হামারি' লঙ্জল দিঠি-পঞ্চজ হুছ' পাতুক. করি নেল ॥ 
চীত নয়ন মৰু ছুছ' সে চোরায়লি শুন হৃদয় অব.মান। 
মন্ষথ-পাপ-দহনে তঙ্গু জারত গোবিন্দদাস ভালে জান ॥--[২*৪]1। 
রাধা ও কৃষ্ণের পরস্পরের মিলনোৎকষ্ঠা দ্বেখিয়া সখী তাহাদের-মিলনসাধনে যুবতী 
হইলেন। বাধার নিকট দুতী কৃষ্ণের বিরহন্ব্যথার বর্ণনা করিতেছে। কর রাধার বিরহে 
ক্ষীণতন্ু ও জর্জরিত হইয়াছেন চন্দ্রের কিবণ তাহার নিকট অয়হ হইয়া উঠিয়াছে। 
অভিসাবের আশায় তিনি রাগিণী' মেধসল্লার আলাপ কবেন, তাহাতে অ কাশে মেঘ আলে; 
কিন্তু তাহার উত্তপ্ত দবীর্ঘনিঃশ্বাসে তাহ! উড়িয়া যায়। ধবল বসনের ভারও তিনি সহ করিতে 
পারিতেছেন না। বাধার নিকট আসিবার তাহার ক্ষমতা নাই। রাধার নাম ও গুগ্রায 
জপিতে জপিে তাহার অঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠে, এবং- তাহা করিয়াই তিনি কোনও ক্র 
জীবনধারণ করিয়া আছেন। - 
-চান্দ নিহাঁরি চন্দনে তনু নর 
ধবল নিচোঁল বহই নাহি পারই কৈছে করব অভিসাব ॥ 
যতনহি মেঘমল্লার আলাপই তিমির-পয়ান গতি আশে। 
- আওত জলদ ততহি" উড়ি যাওত উতপত দ্রীঘ নিশাসে ॥ . 
তুয়া গুণ-নামশগাম জপি জীবই বহু পুলকিত দেহ! । 
গোবিন্দদাশ কহ ইহ অপরূপ নহ যাহা! ইহ নব নব নেহা ॥--[ ২১৮ ] ॥ 
কৃষ্ণ বেতসকুঞ্জ-গৃহে বসিয়া! আছেন ।- তিনি একবার, উঠিতেছেন, একবার বসিতেছেন, 
এবং এক্বাব পথ .দেখিয়া 'আদিতেছেন। কৃষ্ণ বাধার নিবিড় বিরহ-দ্হনে দহিতেছেন। 
তাহাকে এখনও রাধার অবিশ্বাস করা উচিত হয় ন! 
কবহু উঠত কবহু’ বৈঠত পন্থ হেরত তোর। 
অমল*কমল-নয়নস্ষুগল দধনে গলয়ে লোর ॥ - 
- এতহু যতনে পুরুষ-রতনে-চিতে নাহি বিশোয়াস। 
_ _ গহনশ্বিরহ দহনে-দহই কহই গোবিন্দ্দাস ॥ -{ ২১৭, ] ॥ 
কৃষ্ণের প্রাণ রক্ষার্থ রাধা অগত্যা চলিলেন। বাধা সর্বাজ উত্তমরূপে বনু করিয়া 
চতুর্দিকে চকিতনয়নে চাহিতে চাহিতে চলিয়াছেন।- ইহাতে সখী রহস্ত করিয়া রাধাকে 
বলিতেছে,-তুমি বলিতেছ, মে আমার কথাতেই তুমি কৃষ্ণের নিকট যাইতেছ। তোমার 
এই কথার ছাদ আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদিগকে বঞ্চনা করিলে তোমার কি 
ফল হইবে? তোমার ব্যবহারে বুঝিতেছ, যে, তুমি কুফপ্রেম ধন অন্তরে সঞ্চিত' করিয়! 
গোপনে চলিয়াছ। কিন্তু তোমার হাস্ত, তোমার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী, তাহাই সাক্ষ্য দিতেছে । 
'এত দিনে স্বচক্ষে দেখিলাম, যে চৌবের অঞ্চলের গ্রন্থিত টুরিকরা ধন থাকিলে তাহার 
মুখ দেখিয়! তাহা ধরা! যায়$- আর তুমি এই গোপন-ধন লইয়া এতই 'আকুল হইয়াছ যে 


চিএ 


নি 
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পথও ভাল করিয়া নজর করিতেছ না।_-রাঁধা উত্তর দিবার উপক্রম করিলে সখীস্থানীয় 
পদ্বকর্ত্তা গোবিন্দদ্বাস তাহাকে বলিতেছেন, তুমি থাম, তোমার এতক্ষণ ১০১০০ 
সব ব্যাপার বুঝিয় লইয়াছি। ৃ 
চৌঁদিক চকিভনয়নে ঘন হেবসি বপসি কাপল অঙ্গ 
বচনক ভাতি বুঝই নাহি পারিয়ে কাহা শিখলি ইহ রঙ্গ ॥ 
দুন্দরি কী ফল পরিজনে বাচি। 
শ্যাম-সুনাগর-গুপতশপ্রেমধন.জাননু' হিয়া মাহা সাচি ॥। ৮ 
এ তুয়! হাস মরম পরকাশই প্রতি-অঙ্গভঙ্গিম সাখী। | 
গাঁঠিক হেম বদন মাহা ঝলকই. এতদিনে পেখলু' আখি ॥* 
গরহন-মনোরথে পন্থ না হেরসি জীতলি মনমথরাঁজ। 
গোবিন্দদাস কহুই ধনি বিরমহ মৌনহি' সমুঝলু কাজ ॥--[ ২২৭] ॥ 
রাধা কৃষ্ণের নিকট আসিলেন। চকিতা ও উৎকণ্ঠিতা রাধা সখীর আঁচল ধরিয়া কোনও 
প্রকারে পর্য্যক্কে বসা না-বসার মত কবিয়া বসিলেন। সখী প্রস্থানোদ্ততা হইলে -রাধাও 
উঠিতে চাহিলেন। বাধ! দিয়া কৃষ্ণ রাধার হাত ধরিতে গেলে রাধা হাত ঠেলিয়া 
দিলেন। কৃষ্ণ রাধার মুখের প্রতি চাহিতে রাধাব নয়নে জল ভরিয়া উঠিল। * ॥ * 
রাধার এই অপরূপ সারল্যমণ্ডিত সৌন্দর্য্যের মধ্যে কৃষ্ণের বাসনা! ভুবিয়া গেল। 
ধরি সখি আঁচবে ভই উপচন্ক । * বৈঠে না বৈঠয়ে হরি পরিষন্ক ॥ 
চলইতে আলি চলই পুন চাহ। রস-অভিলাষে আগোরল নাহ ॥ 
নুবুধল মাধব মুগধিনি নারী । ও অতি বিদ্রগধ এ অতি গোডারি ॥ 
পরশিতে তরসি কবহি কর ঠেলই। হেরইতে বয়ন নয়নজল খলই ॥ 
হঠ পরিবস্তণে খরহরি কাপ। চুম্বনে বদন পটাঞ্চলে ঝাপা। 
শৃতলি ভীত-পুতলি সম গোরি। চীত-নলিনি হবি রহই আগোবি ॥ 
গোবিন্দদাস কহুই পরিণাম রূপকে কুপে মগন ভেল কাম ॥ [১০৯]. . 
* রাধার লজ্জা! ও সাধ্বস দেখিয়া সখী ভৎপন! করিতেছে। ঘি হরির পাখিস্পর্শে তুমি 
এতই কাপিবে এবং অঙ্গের সংবৃত বসনকে আরও সংবরণ করিবে, তাহা হইলে তুমি এখানে 
আসিবার পূর্বে অত বেশ প্রসাঁধনের রঙ্গ করিলে কেন? তুমি নিজের কার্য্য বুঝিতেছ না ? 
যাহার বিরহে তুমি জাগিয়া ও ঘুমাইযাও ঘস্তি পাও না, তাহাকে কি এত লজ্জা ও ভয় করিতে 
আছে? 
যয হরি-পাণি-পবশে ঘন কীপনি বাপসি বাল অঙ্গ। 
তব কিয়ে খন ঘন মণিময়-অভরণ বেশ-পসায়নি রঙ্গ ॥ 
: এ ধনি অবহু" না সমুবঁসি কাজ । - | | 
যাহে বিহ জাগরে নিদহু' না জীবসি তাহে॥কিয়ে এত ভয় লাজ ॥ (২৩৬), 
এই রাধা ও মাধবে প্র .ম মিলন এখনও পবিচয় হয় নাই। কৃষ্ণের অন্থুনয়ে.রাধ| * 


+ তুলনীয় জ্ঞানরাম--আঁচ়রে কাফন ঝলকে মুখে ॥ টির 
মরমে পিরিত বেকৃত অঙ্গে ।[ ৬৭৩০] 1 


বঙ্গান্ ১৩৩১ ] - গোবিন্দদাস কবিরাজ ‘৯৩ 
অবনতমুখে পদনথে মাটি খু'টিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ চঞ্চল হইয়া রাধার অঞ্চল স্পর্শ করিতে 
গেলেন, রাধা অমনি আধ পা পিছাঁইয়া গেলেন। বিদঞ্ধ মাধব রাধার মন বুঝিয়া চরণ স্পর্শ 
করিতে হাত বাড়াইলেন। রাখ! নিবারণ করিতে গেলে কৃষ্ণের হাতে তাহার" হাত চেঁকিয়! 
গেল। পাণিম্পর্শে প্রেমের সঞ্চার হইল । রাধা ঈষৎ হাসিয়া অঞ্চলে মুখ ঢাঁকিয়া 
ফেলিলেন। | 

পহিলহি রাধা-সাধব মেলি। পরিচয় ছুলহ দুরে রহু কেলি ॥ 

অনুনয় কবইতে অবনত-বয়নী। চকিত-্বিলোকনে নখে লিখু ধরণী ! 

অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কান। রাই করল পদ্-আধ পয়ান ॥ 

বিদগধ নাগর অন্ুতব জানি । রাইক চরণে পসাবল পাণি ॥ 

করে কর বারিতে উপজল প্রেষ। দারিদ ঘট ভরি পাওল হেম ॥ 

হাসি দ্রশি সুখ আগোরলি গোরি। দ্বেই রতন পুন লেয়লি চোরি ॥ 

এঁছন নিরুপম পহিল বিলাস। আনন্দে হেরত গোবিন্দদ্াস ॥-_ [৫২ ]॥ 

বসন্তকাল, শুরুপক্ষের রজনী; রাধা কৃষ্ণের অভিসাবে চলিয়াছেন। রাধার কবরীতে 

কুন্দকুসুম, হৃদয়ে মুক্তার মালা, অঙ্গে কপূর ও চন্দনের বিলেপন ; ধবল বস্ত্র পরিধান। 
এইরূপ শ্বেতশ্বসন ভূষণে মণ্ডিতা রাধাকে উজ্জ্বল চন্দ্রকিরপের মধ্য হইতে লক্ষ্য করা যায় না। 
গৃহের পরিজনেব দৃষ্টি এইরূপে এড়াইয়া রাধা নিকুঞ্জে চলিয়াছেন। . 

কুন্দকুসুনে তরু কবরিক তার । হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম-হাব ॥ 

চন্দমশ্চরচিত রুচির কপুর। অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভবিপুব ॥ 

ধবল-বিভ্ভুষণ-অন্বর বনই। ধবলিম-কৌযুদি মিলি তন চলই ॥ 

হেরইতে পরিজন-লোচন ভুল । রঙ্গপুতলি কিয়ে রসমাহ বুব [৩০৫] ॥ 

রাধা কুষ্ণের.অপেক্ষায় কুপ্তগৃহে বসিয়া আছেন। কৃষ্ণের বিলম্ব দ্বেখিয়া সখী তাহার 
নিকট গিয়া বলিতেছেন ।__মাধব, মন্মঘ শিকাবে ফিরিতেছে। রাধা তাহার লক্ষ্য । মদনের 
শরাঘাতে জরজর হইয়া রাধা একেলা নিকুঞ্জে রহিয়াছে। তুমি সত্বর যাইয়া তাহাকে বাঁচাও । 
বসন্তের রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল; অনেক দুর যাইতে হুইবে। রাধা গলায় আশা- 
পাশ লইয়৷ প্রেমকল্পতরুর মূলে বসিয়া আছে। তাহার ফল অস্ত হইবে, কি গরল হুইবে, 
তাহা তোমার যাওয়া, না-যাওয়ার উপর নির্ভর করিতেছে । -( অর্থাৎ কৃষ্ণের সহিত মিলন 
হইলেই রাধার আশা-পাশ গলার মাল! হইয়া দীড়াইবে, নতুবা তাহা গলার ফাস হইয়া 
তাহার প্রাণবিনাশেরই হেতু হইবে )। - 
মাধব মন্মথ ফিরত অহেরা। 

একলি নিকুঞ্জে ধনি ফুলশরে জরজর পন্থ নেহারত তের! ॥ 

তুহু অতি মন্ব গমন ছুরস্তর মধু-যামিনি অতি ছোটি। 

সে! ঘব বাহির করত নিরস্তর নিমিখ মানয়ে যুগ কোটি ॥ 

আশাপাঁশ লেই গলে বৈঠলি প্রেমকলপতরু মূল । 

_ কিয়ে অমিয়! কিয়ে ধরব গবল ফল গ্োবিন্দদাস কহ ফুব ॥-_[ ৩১৮ ] |. 


5.4 - সাহিত্য-পরিষত্পত্রিকা . [ বয় সংখ্য 


১, পৌর মাসের রাত্রি, মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে; তুষাবে চন্দ্রকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। 
সকলে কাপিতেছে। সকল লোকই শয্যায় আপাদমস্তক আবৃত করিয়া 
শয়ন করিয়াছে। পরম বিশ্বয়ের বিষয় যে, রাধা এমন সময়ে অভিসারে বাহিব হুইয়াছে। 
দুধ শয্যা আগ করিয়া একমাত্র শ্বেত-বসনে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া সকলেব অলক্ষিতে 
‘তিনি কুঞ্জে চলিয়াছেন। তুহিনেব শীতম্পর্শ ও পথের কণ্টকাদির' প্রতি তাহার জ্রক্ষেপ মাত্র 
নাই। কবি বলিতেছেন--ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? নুতন প্রেমেব নিকট কি কোন 
বাধা টিকিতে পারে? = 
.গৌখলি রঞ্জনী পবন বহে মন্দ । ডিন রর 
মন্দিরে রহত সবহু তচ্ছ কাপ। জগজন শয়নে নয়ন রছ' ঝাপ ॥ 
।. প্ররিহরি তৈছন সুখময় শেজ। উচকুচকঞ্চুক তরমহি তেজ ॥ 
4 . ধবলিম এক বসনে তদ্থ গোই। চললিহ কুঞ্জে লখই নাহি কোই ॥ 

১, 51. 1 গোবিন্দদাস কহ ইথে কি সন্দেহ। কিয়ে বিধিন যাহা নূতন নেহ ॥-_ [৩২৬] ॥ 
২ ;"রাধা কুজে কৃষ্ণের অপেক্ষায় রহিয়াছেন ; এ দ্বিকে সখী আলিয়! কুষ্ণকে নিবেদন 
করিতেছে ।_শীতের রাত্রি ; যমুনার তীরে কুপ্তকুটীর-লতাগুলি শীতল-পবনে আন্দোলিত 
হইতেছে। - সেই তুষারস্পমীরে কেহই স্থির থাকিতে পারে না। বাধা ৫দখানে আব 
কতক্ষণ একেলা কাটাইবেন ? মাধব, তোমার প্রেম ধন্য ; আর রাধাও ধন্ত যে, কুলগৌরব- 
রূপ কঠিন কপাট উদঘাটন করিয়া, গুরুজনদিগের সতর্ক নয়নরূপ কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম 
করিয়া এইরূপ সময়ে তোমার সহিত মিলিত হইতে আসিয়াছে। 

' হিম-খবতু-যামিনী যামুন-্তীর। তরল-্লতাসকুল-কুপ্র-কুটীর ॥ 

॥ 1০54-৮ তহি' তনু থির নহে তুহিনসমীর | কৈছে বঞ্চব শুন শ্তামশরীর ॥ 
১7177: ধনি তুহু মাধব ধনি তুয়া নেহ। ধনি ধনি সো ধনি পরিহর গ্রেহ ॥ - 
১527৮ কুলবতি-গৌরব-কঠিন-কপাট। গুকুজন-নয়নম্পকণ্টক বাট ॥ 

* ২৮, কো জানে এতছ: বিঘিনি অবগাই-৷ এছন সময়ে মিলব তোহে রাই ॥-[৩৩৭]। 
*“*সুঞ্জে কুষের অপেক্ষায় বহুক্ষণ থাকিয়া রাধা অধীর হুইয়া সখীকে বলিতেছেন।-_ 
কতক্ষণ আমি আর দুর্জ্জন-নয়নরূপ প্রহরীকে বঞ্চনা করিয়া, প্রেমধন ৃদয়মধ্যে সঞ্চিত করিয়া 
ফ্লীখিব? পথ পানে চাহিয়া চাহিয়া নয়ন ধাধিয়া গেল। রজনী শেষ হইয়া আসিল ; 
‘অনুরাগ তো বাড়িয়াই চলিয়াছে; কৃষ্ণ এখনও আসিলেন' না । কবি বলিতেছেন,-আমার 
প্রভুর দ্বিগভ্রান্তি হইয়াছে। 

কতহু প্রেমধন 'হিয়-মাহা'সাচি। ছুরজন নয়ন-পহরি ক বাঁচি ॥ 

পন্থ নেহারি নয়নলয় লাগি। টুটত বজনী বাঢ়ত অনুরাগী ॥ 

অবহু" না মীলল শ্যামর-কীতি। গোবিন্দদ্বাস-পহু দ্বীগভর !তি ॥-1৩৬২] ॥ 

অন্যাসক্ত মনে করিয়া রাধা ক্ণকে যথোচিত ভৎপনা করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছেন; 

পরে অগ্তপ্ত হইয়া বলিতেছেন।--কুলবতী কেহ যেন পবপুরুষকে নয়নের কোণেও না ' 
দেখে; আর যদি দেখে তো! কৃষ্ণকে যেন কিছুতেই না দেখে । কৃষ্ণকে যদি দেখিতেই হয়; 


বঙ্গ ১৩৬৬ ] গোবিন্দদাস কবিরাজ ৯৫ 
তবে যেন তাহার সহিত প্রেম না কবে। আর যদি প্রেম করিয়া ফেলে, তবে যেন মানিনী 
না হয়। 
কুলবতি কোই নয়নে জনি হেরই হেরত পুন জনি কান। রা 
কানু হেরি জনি প্রেম বাঢ়ায়ই প্রেম করই জনি মান 1 ৪৩৪ ] ॥ 1 
" রাধার এই অন্ৃতাপ শ্রবণ কবিয়া সখী বলিতেছেন ।-ক্ুফেব মুরলীবব গুনিবার সময় 
টি 487 554 চক্ষু ঢাকা 
দিয়াছিলাম,_তুমি ভ্ৰমে পড়িয়া আমাব উপব ক্রুদ্ধ হইয়াছিলে। আমি তোমাকে তখনই 
বলিয়াছিলাম যে, তুমি ভুল কিয়া কৃষ্ণের সহিত প্রেম করিতেছ ? ইহার ফলে তোমাকে . 
কাদিয়া জন্ম কাটাইতে হইবে। গুণের পরিচয় না লইয়া কেন তুমি পরপুরুষের . রূপে মুঝধ 
হইয়া তাহাকে নিজের দেহ সমর্পণ কবিলৈ 1. ইহার জন্তু তুমি দিন দিন তোমার রূপলাবণ্য 
খোয়াইতেছ ; তোমার এখন বাচাই সংশয়। শ্তাম (রূপ) মেখের জল প্রত্যাশা করিয়া তুমি 
তোমার হৃদয়ে যে প্রেমতরু রোপণ করিয়াছ, কবি গোবিদ্দদাস বলিতেছেন, সেই বৃক্ষে এখন 
তোমাকে নয়ননীব সেচন কবিতে হইবে। 
শুনইতে কানুস্রুরূলি-রব-মাধুবী শ্রবণে নিবারলু' তোর । 
হেবইতে রূপ নয়নযুগ ঝঁপলু তব মোহে রোখলি ভোব ৷ 
সুন্দরি তৈধনে কহুলম তোয়। ” 
ভরমহি ত! সঞে লেহ' বাঁডায়লি জনম গোৌয়ায়বি রোয় ॥ 
বিহু গুণ পরখি পরক রূপ-পালসে কাহে সে পলি নিজ দেহ! । 
দিনে দিনে খোয়সি ইহ রপ-লাবলি জীবইভে ভেল সন্দেহ ॥ : 
যো তুছ' হৃদয়ে প্রেমতরু বোপলি শ্তাম-জলদ-বস-আশে। এ 
মু সো অব নয়ন-নীর দেই সীচহ কহতহি গোবিন্দরাসে।_[ ৪৩৫ 10 উঃ 
' ইছাব সহিত অধরুশতকৈর এই স্লোকটার নর্শগত সাদৃশ্ত আছে।- 
অনালোচ্য প্রেয়ঃ পরিণতিমনাদৃত্য সুহৃদ- 
জয়া কাস্তে মানঃ কিমিতি সরলে প্রেয়সি কৃতঃ। 
সমাগ্রি্টা হেতে বিরহদহনোত্তান্থরশিখাঃ fl 
স্বহন্তেনাঙ্গারান্‌ তদলমধুনারণ্যকদিতৈঃ ৷ : . _ | 
রাধা মানিনী হইয়াছেন। কৃষ্ণ অনেক সাধ্য-সাধনা করিলেন, রাধা কিছুতেই প্রসন্ন 
হইলেন না। কৃষ্ণ চলিয়া গেলে রাধার জ্ঞান হইল। তখন আর উপায় নাই; তিনি 
. হাতেব লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়াছেন। এখন শুধু তিনি কৃষ্ণের দর্শনের কাঙ্গাল | 
সো বহুবল্পত সহ্ই দুল্প ত দরশন লাগি মন ঝর। 
_ ( গোবিন্দদ্বাস যব যতনে মিলায়ব তবহি' মনোরথ পূব ॥ )_[ ৪৩৬] ॥ 
সধীও তৎপনা আরম্ভ করিলেন।--খল লোকের কথায় তুমি অবিচার করিয়া কফের, 
প্রতি মান করিয়াছ। কৃষ্ণ রোষে বিমুখ হইয়া চলিয়! গিয়াছেন, এখন আর আমার মুখের 
দিকে কাতর হইয়া চাহিলে কি হইবে ? 


রী সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [হজ সংখ্যা 


কহলম খলঙ্জন দোখল কান । তুহু" অবিচাবে বাঢ়ায়সি মান | 
রোধে বিমুখ যব চলু ববনাহ। অব কাতরদিঠে মরু মুখ চাহ ৷-[ ৪৩৭ ]॥ 
বর্ধা কাল, রাধা অভিসারে বাহির হইয়াছেন। আকাশে নৃতন মেঘ ঘনঘটা কবিয়া 

আসিয়াছে। গৃহের বাহিরে অন্ধকার এমন নিবিড় যে, নিজ দেহও দেখ! যায় না। রাধার 
অন্ধকারে কিছু আসিয়া যায় না; তাহার অস্তবে স্টামচন্দ্র উদিত হইয়াছে, তাহাতে প্রেমসিদ্ 
উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। এই তো প্রথম অভিসাবের উপযুক্ত লগ্ন । সবখবীদিগের. আর 
বিচার কর! উচিত নয়। তাহাব! রাধার অঙ্গে মৃগমদ লেপন করিয়া নীলবসন পরাইয়া 
ধিল। কীচুলিব আবশ্যক কি? সে তো অনাবশ্যক ভাবমাত্র। মুক্তার হার সপতীতুলা, 
অতএব পরিত্যাজ্য ৷ এক সখী দ্বাবদেশ হইতে দেখিয়া আসুক, গুরুজনসকল জাগিয়! ' 
আছে, কি ঘুমাইতেছে। পথে যাহাতে দ্িকৃভরম না হয়, সেই জন্য সধীস্থানীয় কবি গোবিদ্দ- 
দাস গোপনে সঙ্গে চলিলেন। 

অন্ববে ডম্বব তরু নব মেহ। বাহিরে তিমিবে না হেবি_ নিজ দেহ ॥ 

অন্তরে উল শ্তামর-ইন্দু। উছলল মনহি' মনোভবসিন্ধু ৷ 

. অব জনি সঙ্গনী করহ বিচার। শুভখন ভেল পহিল অতিদার ॥ 

মৃগমদে তনু অচ্ছলেপহ মোর । তহি' পহিরায়হ নীল নিচোল ॥ 

কী ফল উচকুচকঞ্চুক তার.। দুর কর সৌতিনি মোতিম হাব ॥ 

তুছ সখি দেখহ দেহলি লাগি। গুরুজন অবহু খুমল কিয়ে জাগি ॥ 

_চলইতে দীগতরম জনি হোয়। গোবিন্দদাস সঙ্গে চলু গোয় ॥[ ৩৪২ '.॥ 


রাধা কুপ্রগৃহে বসিয়া আছেন। কৃষ্ণের আসিতে কিছু দেরী হইয়াছে, সেই অন্ত রাধা 
মান করিয়া কৃষকে উপেক্ষা কবিলেন। সখী -কুঞ্চের হইয়া রাধাকে বলিতেছে।-_ তুমি 
গববিনী হইয়া বাঁসগৃহে রহিয়াছ, ওদিকে কৃষ্ণ শ্রীবণ-মেঘেব বর্ষণ মাথায় করিয়া আসিল। তুমি 
সুখময় পর্যযক্কে শুইয়া আছ ; আর কৃষ্ণ প্রান্তর পঞ্ক উত্তীর্ণ হইয়া তোমার কাছে আসিয়াছে। 
সখী, অস্থানে মান করিও না; তোমার বহুপুশ্যের ফলে তুমি রসিকশেখর কৃষ্ণের সহিত 
মিলিত হইতে পারিয়াছ। এখন রাত্রি ঘোব হইয়াছে; বিজলী চমকাইতেছে। এমন 
সময়ে কামিনী কি কান্তের ক্রোড় ত্যাগ কবিতে পারে? আকাশেব মধ্যে খন ঘন মেঘ 
ডাকিয়া উঠিতেছে; কোন রমণী এমন সময়ে নাথকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে? 
তুছ রহ গরবিনী বাসক গেহ। সো ভিগি আওল শাওন মেহ। 
তুছ' শুতলি সুখময় পরিষঙ্ক। সো! তবি আওল পাতর পঞ্ক ॥ 
_ এ ধনি ছুব কব অসময় মান। পুনফলে মীলল রসময় কান ॥ 
ঝলকত দ্বামিনি ষামিনি ঘোর। কামিনি কি তেই কাস্তক কোর ॥ 
ঘন ঘন-গবজন অন্বব-মাহ। বরজত কোনে এ হেন বর-নাহ ॥-[ ৫৪৮ ]॥ 
্রীর্থনা-চাটুকার কৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন । -মন্সথ-মকরের ত্ৰাসে আমার মানস-মৎস্ত 


তোমার হার-তটিনীর তীরস্থ কুচকুন্তে ঝ পাইয়! পড়িয়াছে। এ আমার অতীব ছুর্দৈব যে, 
তুমি সেই কলসীর মৎস্যকে বড়শী-বিদ্ধ করিতে চাহিতেছ। 


বা ১৩৯৮ ] গোবিন্দদাস কবিরাজ ৯৭ 


মনমধমকর-ডরহি ডরকাতর মরু মানস-বষ কাপ। 
তুয়া হিয়ে হারতটটিনি-তট-কুচঘট উছলি পড়ল দেই ঝাপ.॥ - 
সুন্দরি সম্বরু কুটিল কটাখ। 
কলসিক মীন বড়সি কিয়ে ডারসি এ অতি কঠিন বিপাক ॥_[ ৬২৩] ॥ 


বৃন্দাবনের বনে মদরন-কিরাতের দৌরাত্ম্য হইয়াছে। . তাহার দারুণ কুসুম-শর সহা 
করিতে না পারিয়া কৃষ্ণ পুরুযোচিত গৌরব ও লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া রাধাব শবপাপন্ন 
হইলেন। ফলে বিপরীত হইল! মদদন-কিরাতকে দমন করিবার জন্ত প্রযুক্ত রাধার চঞ্চল 
- নয়নবাণ লক্ষ্যতর্ট হইয়া কৃষ্ণের মর্ন্মে আঘাত করিল। এখন রাধা ও মদন, এই উভয়ের 
শরে বিদ্ধ হইয়া কৃষ্ণের জীবন সংশয়ার হইয়া পড়িয়াছে। এখন কবি উপদেশ 
দিতেছেন,-_ 
মণিময়স্হার-তরঙ্গিপি-তীরহি কুচশ্কনকাচলছায়। j 
এঁছে তপত জনে গোপতে রাখবি তব গোবিন্দদাস যশ গায় £--[ ২য় খণ্ড) পৃঃ ৭ ] 
লীলাছুল্প লিত বহুবল্লভ কষ্ণকে রাধা আপনার প্রেমপাশে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়াছেন 
দেখিয়া সর্থী রাধাকে কৌতুকচ্ছলে বলিতেছেন।--তুমি তো কম নহ ।=- . 
যো গিরি-গোচব-বিপিনহি সঞ্চরু কৃশকটি কর অবগাহ । 
চন্্রক-চারু-শটা! -পরিমণ্ডিত অরুণ-কুটিল-দিঠি চাহ ॥ 
সুন্দরি ভালে তুছ হরিপি-নয়ানি। 
সো চঞ্চল-হরি হিয়া-পিঞ্জর ভরি কৈছনে ধরলি লয়ানি ॥--[ ৭:৬] ॥ 
এই পর্ঘটী কৃষ্ণ ও সিংহপক্ষে ত্যর্থ। [হরি_€১) কৃষ্ণ, (২) সিংহ) কুশকটি_(১) 
পুরুযোচিত সৌন্দর্য্য, (২) সিংহেব বিশেষত্ব ইত্যাদি ]। 
রাধা বলিতেছেন ।-_-আমার নূপে বা গুণে কৃষ্ণ মুগ্ধ হইয়াছেন, এ কথা ভুল। 
- আমার যাহা কিছু সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য, তাহা কৃষ্ণেরই দান। তাহার প্রেমই আমাকে মর্যাদা, 
দিয়াছে। কৃষ্ণ দক্ষ দ্বর্ণকাব ; বেণুর নিঃন্বনে তিনি আমাব হৃদয়ে প্রেমাগ্মি প্রজ্বালিত 
করিয়াছেন ; আমার কুলঘর্ধ্যাদা সেই প্রেমাগ্রির ইন্ধন হইয়াছে। তাহাব দৃষ্টি ও হস্ত 
উভয়ের স্পর্শ ই সোহাগা ) ঘর্দজজলই জুড়িবাব (পান দ্বিবার ) বারি। এই উপায়ে. তিনি 
আমার মনরূপ স্বর্ণে নিজ প্রেমরূপ মণি খচিত করিয়া এই অমূল্য হার গড়িয়া আমাকে 
পরাইয়! দিয়াছেন। সেই হাবের পালিশ হইয়াছে নবানগুরাগ্গ । - সেই মণিহার আমি 
গুরুজননয়নরূপ তক্কবের নিকট-হইতে লক্ষ প্রাণের মত গোপন করিয়া রাখিয়াছি। 
বেখুক ফুকে বুকে মদ্বনানল কুল-ইন্ধন মাহা জারি. 
রশ পাণি হুছ' পরশে সোহাগল শ্রম-্জল জোরণ বারি ॥ 
স্জনি, কানু সে ছেল সোণাব । 
মঝু মন-কাঞ্চন আপন প্রেম-মণি জোরি পিন্ধায়ল হার ॥ 
মবস্অন্থরাগ-রজে পুন বঞ্জল মূল না জানয়ে কোই। 
গুরুজননয়নচৌর পয়ে ছাপিয়ে প্রাণ-লাখ সম গোই ॥-[ ৭*৭]1 


৯৮ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২ সংখ 


প্রেমের আনন্দ প্রাপ্তির সুখের অপেক্ষা অনেক গভীর । কৃষ্ণের আলিঙ্গনে ধরা দিয়াও : 
রাধার ভ্রান্তি ব্হিয়া গেল যে, কুষ্ণকে তিনি পান নাই। প্রেম এইরূপই বিচারমূঢ়। 
কোরহি শ্যাম চমকি ধনি বৌলত কব মোহে মীলব কান। 
হৃদয়ক তাপ তবহি মঞ্জু মীটব অমিয়া কবব সিনান ॥ 
সো! মুখ-মাধুবি বন্ধ নেহারই সোঙঁরি সোঙরি.মন বুর। 
সো তন্গু সরস-পরশ যব পাওব তবহি' মনোবথ পুব ॥__[ ৭৬৫ ]॥ 
মিলনের নিবিড় সুথ রাধার পক্ষে বিশ্ন্বর্ূপ হইয়াছে । লোঁচনে পলক ও আনন্দের 
অশ্রু রাধাকে কৃষ্ণের বদন ভাল কবিয়া নিরীক্ষণ কবিতে দেয়, না। একে ত গুরুজনের 
সতর্ক-দৃষ্টির জন্য কৃষকে দেখিবার সুযোগ তো ঘটিয়াই উঠে না। 
সঙ্জনি অব হাম না বুঝি বিধান। 
অতিশয় আনন্দে বিধিন ঘটাওল হেরইতে ঝবয়ে নয়ান ॥ 
_ দ্বারুণ দেব কয়ল দুহু লোচন তাহে পলক নিরমাই। 
/ তাহে অতি হরষে এ ছুছ দ্িঠি পুবল কৈছে হেবব মুখ চাই ॥ 
তাহে গুরু-ছুরুজন-লোচন-কণ্টক-সন্কট কতহ' বিথার। 
কুলবতি বাদ-বিবাদ করত কত ধৈরজ-লাজ-বিচার ॥ 
তুলনা করুন”. অশৈস্তাবনুহরুপচিতৈরদৃষ্টিরানুপ্যতে মে 
করস্তসথিকপপি ন সহতে সঙ্গমং' নৌ কৃতাস্তঃ ॥__ মেখদূত ]। 
অতএব বাধ! ঠিক করিলেন,_- 
সবহু উপেখি যাই বন পৈঠব কাঙ্ছ গীমে করি হার । 
মিরজনে রাতি-দ্বিবস সুখে হেরব এহি দঢ়ায়লু' সার ॥__[ ৭৭৯ 11 
রাধার বিপদ হইয়াছে; কৃষ্ণের সর্ববাঙ্গীণ মাধুর্য কৃষ্ণকে সর্বদাই রাধার মনে জাগরূক 
করিয়া রাখিয়াছে। কৃষ্ণের নবনব্গুণসমূহ কর্ণকে পরিতৃপ্ত, করে; তাহার রূপ 
ময়নেব রসায়ন স্বরূপ ) তাহার মিলনকালীন সম্ভাষণ হৃদয়কে আপ্যায়িত করে; তাহার 
সঙ্গ স্পর্শকে অমৃতসিক্ত করিয়! দেয়।১ সখি, বাহার অন্তর রসময়। এমন গুণগণসাগর, শ্যাম 
সুনাগরকে কোন্‌ রমণী ভুলিতে পারে? সত্য বটে, গুরুজন আমাকে অর্জন করে, কুলবতীবা 
আমাকে গালি দেয়? কিন্তু মধুর মুরলীব মধুর আশ্বাসে আমি এই সকল কষ্ট একেবাবে 
ভুলিয়া যাই। কুলমর্ধযাদা লইয়া আমি কি করিব? তাহা তো দিবাদীপ-তুল্য বিড়ম্বনা 
মাত্র, প্রেধ্পবনে নির্ববাপিতপ্রায়। ৮৭4 
নব নব গুণগণ শ্রবপ-রসায়ন নয়ন্-বসায়ন অঙ। 
রভস-সম্ভাষণ হৃদয়-রসায়ন পবশশ্লসায়ন সঙ্গ ৷ 


১। কবি অন্তত্রেও বলিয়াছেন, ূ 
রূপে ভরল দিঠি নৌগুবি পরশ মিঠি পুলক না তেজই অঙ্গ । 
| মধব-ুরলী-রবে শ্রুতি পবিপচতি না গুনে আন পরসঙ্গ ॥--[৭৯৪ ] 


বঙ্গার ১৩৩১ ] গোবিন্দদাস কবিরাজ ৯৯ 


এ সথি রসময় অস্তর যার। 
শ্যামস্সুনাগর গুণগণ-সাগর কো ধনি বিছুবই পার ॥ 
গুরুজন-গঞ্জন গৃহপতিস্তরজন কুলবতি-্কুবচন-ভাষ । 
- যত পরমাদ সবহু' পুন মেটই মধুর-মুরলি-আশোয়াস ॥ 
V/ কিয়ে করব] কুল দিবসর্বীপ-তুল প্রেমপবনে ঘন ডোল । Co 
গোবিন্দদ্াস যতন করি রাখত লাজক জালে আগোর ॥--[ ৯*২]॥ 
তুলনা করুন, 
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ অবতংস কানে। - 
কষ্ণনাম-গুণ-ঘশ প্রবাহ বচনে ॥ ইত্যাদি ॥{ জ্ৰীচৈতন্কচরিতামৃত ] 1 
অনুরাগের তীব্রতায় রাধা অভিসাবে বাহিব হইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। 
সখী নানা প্রকাব ছল তুলিয়] বাধা দ্বিবার চেষ্টা করিতেছে। গৃহের দ্বাব কপাটরুদ্ধ ; 
.বাহিরে বাদল ঝরিতেছে- সে জল নীলনিচোলে নিবারিত হইবে না। পথ পক্ষিল ও বন্ধুন। 
বিছ্যুতেব আলো! চক্ষু ঝলসাইয়া দ্বিতেছে ; বজ্জনিনাদে কর্ণের মৰ্ম্ম জ্বলিয়া যায়। আর 
হরিও আছেন, সুদুরে- মানস-সুরধুনীব পারে। শুধু প্রেমের জন্ত কি গৃহত্যাগ কিয়া 
এইরূপ বিপদের মধ্যে কপাইয়| পড়িয়া দেহকে উপেক্ষা করা উচিত? | 
মন্দির বাহির কঠিন কপাট । চলইতে শঙ্ষিল পক্ষিল বাট ॥ 
তহি' অতি দুরতর বাদল দোল। বারি কি বারই নীল-নিচোল ! 
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার । হবি রহ মানস-ুরধুনি পার ॥ 
ঘন ঘন ঝনঝন বজর-নিপাত। গুনইতে শ্রবণ-মরম জরি যাত | 
দশ দিশ দামিনি দহন বিধার। হেরইতে উচকই লোচন্ভার ॥ 
ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ'। প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ ॥ 
গোবিন্দদ্ধাস কহ ইথে কি বিচার । ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার ॥ (৯৮৭] ॥ 
i রাখ! ইহার উত্তরে সখীকে বলিতেছেন।_ কুলমর্য্যারারপ কপাট আমি হেলায় উদঘাটন 
করিয়াছি; কাঠের কপাট কি এখন আমায় ঠেকাইতে পারিবে? আত্বমমর্য্যাদারূপ সাগর 
পাব হইয়াছি ক্ষুদ্র নদী কি আমার নিকট এখন দুস্তর হইবে ?. সখী, আমাকে আর নিষ্ঠর 
ভাবে পরীক্ষা করিও না। আমার আগমন প্রত্যাশায় ব্যাকুল হইয়া কৃষ্ণ পথপানে চাহিয়া 
রহিয়াছেন,-_এই কথ! ভাবিয়া আমার হৃদয় অশ্রপাত করিতেছে। আমার উপর মদনের 
কোটি কোটি শর পড়িতেছে; তুচ্ছ মেঘের জলে আমার কি হইবে ? যাহার অন্তর প্রেমের 
তুষানল সঙ্গ করিতেছে, ব্্রাপ্নিকে কি সে কখনও ভয় করে? আর দেহের কথা বলিতেছ ? 
যাহার পদতলে প্রাণ সমর্পণ কবিয়াছি, এখন তাহাকে উপেক্ষা করিয়া কি আমাকে শরীর 
রক্ষা করিতে হইবে? 
 ককুল-মরিষাদ-কপাট উদঘাটলু তাহে কি কাঠকি বাধা । 
নিজ-মরিষাদ-সিদ্ু সঞ্জে পঙরলু তাহে কি তটিনী অগাধা ॥ 
. সহচরি মঝু পরিখন কর দুর! 
বৈছে হৃদয় করি পদ্থ হেরত হরি যোঙরি সোঙরি ঘন কুর ॥ . 


১০০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ হয় সংখা 


কোটি কুসুম-শর বরিখয়ে যছু পর তাহে কি জলদ-্জল লাগি। 
প্রেম-দ্রহন-দহ যাক হৃদয় সহ তাহে কি বজরক আগি ॥ 
যু পদতলে নিজ জীবন সে'পলু তাহে কি তঙ্গ-অনুরোধ। 
গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসর সহচরি পাওল বোধ ॥--[ ৯৮৮] ॥ 
উপরোক্ত পদ দুইটির সহিত এই শ্লোকটি তুলনীয়-_ 
পছিদ্রান্বেষণতৎপরঃ প্রিয়সখি প্রায়েণ লোকোহধুমা 
রাত্রিশ্চাপি ঘনান্ধকারবহলা গন্তং ন তে যুজ্যতে।” 
“মা মেবং সখি বল্লভঃ প্রিয়তমস্তস্তোৎসুকা দর্শনে 
সুভ বর ফেং সেহায় দত্ত জলম্‌ ।” 
[ শাঙ্গ ধর্পদ্ধতি, ৩৬১৯ ] ॥ 
করান ৰরিনন। শারদ-পুর্ণিমার চন্দিকায় চারি দিক্‌ উত্তাসিত হুইয়াছে। পবন 
মন্দ মন্দ বহিতেছে। বৃন্দীবনের বনে মল্লিকা মালতী যুখী প্রস্ফুটিত হইয়া পৌরভে ভ্রমব- 
গণকে উদ্ভাস্ত করিয়া তুলিয়াছে। রজনী এইরূপ মধুর দেখিয়া! কৃষ্ণ বংশীধ্বনি আরম্ভ 
করিলেন। বংশীধ্বনিতে কৃষ্ণের আহ্বান শুনিয়া গোপীরা অস্তবস্তরে ব্রস্তপদ্ে কৃষ্ণের নিকট 
ছুটিয়া আসিল । 
শরদ-চন্দ পবন মন্দ বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ 
ফুল্প মল্লিকা! মালতী যুধি মর্ত-মধুকর ভোরণি। 
হেরত বাতি এঁছন ভাতি শ্তামমোহন মদনে মাতি 
মুরলিগান পঞ্চম-তান কুলবতিরশ্চিত চোরনি 1--[ ৯২৫৫ ] 1১ 
রাসমগুলীতে নটরাজ কৃষ্ণকে দুর হইতে দ্রেখিলে ভ্রম হয়, যেন প্রাচীমূলে নয়নাতি- 
রাম নূতন মেঘ ঘনাইয়া আনিয়াছে। কবির মনে সেই সন্দেহ জাগিয়াছে। ও তো কৃষ্ণ 
নয়, কালো মেঘ ; চুড়ায় ময়ুরপুচ্ছ কি? -না, উহ! ইন্্রধন্থ। মালভীর মাল! বলিয়া যাহা 
ভ্রম হইতেছে, তাহা নিশ্চয়ই বকপঙ.ক্তি। উহা তে কপাল নয়, মেধাবৃত শশাঙ্ক-লেখা। 
ও ছুটি কি বাহুদণ্ড ? না--উহ! দিগংবারণের কর। অরুণের আঁভাস করকিসলয় বিয়া 
প্রতীয়মান হইতেছে । চাতকের রব বংশীধ্বনির মত শুনাইতেছে॥ অমৃতবর্ধণ হান্তের মত 
বোধ হইতেছে। উহা! হার নয়, তারার ছ্যুতিমাল1। স্থলপল্লের রাগ পদ্দতলেব রক্তিমাব 
তায় দেখাইতেছে। যাহা নূপুর বলিয়া মনে হইতেছে, উহ! কলহংসমালা ব্যভীত আব 
কিছুই নছে। | 
সুরপতিধহ্ন কি শিখগুকচুড়ে। মালতিকুবি কি বলাকিনি উড়ে ॥ 
ভাল কি ঝাপল বিধু-নাধস্। করিবরকর কিয়ে ও ভু্দণ্ড ॥ 
ও কি শ্যাম নটরাজ। জলদকর্পতরু তরুপি-সমাজ ॥ 
কর-বিশলয় কিয়ে অরুণ বিকাশ! মুরুলি -খুরলি কিয়ে চাতকশ্ভাষ ॥ 
হাস কি ঝরয়ে অমিয়া-মকরন্দ! হার কি তারকস্ভোতিক ছন্দ | 


১। রাসের সম্বঞ্ধীয় পদণ্ডলিতে গৌবিন্দদাস শীমন্তাগবতকে অনুসরণ করিয়াছেন। 


বঙ্গাব্দ ১৩৩৬ [| গোবিন্দদাস কবিরাজ ১০১ 


পদতলে কি থলকমল-ধনবাগ । তাহে কলহংস কি নূপুর জাগ ॥ 
গোবিন্বদাস কহয়ে মতিমন্ত । দুলল যাহে দ্বিজ রায় বসস্ত ॥--[ ১*৫*]॥ 


রাধা গোপীদিগের সহিত দখিছুগ্ধের পসবা লইয়া মথুবার হাটে যাইতেছেন। কৃষ্ণ 
মহাদানী সাঞ্জিয়া পথ অববোঁধ কবিলেন। কুষ্ণ বাধাকে বলিতেছেন। তুমি বার বার 
আমাকে বঞ্চনা করিয়া জিনিষ লুকাইয়! দান এড়াইয়! যাও। তুমি তোমাৰ কেশ-ভারে 
চামরকান্তি অপহরণ কবিয়াছ ; দস্তে মুক্তাপঙ ক্তি লুকাইয়া রাখিয়াছ ; অধরে রক্ত- 
প্রবাল গোপন কবিয়া রাখিয়াছ ; তুমি বর্ণে কুছ্ুমবাশিকে চুবি করিয়াছ; আব ছুইটী কনক- 
কলসে বস ভরিয়া বুকের মধ্যে কাপড় ঢাকিয়া চুরি কবিয়! রাখিয়াছ--সে কারণ তোমার 
গতি মন্থর । বিনা বিচারে তোমাকে কে ছাড়িয়া দিবে ? 


চিকুবে চোরায়সি চামর-কাতি । দশনে চোরায়সি মোতিম-পাতি ৷ 
এ গজগামিনি তে! বড়ি সেয়ান। বলে ছলে বী'চসি গিরিবরদান ৷ 
অধবে চোবায়সি সুরঙ্গ পঙার । বরণে চোরায়সি কুদ্ধুমভার ॥ 
কনয়া কলস দ্বউ রস তরি লেই। হৃদয়ে চোরায়সি আচবে বাপাই ॥ 
1 তেঞি অতি মন্থর গমনস'চার। কোন তেক্সব তোহে বিনহি বিচার ॥[১৩৭৩] ॥ 
মধুর! হইতে জানি না, কে এক জন আসিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া রাধার অস্তরে 
ত্রাসের সঞ্চাব হইয়াছে। সখী সকল ব্যাপার জানিয়া আসিয়াছে, কিন্তু রাধার নিকট তাহ! 
ভাঙ্গিতে সাহস হইতেছে না । রাধা নিগ্জ দেহ ও মনের, এবং সখীব মনোভাব্‌ হইতে 
সকলই বুঝিতে পারিয়াছেন। চক্ষু ছুইটী তপ্ত অশ্রুতে ভরিয়া আসিতেছে ;. অন্তরের 
ব্যাকুলতা বর্ণনা কর! যায় না। সখী, গোপন রাখিয়া কি করিবে? ' করতল. দ্বারা কি 
উদ্যত বজ্জ নিবারিত হয়? সধী, তোমার মৌনতাবের কারণ জানিলাম,_প্রিয় আমাকে 
ছাড়িয়া প্রবাসে চলিলেন। যাহা হউক, তাহার গমনের সময় তোমবা যেন “না না? বলিয়া 
অমঙ্গল করিও না । বৃথা আশায় কাল হরণ করিয়া আর কি ফল ? দমনই, এখন প্রেমের 


উপযুক্ত কর্তব্য। 


ঝাঁপল উতপত লোবে নয়ান। কৈছে কবত হিয়া কিছুই না জন ॥ 
তুছু'পুন কি করবি গুপতহি' রাখি । তন্থু মন দুহু মুঝে দেয়ত সাখী ॥ 
তব কাহে গোপসি কি কহব তোষ। বজরক বারণ কবতলে হোয় । 
জাননু' রে সখি মৌনক ওর। পিয়া পবদেশ চলব মোহে ছোড় ॥ 

গমনক সময়ে বিরোধ জনি কোয়। পিয়াক অমঙ্গল যৈছে না হোয় ॥ 
সময়-সমাপন কী ফল আর। প্রেমক সযুচিত অব" নিবার ৷ [ *৬*১]॥ 


কৃষ্ণ মথুরা যাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। রাধা সখীকে বলিতেছেন । _-*রসিকশেখর 
কর্ণ পরম করুণ”__তিনি কি নিষ্ঠুর হইতে পারেন? নিশ্চয়ই পাপী অক্রুর তাহাকে ও 
আমাদিগকে মন তমুগ্ধ করিয়া তাহাকে মথুবায় লইয়া যাইতেছে । এখন আর বৃথা লোকলজ্দাব 
অবকাশ নাই; উত্তরীয়াঞ্চল ধবিয়া কৃষককে ফিবাও |. 


৯৩ 
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' হরি নহ নিরদয় রসময়-দেহ । কৈছন তেব নবীন লনেহ ॥ 
পাপী অক্রুর কিয়ে গুণ জান। সব মুখ বারি লেই চলু কান ॥ 
. এ সখি কাহুক জনি মুখ চাহ। আচর গহি বাহুরায়হ নাহ ॥ [ ১৬২৪ ]॥ 
কৃষ্ণ চলিয়া গেলেন। রাধা বিলাপ করিতেছেন ।__-সথি, আমার জীবনেব নিল্পঞ্জতা 
দেখ; ক্ষণ চলিয়া গেলেন, আমার অধন্য জীবন চলিয়া ন! গিয়া এখন বোদন করিয়া 
প্রীতি জানাইতেছে। বৃন্দাবনে সেই শোভা সৌন্দর্য্য সবই রহিয়াছে, কিন্তু কৃষ্ণের অভাবে 
আমার জীবন এখন কলঙ্ষমাত্রে পর্যবসিত হইল | প্রেম ক্ষণস্থায়ী, আর জীবন যী ও 
কঠিন-_এত দিনে এই কথাব যাথার্থ্য বুঝিতে পারিলাম। | | 
দেখ সবি নীলঙ্জ জীবন মোই। পিরিতি ভন অব ঘন বোই॥ 
সো কুস্থমিত বন কুঞ্-কুটীব । সো বমুনা-জল মলয়-নমীব ॥ 
- সে! হিমকর হেরি লাগয়ে চন্ক । কানু বিনে জীবন কেবল কলঙ্ক ॥ 
এত দিনে বুঝল বচনক অস্ত । চপল প্রেম খির জিবন ছুবস্ত ॥ [ ১৬৩৭] ॥ 
বৃন্নাবন হইতে মথুবায় কৃষ্ণের নিকট দূতী আসিয়া কৃষ্ণকে সংবাদ দ্বিতেছে।--কৃষ্ণ, 
বালিকা রাধা দিবারাত্রি তোমার পথ পানে চাহিয়া রোদন করিয়া কবিয়া অতিশয় দুর্বল 
হইয়া পড়িয়াছে। কি রসে তাহাকে সুখী করিব? তাহার বিষম কুস্ুম-শরভ্বালাই বা 
কি করিয়া নিবারণ করিব ? মাধব, ইহাতে যে তোমাব ভাবনাব কোন কারণ নাই, তাহা মনে 
করিও না। রাধা কৃষ্ণণক্ষের চন্দ্রকলার মত দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে,রিন্ত কলঙ্ক তোমার 
উপরই আরোপিত হইবে। ' চন্দন, চন্্রকিরণ, মৃদু মলয় পবন সেবন এবং সিক্ত বস্তু পরিধান 
করিয়া, এবং কুবলয়; কুমুদ, কমলদূল, কিশলয়-রচিত শয্যায় শয়ন করিয়াও রাধা নির্বাতি- 
লাভ করিতে পারিতেছে না । . দারুণ বিরহ-হুতাশে নবনীতকোমল রাধা ধুলায় অবরলুষ্টিত * 
হইতৈছে। সধীস্থানীয় কবি রাধার জীবনা শঙ্কায় তাহার শ্বাস বহিতেছে কি না, পরীক্ষা 
ভুয়া পথ জোই রোই দ্রিনযামিনি অতি দুবরি ভেল বালা। 
কি রসে রিঝায়ব কৈছে নিঝায়ব বিষম কুসুম-শরশ্ভ্বালা ॥ 
মাধব ইথে জনি হোত নিশঙ্ক। 
ও নিতি ঠাদকলা সম খীয়ত তোহে পুন চঢ়ব কলঙ্ক - 
চন্দন-চন্দ-মন্দ মলয়ানিল-্নীর-নিষেবিত চীরে । 
কুব্লয়-কুমুদ্র-কমলদল-কিশলয়-শঙ্কুনে না বান্ধই থীবে ॥ 
মুনিক পুতলি তন্থ মহিতলে শুতলি দারুণ বিবহ-হুতাশে । 
জীবন আশে শ্বাস বহ না বহু পরিখত গোরবিন্দদাসে ॥-[ ১৯৩৪ 1 ॥ 
উত্তরে কৃষ্ণ দৃতীকে বলিতেছেন প্রথম আমরা ধধন ভালবাসিয়াছিলাম, তখন আমর! 
কেহই ভাবি নাই যে, দেহ সর্বদাই ইচ্ছার অধীন থাকে না। এখন আমাদিগেব সেই 
প্রেমের মেলা ভঙ্গ হইয়াছে। মিলনের কথা কি? এখন দর্পনই দুর্ঘভি হইয়া পড়িয়াছে। 
রাধাকে ভুমি প্রবোধ দিও, যাহাতে দে কিছুদিন যেন প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে। রাধাকে- 
বলিও, আমি শীষ আসিতেছি। এত দিন পত্রাদি দিই নাই কেন জান? রাধাকে 
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পত্ৰ লিখিতে গেলে আমার মনে যে ভাব তরঙ্গিত _ হইয়া উঠে, তাহা নিজ হাতে লিখিতে 
বিশ্বাস হয় না। আর পরের মুখে কত সংবাদ পাঠাইব ? তাহাতে কি বলিতে কি হইতে 


পাঁরে। 


যব ছুছ' লাঁয়ল নব নব নেহ। কেছ ন্‌! গুণল পরবশ দেহ ॥ 

অব বিধি ভাঙ্গল সো সব মেলি। দবশন ছুলহ দুবে রহু কেলি ॥ 

তুছ পরবোধবি বাইক সজনি। যৈহ্‌নে জীবরে দুয়-এক রজনি ॥ 

গণইতে দিবস অধিক গণি দেখ । মেটি শুনায়বি ছুয়-এক বেখ ॥ 

লিখইতে হৃদয়ে উঠয়ে যছু রীত। নিজ-কবে লিখইতে নাহি পরতীত ॥ 

কতয়ে সন্বাদ্ব পরমুথে বাণী । কি কহিতে কিয়ে পুন হোয়ে না জানি ॥ [ ১৮৩৩ ] ॥ 


গবিন্দদাস-কবিবাজেব গৌরচক্ত্রিকা পদের সংখ্যা ত্রিশের অধিক। এই পদগুলির 
অব্রিকাংশুই উচ্চশ্রেণীর রচনা । এই পদগুলিব কিছু পবিচয় না দিলে কবির কাব্য-পরিচয় 
অসম্পূর্ণ রহিয়! যাইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কবির ইচ্ছা ছিল যে, তিনি গৌরলীল! বর্ণনা 
কবেন, কিন্তু তাৎকালীন বৈষ্ণব মহান্তসমাত্ তাহাকে কৃষ্ণলীলাই বর্ণনা করিতে অনুরোধ 
করেন। কবিরাজ যদি গৌরলীলা! বর্ণনা করিয়া যাইতেন; তবে তাহা যে কিরূপ উপৃতোগ্য 
হইত, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। 


চম্পক-সোন-কুস্থম কনকাচল জিতল গৌরতঙ্থলাবণি রে। ' 
উন্নতগীম সীম নাহি অঙুভব জগমনমোহন ভাঙনি বে॥ 
জয় শচীনন্দন রে। 
ব্রিভুবন-মণ্ডন কলিষুগ্রকালতুজগভযখগুন রে ॥ 
বিপুল-পুলক-কুল-আকুল্-কলেবর গরগর অন্তব প্রেমতরে । 
লছ লহ হাসনি গদগদ ভাষণি কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে ॥ 
নিজ্জবসে নাচত নয়ন ঢুলায়ত গায়ত কত কত ভকতহি মেলি । 
ঘষে! বসে ভাসি অবশ মহিমণ্ডল গোবিন্দ্াস তহি পরশ না ভেলি ॥ [৩]॥ 


মহাপ্রতুব দিব্যোন্মাদদশার বর্ণনা কবি এই অনুপ্রাদময় পদ্দটীতে করিয়াছেন । 


যামিনি জাগি জাগি জগজীবন জপতহি যহুপতি নাম। 
যাম যামযুগ যৈছন জানত জরজর দ্রীবন মান ॥ 
ঝ;বত গৌরকিশোর | 
ঝাকত ঝীকয়ে ঝর ঝর লোচনে ঝুবি পুবররসে ভোর ॥ 
চম্পকগৌর চাদ হেবি চমকই চতুর তকতগণ চাহ। 
চলইতে চবপে চলই নাহি পারই চকিতহি চেতন চোরাহ ॥ 
ছল ছল নয়ন ছাপি করযুগল ছোড়ল রজনিক নিন্দ। 
ছোঁড়ব নাহি জগতজীবন ছদ না কহ দাস গোবিন্দ ॥ { ১৮৮৭ ]॥ 


গোবিন্দদ্দাসের অন্তান্য পদেব মধ্যে নিত্যানন্ববন্দনা একটী [ ৪} রায়চন্রবন্দন| একটী 
| ২৪*৭ ], শ্ীনিবাসাচার্ধ্য বন্দনা একটী [১], নরোত্বম ঠাকুর বন্দনা একটী [ ১১7, 
বিদ্তাপতিবন্দন! ছুইটী [ ১২, ২৩৮৬ ], এবং প্রার্থনাপদ ছুইটী [ ২৭7 ৩:৩২ ]। 


১৩৪ - সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : [ বয় সংখ্য! 


ন পক লৰ হত বই বম ই ভে 
বিস্তাপতির পদ্ধতি অস্থসরণ করিয়াছেন।-- 


যত যত রসপদ করলহি বন্ধে। | 
কোটিছ কোটি শ্রবণে যব পাইয়ে শুনইতে আনন্দে লাগয়ে ধন্দে ৷ 
| সো রস শুনি নাগর-বরনারি। | 
কীয়ে কীয়ে করি চিত চমকাওই এঁছন রসময় চন্প, বিথারি ॥ 
গোবিন্দদাস মতি মন্দে। _ 
এত সুখসম্পদ্ব রহইতে আনমন যৈছন বাধন ধরবহি চন্দে-॥ [ ২৩৮৬ ]॥ 
গোবিন্দদাস-কবিরাজ্ধ সংস্বৃতজ্ঞ সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সক্জীতমা শ্ব নামক একটা 
সংস্কৃত নাটক রচনা! করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বের উল্লেখ করিয়াছি। তাহার কাব্যের মধ্যে 
- সাহার পাণ্ডিত্যের গভীরতার যথেষ্ট পরিচয় আছে। ইহা বলিলে বোধ হয় যথেষ্ট হইবে 
যে, একমাত্র গোবিন্দদাসের পদাবলী হইতে অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রায় সকল অলঙ্কার ও গুণের 
সুন্দর উদাহরণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। 
সনাতন গোস্বামী, রপ গোস্বামী ও জীব গোস্বামীর সাহিত্যিক ও দার্শনিক রচনার সহিত 
কবি খুব ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত ছিলেন। গোস্বামিগণের নিকট কবি অনেক ভাব ও 
উপমাদির অন্য খণী। তবে সেই সেই স্থলে গোবিন্দদাস স্বীয় কবিত্বশক্তির সাহায্যে 
বিষয় ও অলঙ্কারটীকে অধিকতর প্রন্ফুটিত ও সুষ্ঠু করিয়া তুলিয়াছেন। গোবিন্দ্বাস মধ্যে 
মধ্যে পূর্ববর্তী কবিদিগের নিকট খণী হইয়াছেন, কিন্তু কখনও চোর হয়েন নাই। নিজের 
কৃতিত্ব যে স্থলে স্বল্প, কবি সেধ়ানে যুক্তভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন। 
বৈষবদর্শন ও সাহিত্যে কবির বিশেষ অধিকার ছিল, এবং তাহা হইতে 
কবি কাব্য রচনার অনেক উপাদান পাইরাছিলেন। এ থলে কিছু উদ্নাহরণ দেওয়া 
যাইতেছে। : ' 
পাখা কে ত ও নিন সিভি. 
মরু মুখ বিমল-কমল-বব-পবিমলে জানলু' তুহু অতি ভোর। 
স্বামিক নিয়ড়ে কতহু কব কলরব ন! জানি কৈছে দিল তোর ॥ 
ছুবে রছ শ্যাম ভ্রঘরবররায়। : 
V/ স্বামিক সেবন করইতে এছন জানি করহ অস্তবায় ॥ 
- এতহু’ তিয়াসে হোত যব আকুল কী ফল মন্দিরে গুঞ্জ। 
তাঁহি চলহু যাহ! কুসুম বিথারল মঞ্জুল মাধবিশ্কুঞ্জ ॥ 
এতছ' সঙ্কেত কয়ল যব কামিনি কানু চলল সোই ঠাম। 
গোপ-গোগার ভ্রমর বলি খোজত গোবিদ্দদাস রসগান ॥[ ৬৪৬ ]॥ 
ইহার সহিত উদ্ধবলন্দেশের এই কলোবটীর তুলনা করুন, _ 
মহত্‌ ভোরুহপরিমলোন্মত্ত সেবাহ্গবন্ধে 
পত্যুঃ কুফ্ত্রমর কুরুষে কিন্তরামস্তরায়মূ। 
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ভূষ্াভিত্বং যদি কলরুত ব্যগ্রচিত্তপ্তদাগ্রে 
১ পুট্পৈঃ পাঙুচ্ছবিমবিবলৈর্যাহি পুন্লাগকুণ্জম্‌॥ [ উদ্্বলনীলমণি, বহরমপুর 
সংস্করণ (১২৯৫ ), পৃঃ ১৬১]॥ ০ 
বিরহের দশমী দশায় রাধার ব্যাকুলতা৷ ভীব্রতব হইয়া উঠিয়াছে। রাধার সকল ইন্্রি্ 
কৃষ্ণের সেবা ও স্পর্শের অন্ত আতুর হইয়া রহিয়াছে । রাধা তাই প্রার্থনা করিতেছেন ।__ 
যে স্থানে আমার প্রভু অরুণ চরণ ফেলিয়া চলিয়া ধান, আমাব গাত্র যেন সে স্থানে মাটি 
, হুইয়া প্রভুর স্পর্শস্থখ অস্কৃতব কবে। প্রভু যে সবোবরে নিত্য স্নান করেন, আমি যেন 
তথাকার সলিল হইয়া! তাহা পূর্ণ করি। সখি, এমন করিয়াও যদি গোকুলচন্দ্রের সহিত মিলন 
হয়, তবে বিরহে মরণই-তে। নিরাপদ । প্রভু যে দর্পণে নির্ধ মুখাববিন্দ দর্শন করেন, আমার 
অঙ্গ যেন জ্যোতি হইয়া সেই দর্পণে প্রতিফলিত হয়। প্রভু যে বীজনে বায়ু সেবন করেন, 
£ আমার শরীব যেন সেই বীজনে মৃদু পবন হইয়া প্রভুকে গাত্রসুখ প্রদান করে । জলধর শ্যাম 
আমার প্রভূ যেখানে যেখানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, সেখানে সেখানে আমাব অঙ্গ যেন 
আকাশ হইয়া সেই শ্যাম নীরদকে ধাবণ কবে। 


যাহ পছ' অরুণ-চরণে চলি যাত। তাহা তাই ধরণি হইয়ে মবু গাত ॥ 
যো সরোবরে পছ' নিতি নিতি নাহ। হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ ॥ 
১ এ সধি বিরহ-ঘরণ নিরদন্দ। এঁছে মিলই যব গোকুলচন্দ ॥ 
যো দরপণে পহু নিজ-মুখ চাহ। মধু অঙ্গ জোতি হোই তথি মাহ ॥ 
যো! বীঞ্জনে পছ' বী্ই গাত। মঞ্জু অঙ্গ তাহি হোই মৃতু বাত ॥ 
যাহা পহু ভরমই জলধর-স্ঠাম। মবু অঙ্গ গগন হোই তচু ঠাম ॥ 
গোবিন্দদ্াস কহ কাঞ্চন গোরী। সো মরকত তন্থ তোহে কিয়ে ছোড়ি ॥ 


[ ১৯৫৩ ] ৷ 


এই পর্ঘটাতে বিবহে মিলনের আ্্ডিব পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে। সুভাষিতাবলী 
এবং পগ্ভাবলীতে একটী শ্লোক আছে, যাহাব ভাব লইয়া কবি এই অপূর্ধ্ব পদটী রচনা 
করিয়াছেন। সেই শ্লোকটা এই,_ 


পঞ্চ তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশান্‌ বিশস্ত স্ফুটং 
ধাতত্বাং শিরস! প্রণম্য কুরুমামিত্যুন্ যাচে পুনঃ. 
তদ্বাপীযু পয়্তদীয়মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়ালয়- Y ৃ 
ব্যোয়ি ব্যোম তরবীযবস্নি ধরা তত্তালবৃত্তেংনিলঃ॥ [ সুভাষিতাবলী, 
দাক্িণাত্যস্ত, [৩৫৫] পদ্ধাবলী, যাখ্মাষিকস্ত, শ্লোকসংখ্যা ৩৪* ? উদ্্বলনীলমণি, পৃঃ ৭৯৫ ] ॥ 
কৃষ্ণ মধুরায় প্রস্থান কবিলে-রাধার উক্তি ( পুর্বে ষ্টব্য )।- 
গুনলছ মাথুর চলব মুবারি। 'চলতহি' পেখলু' নয়ন পসারি ॥ 
পালটি নেহারিতে হাম রহ-হেবি। শুনহি মন্দিরে আলু ফেরি ॥ 
দেখ সখি নীলজ জীবন মোই। পিরিতি জনায়ত অব ঘন রোই ॥ [১৬৩৭]॥ 


Vv 


১০৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! ২. [ব্য সংখা 
কু মধুরায় যাইবেন, তাহা শুনিলাম ; তিনি যাত্রা কবিলেন, তাহাঁও চোখ মেলিয়া 
দেখিলাম। তিনি যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলেন, আমিও চাহিয়া রহিলাম। 
শেষে শুন্ত মন্দিরে ফিরিয়াও .আসিলাম। সখী, দেখ, এখন কিন্তু আমার নিল্পজ্জ প্রাণ রোদন 
রুবিয়া মায়া জানাইভেছে। ্ 
গোবিষাল এই পথটা তাৰ নিহত যক হইতে গ্রহণ করিয়াছেন ।-_. 
যাস্তামীতি সমুগ্ধতস্ত বচনং বিশ্রন্ধমাকর্ণিতং 
গচ্ছন্‌ দুরমুপেক্ষিতো মুছরসৌ ব্যাবৃত্য পশ্তন্পি। 
তচ্ছূস্তে পুমরাগতান্মি ভবনে প্রাপান্ত এব স্থিতাঃ =. 
সখ্যঃ পশ্তত জীবিতপ্রণয়িনী দমাদহং-রোদিমি ॥ ] পদাবলী, কজস্ত, ৩২৩ ] 1 
এক সখী অপর লর্থীকে রাধার সৌভাগ্য প্রখ্যাপন কবিভেছে।-- 
সজনী কি কহব-রাইক সোহাগি। 
যাকর দেহলি ববি কোরে হরি বজনি পোহায়ল জার্সি ॥ 
কোকিল সম হরি সঙ্কেত করইতে দ্বার খমাইতে রাধা । 
ক্ষণ ঝনকিতে গুরুজন জাগল পড়ি গেও দারুণ বাধ] ॥ - 
ননদিমি বলে ধনি কো বাহিরায়ত ভীত পুতলি সম দেহা।, 
লোরে মিটায়ল গীনপয়োধর মৃগমদ-কুকুম-বেহ! 1১৬] 
ইহার সহিত তুলনা করুন, 
হরর রর সুরার 
দ্বারোন্মোচনলোলশঙ্খবলয়কাণং মুহুঃ শৃঙ্ঘতঃ।- 
কেয়ং কেয়ুমি'ত প্রগল্ভজরতীবাক্যেন দুনাত্মনো 
রাধাপ্রাঙ্গগকোণকোলিবিটপিক্রোড়ে গত! শর্বরী ॥ [ পগ্ভাবলী, ২*৬] 
.  গোবিন্দদ্াস-কবিরাঞ্জের কবিত্বের আলোচনা করিতে গেলে সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
কবির অন্ুপ্রাস-বক্কাবের সাহাযো অতুলনীয় শকচিত্র রচনা । কবির পদ্াবলীর আলোচনা- 
পরসঙ্েপুর্বের যে সকল পদ উদ্ধ'ত করিয়াছি, তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট হৃদয় হইবে। এ স্থলে 
৪ আরও কিছু উদাহরণ দিতেছি। 
শ্রীকফের রূপবর্ণনা»_ 
নন্দ-নদ্দন-চন্দ চন্দন-গন্ধ-নিন্দিত-অঙ্গ । 
.৯/ জলদ-ুন্দর কঘ-কন্ধর নিন্দি সিদ্ধুব তঙ্গ ॥ 
প্রেম-আকুল গোপ-গোরুল কুল কামিনি-কস্ত 
কুসুম-বঞ্জন মঞ্চ-বঞ্ধুল-কুঞ্জ মন্দির সম্ত ॥ 
গণ-মগ্ডল*্বলিত-কুগুল উড়ে চুড়ে শিখণ্ড। 
কেলিম্তাওব-তালম্পঞ্জিত বাছ-দণ্ডিত-দণ্ড ॥ 
. _ কঞ্জলোচন্‌ কনুষ-লোচন শ্রবণরোচন ভাষ। 
৷, অমল-কোমল-চরণ কিশলয়-নিলয় গোবিন্দদ্াস ॥ [২৪১৯]. 


বহার সব গোবিন্দদাস কবিরাজ ১০৭ 
অভিনারিকা রাধার রূপবর্ণনা, -- 
_ কঞ্জ-চরণযুগ যাবক-্রপ্রন খজনশ্গঞ্জন-মঞ্জির বাজে । 
নীলবসন মণি-কিন্কিণি-রণবণি কুঞ্জর-গমন দমন খিন মাঝে। ' 
সান্ধলি শ্যাম বিনোদিনি রাধে। 
“সঙ্গহি রজ-তবন্িণি রঙ্গিণি মদন-মোহন মন-মোহন-ছ দে । ইত্যাদি । 
|| ১৯৩৭ ॥ 
ছন্দেব উপর কবিব দক্ষতা অসাধারণ। ্র্ধবূলীর মাত্রা-ছন্দের সহিত প্রচুর তৎস্ম- 
তন্তুব শব্দে প্রয়োগ অঙুপ্রাসযণ্ডিত হইয়া গোবিন্দদাসের কাব্যে বলমল করিয়া উঠিয়াছে। 
একে কুল-কামিনি তাহে কুছ যামিনি ঘোর গহন অতি দুর । 
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝরবব হাম যাওব কোন পুর ॥ [৯৭৯] ॥ 
শ্যামর-চীতচোব কুচ-কোঁরক নীল-নিচোল-কোবে করু বাস। 
যাবক রঞ্জিত অরুণ-চরণতলে জিউ নিরমঞ্জব গোবিন্দদাস ৷ [ ১:৫৪ ] ॥ 

এ সম্বন্ধে উদাহরণ দেওয়াই অনাবশ্যক বাহুল্য মাত্র। গোবিন্বদাসের রচনাগুলি সবই 
গীতিকবিতা। আধুনিক "পাঠ্য নামমাত্র গীতিকবিতা নহে; এইগুলির অধিকাংশই কীর্ডনে 
গীত হইবার জন্য রচিত। বাঙ্গালার অপূর্ব রস-কীর্তনে সুরতালে গীত হইলে এই “রসনা- 
রোচন" পদগুলি থে কিরূপ 'শ্রবণ-বিলাস' হইয়া উঠে, তাহা যিনি শুনিয়াছেন, তিনিই অনুভব 
করিতে পারিবেন। প্র তপক্ষে বৈষ্ণবকবির কাব্য রমিক ও সাধকের আত্বান্ধ, তাত্বিকের 
বিচাৰ্য্য নহে। 

অনুপ্রাসাত্মক চিত্রশ্ীত কবি অনেকগুলি রচনা কবিয়| গিয়াছেন। পদকল্পতরুতে 
সাতাশটী এইরূপ পদ আছে? । এখানে একটী উদ্নাহবণস্বরূপ তুলিয়া দ্িতেছি। 

''-কাননে কাশিনি কোই না যায়। কালিন্দিকুল কলপতরু-ছায় ॥ 
কুঞজশ্কুটির মাহা কান্দই কোই। করে শির হানই কুণ্ডল ফোই ॥ 
নলিনি-নারিগণ নাশল নেহ। নবিন নিদাঘে না জীবই কেহ॥ 
নবনী-নিন্দিত্‌ নব নব বালা। নাগল বিরহ-হুভাশন জালা ॥ 
গলত গাত গীরত মহি যাহু। গুরুতর গিরিষ অধিক তেল দাহ ॥ 
গোকুলে গোপস্রমণি অছু ভেল। গবলশ্গবাসনে গোবিন্দ গেল ] [১৭২৮] ॥ 
কৃষ্ণের বিরহে গ্রীত্রকালে বিবহিণী গোগীদিগেব কেশ এই পদ্টীতে বর্ণনা করা হইয়াছে 
৮ সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে গোবিন্দদাস প্রবীণ-ছিলেন। উপমা, রূপক, সমাসোক্তি, স্বভাবোজ্তি, 
একাবলী প্রস্ৃতি সকল প্রকাব সরল ও জটিল অলঙ্কারেব নিদর্শন তাঁহার পদাবলীর “মধ্যে 
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১০৮ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। _ [ বসা 


যথেষ্ট পাওয়া যায় । দুই একটী কবিতার মধ্যে কবি মচি ডুডোদতে শ্লেষালঙ্ধারের প্রয়োগ 
করিয়া গুণপনা দেখাইয়াছেন 1 
কবিতা বা গ্লোকের শেষে ভণিতা দেওয়ার প্রথা আমাদের দ্বেশে অনেক দিন হইতেই 


প্রচলিত আছে। ভ্নিতাব মধ্যে যে কত মাধুৰ্য্য ও চমৎকারিত্ব থাকিতে পারে, তাহা বৈষ্যব ' 


পদাবলী পাঠ ন! করিলে ভাল কবিয়া বুঝ! যাইবে না । এই ভণিতা রচনা বিষয়ে গোবিন্দ- 
দাস-কবিরাজজ মহাশয়ের কৃতিত্ব সুপরিস্ফট । এখানে কতকগুলি উদ্দাহরণ দ্বিতেছি। 


CV 


তক্ুণ-অরুণ-কলুচি পদ অরবিন্দ! নখমণি নীছনি দীপ গোবিন্দ ॥ [১৯ ]॥ 
গোবিন্দদাস ভালে জান। তুয়া বিঙ্নু কানুক জ্বলত পবাণ ॥ [৪৬] ॥ 

এঁছন নিরুপম পহিল বিলাস । আনন্দে হেরত গোবিন্দদাস ॥ [£২] ॥ 
গোবিন্দদাস চিতে জাগ | টাদ্দকি লাগি সুরজ উপরাগ ৷ ৮৫] ॥ 


"যব নন বান্ধল ইন্জরিয় কাপর তাহি মিলল আন আন! 


কাঠক পুতলি -ওঁছে মুরুহায়ত গোবিন্দদ্াস পরমাণ ॥ [২০] ॥ 
ইহ বসসায়বে মগন সুরাস্ুর- দিনরজনী নাহি জান। 
গোবিন্দদ্বাস বিন্দু লাগি রোয়ই ভ্রীবল্লভ পরমাঁণ ॥ [২২৫] ॥ - 
ঘন সঞে দাষিনি ছুকুলে দুকুল জগ দুছ জন এক পটবাস। 
চরণে বেটি চার অরুণ সরোকুহ মধুকর গোবিন্বদাস ॥1৩* *২]॥ fl 
যাকব বচনে নাহিক বিশোয়াদ। তাহে কি সধাদব গোবিন্দদাস ॥ [৩১৪] ॥- 
সহচরি মোহে লাখ সমুবীয়ল তাহে না বোপনু কাণ । | 
গোবিন্দদাস সরস-বচনামৃতে পুন বাহুড়ায়ব কাণ । [৪৩৪] ॥ 
গ্োবিন্দদ্বাস দেখব তব সঁচ । কাঁকর অঙ্গনে কো পুন নাচ ॥ [৫৪৮] 
নিতি নিতি এঁছন দুহু'ক বিলাঁস। বীজন করভহি গোবিন্দদাস ॥ [১১১১] ॥ 
ধনি ধনি ভাঙনি চতুব-শিরোমণি বিদগধ-জীবন জীব । 

গোবিন্দদাস এ হেন রসে বঞ্চিত অবহু" শ্রবণে নাহি জীব ॥ [১৩২১] ॥ 
তপত সরোবরে থোরি সলিল জন্ু আকুল সফবি-পরাণ। . 

জীবন মরণ মরণ বরু জীবন গোবিন্দদ্াাস পরমাণ ॥ [১৯৩৫] ॥ 
রমণণ-রমপ-রতন-কুচিরানন রঞ্জিতরতিরসবাস । 

রসনারোচন রসিকরসায়ন রচয়তি গোবিন্দদ্বাস ॥ (২৪২৮) ॥ 


গোবিন্দদ্রাস সংস্কৃত গীতিকবিতাও লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত একটী সংস্কৃত প্র 
পদামৃতসমুদ্র ও পৰ্কল্পতরুতে উদ্ধৃত আছে। সেই কবিতাটী উদ্ধৃত করয়া এই আলে(চনাৰ 
বা? কবিতেছি। 


ধবজ-বস্ান্ুশ-পক্ষজ-কলিতমূ। 
ব্ৰম-বনিতা-কুচ-কুদ্ধুম-ললিতম্‌ ॥ 
বন্দে গিরিবরধরস্পদ-কমলমূ । 
কমলা-কর-কমলাঞ্চিতমমলম্‌ ॥ 


হ। (৬২১) ও (৭০৬) পূর্বে আসব | 


বঙ্গ ১৩৬৬ ] গোবিন্দদাস কবিরাজ ১০৯ 


মঞ্জুল-মণি-নূপুর-বমণীয়ম্‌। 

অচপলশ্কুলস্বমণী-কমনীয়ম্‌ ॥ 

অতিলোহিতযতিবোহিতভাসম্‌। 

মধূমধুপীকৃত- গো বেন্দদ্রাসম্‌ ॥ [৩৭৯. ॥ 
৬” গোবিন্দদাস এ বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলীর মধ্যে গল্পাংশের বা উপাখ্যানাংশের 
ধারাবাহকতা থাকিলেও এওঁ পদাবলী কোষকাব্য ব্যতিরস্ত আব কিছুই নহে। কবিরাও 
কবিতাগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সময়ে পৃথকৃভাবে রচনা কবিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। এই বরণে 
পদ্বাবলীর মধ্যে মহাকাব্য (601০)বা নাট ক(018:09)র মত নায়ক নায়িকার চরিত্রের ষম্পূর্ণতা 
বা সর্বাঙ্গীণ রিকাশ খুজিতে হইলে হতাশ হইতে হইবে । রাধা, কৃষ্ণ ও তাহাদের প্রেমলীলা 
মান্ৃষের প্রাত্যহিক ব্যবহাঁবের প্রতীক হইলেও উহা মানবিকতার উর্ধে । তখাকধিত বৈষ্ণব- 
মতাঁবলম্বী 'কর্তা-ভজাঃ বা “সহজিয়ারা নিজেদের সাধন-ভজনের মধ্যে রাধা-কৃষ্ণ-লীলার 
অভিনয় করিয়া থাকেন? কিন্তু ইহাবা রাধা-কৃষ্ণলীলাত্মক কোন পদাবলী লিখেন নাই, 
ইহারা রাধা ও কৃষ্ণের নামে সাধন-্ভজনেব ব্যাপার লইয়া দেহতত্বের পদ রচনা কবিয়া- 
ছিলেন । 

বৈষ্ণব কবিদধিগের অঙ্কিত বিভিন্ন কৃষ্ণচরিত্রের মধ্যে কোনও বিশেষ পার্থক্য; নাই। 
জল মধ্যে বিভিন্ন কবি বিভিন্ন দিকে রঙ. -ফলাইয়া গিয়াছেন। বলরামদাসের 
ধা-চরিত্রে বিরহের আর্তি সকল ভাবকে ছাপাইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে ' তেমনি গোবিন্দ- 

দো সের রাঁধাচরিত্রে রাঁ রাধার বপাস্থবাগ ও তজ্জনিত ব্যাকুলতা পাঠক ও ভোঁতার মনে গভীর 
ছাপ অঙ্কিত করিয়া দেয়। শব্দ ও অর্থালঙ্কারের বাহুল্য যে অনেক সময়ে গোবিন্দদাঁসের 
পদ্দাবলীব ভাবের গভীরতা নষ্ট করিয়া দিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই 1/ 


পাত 


Ls]. 
কয়েকটা নুতন পদ 
কিছু দ্বিন হইল, পূজ্জনীয় অধ্যাপক শ্রীবুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
নিকট ' অবগত হই যে, শ্রীযুক্ত স্নীকাস্ত দাস মহাশয়ের নিকট একখানি প্রাচীন 
পদনংগ্রহের পুথি আছে এবং তাহাতে “গোবিন্দদাঁস” ভণিতাধুক্ত অনেকগুলি পদ আছে। 
তখন আমার প্রথম প্রবদ্ধগী লেখা হইয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি সুনীতিবাবুব আছছুবুল্যে 
ও সজনী বাবুর সৌজন্যে পুধিখানি দেখিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি। 
সাধারণ বাঙ্গালা পুখিব হিসাবে এই পুখিধানি বেশ প্রাচীন বলিতে হইবে। 
পুধিধানি এক সময়ের লেখা নহে। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন অংশ- পুধির বেশী অংশ-_ 
১*৬* হইতে ১:৬৩ সালেব্‌ মধ্যে লেখা ; (পুথিব পৃষ্ঠার মধ্যে মধ্যে তাবিথ দেওয়া আছে৷) 
অপব অংশ তাহার অনেক পরেকার লেখা বঙ্গিয়া বোধ হয়। পুথিখানি ধাধান খাতার 
আকাবে উভয় পৃষ্ঠে লেখা ; পত্রসংখ্যা ১৮৬। আকার লম্বায় ৯ ইঞ্চি, চওড়ায় ৭ ইঞ্চি। 
স্নীবাবুদের বাড়ীতে পুরুযাহুক্রমে এই পুথি রক্ষিত হইয়া আসিতেছে । 


১১০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ বৰ সংখা। 


পুধিতে সর্বসমেত ৫৩ জন কবির ৩৯.টী পদ আছে। জয়দেব, বিদ্াপতি, চভীদাস, 
গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলবামদাঁস প্রভৃতি পবিচিত ও বিখ্যাত পদ্রকর্ভা ছাড়াও অনেক 
একেবারে অপরিচিত কবির পদ্দও ইহাতে আছে। শুধু প্রাচীনত্ব নয়, অন্ঠান্ত অনেক 
দিক্‌ দিয়া এই পুথিটীর বিশেষত্ব আছে। ইহার সম্পূর্ণ ও বিস্তৃত পৰিচয় প্রবন্ধাস্তর- 
সাপেক্ষ । বর্তমানে কেবল গোবিন্দদাসেব পদগুলিব সম্বন্ধে কিছু বলিব। 

পুধিটীর প্রাচীন অংশে ১*৬* হইতে ১-৬৩ সালের তারিখ দেওয়া আছে। অতএব 
.  অংশটী গোবিন্দরাস কবিরাজের মৃত্যুর ৫০৬. বৎসরের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল । এই 
অংশে গোবিন্দদাস ভণিতাদক্বলিত একুশটা পদ আছে। এই একুশটী পদের মধ্যে পনেবোটী 
পদ পদকল্পতরু, পদামৃতসমুদ্র বা অপর পদসংগ্রহ গ্রন্থে পাওয়া যায়। সেগুলি এই, 

এতদিনে গগনে অধিন রহ হিমকর জলদে বিজ্তুরি রছ খির। 

গোৰিন্মদাস কহে সো অপরপ নহে কু অব নব রাণী । 

রর [পদকল্পতরু, ১৯-৪ ] 

উলসিত মঝু হিয়া আছু আওব পিয়া দৈবে কহল শুভবাণী। 
প্রাগ-প্রাণ হরি নিজগৃহে আওব গোবিন্দদাস-মনলোভা ৷ [ ওর, ১৪ ] 

* প্রভাতকালে কাক কলকলি আহাব বাটিয়া খায়। 

 স্বরদিন যত সব দুরে গেল কহই গোবিন্দদাসে॥ [ 3] ॥ 

হু হে ছু'হা মিলনে উপজল প্রেম। 

গোবিন্দদাসের মনে যুগল-কিশোব ॥ [ ও, ২৬৪ ] ॥ 

গুরুজননয়ন-বিধুস্তৰ মন্দ । 

মিললি নিকুঞ্জে কহে.গোবিন্দদাস ॥ [ এ, ৯৯০ ]॥ 

আধল প্রেম পহিল নাহি হেবলু' সো বহুধল্লভ কান। 
গোবিন্দদ্বাস কহই অতি ভাবিনি এঁছন কানুক নেহ ৷ [ ও, ৪৩৩] ॥ 

যাকর চরণ-নখর-মণি হেরইতে মুকুছএ কত কোটি কাম। 
- গোবিন্দদ্াস আনি যব মিলায়ব তবহি' মনোরথ পুর ॥ [ ও, ৪৫৩ ] ॥ 
‘গিরিধর নাহ বাছ ধৰি সাধল হাম নাহি পালটি নিহার। 
AEN সঃ = bd 


গোৰিদ্দদাশ আনি বধ নিলায়ৰ তি রি [এ পুঃ ২৮৪ ] | 
বান্কাল| পদ ; সম্ভবতঃ গোবিন্দ চক্ৰবৰ্তীৰ 


+ 





সাতশ 
২ 


. বঙ্গীন্য ১৩৬১ গোবিন্দদাস কবিরাজ ১১১ 


সুন্দরি কতহু সমুঝায়ব তোয়। 

আপন চরিত আপনে না সমুঝসি হঠে নঠ কৈলি সব কাজ ॥ [ &, ৪৭২ ] ॥ 
কাচা-কাঞ্চন-কীতি কমলমুখি কুসুমিতকাননে জোই | 

কিঞ্চিতকাল কলপ কবি মানই গোবিন্দদাস তহি' ছোরি ॥ [ ওঁ, ১৮৮৬] ॥ 
খিতিতলে সুতলি বালা! । 

খোজত গোবিন্দদাস ॥ [ পদামৃতপমুদ্র ( দ্বিতীয় সংস্করণ ), পৃঃ ২৯৯ ]॥ 
গুরুজন-গঞ্জন বোল । 


তা 


-গোবিন্বদাস কহিএ তাপ ৷৷ [ পদকল্পতরু, ১৮৯* ॥ 
ঘনষ্যামরতঙ্গু তুছ কিয়ে তোবি। 


ঘুষত পছ'পাষে গোবিন্দদাস ৷ [ ওঁ, ১৯১৪ ] ॥ 
চিত অতি চপলশ্চবিত-গতি তোবি। 


চেতন রহাওত গোবিন্দধাসে ॥ [ পদামৃতসমুদ্র, পৃঃ ৩৩৬ ]॥ 
ছোড়ল সুখময় কুসুমশয়ান। 
ছদ্ম না কহতহি' দাস গোবিন্দ ॥ [ পদকল্পতরু, ১৯১১ ] ॥ 
এই প্রাচীন অংশে ছয়টী সম্পূর্ণ নূতন পদ পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি এখানে তুলিয়া 
দিতেছি । 
রাধাস্তাম নিকুঞ্জ-মন্দিব মাঝ । 
চৌদিকে ব্রজবধু মঙ্গল গায়ত তেজি কুলভয় লাজ ॥ 
সরদ্জাধিনি সুন্দর কামিনি চঞ্চল লোচনে চায়। 
মদন-ভুজঙমে রাইরে ডংসল চোলি পড়িছে শ্যাম গায় ॥ 
কাহুশ্ধনস্তরি বাই কোবে করি যৌখদ চুম্বনদান ৷ 
নাগর নাগরি য়ো রসে আগরি দুহি ছুই! একুই পরান ॥ 
স্বর্গে বিস্ভাধবি করজোড় করি কবতহি" পুষ্পকি রাস। 
নানা জন্ত্র মেলি বাজত যুক্পলি কহতহি' গোবিন্দদাস | [ পৃঃ ২৫] 1 


" সুনিঞা মধুব যুরূলি তান সহিল নহিল রসের প্রাণ 
অন্তরে ভেদল মদনবান চলল নিকুঞ্জ মাঝেরে । 
অঙ্গে পহিল জলদ বাস বিধির যবধি লাস-ব্লাস 
প্রেমে ডল চল ইসত হাস শ্তামমোহিনি সাজেবে_॥ 


১১২ সাহিত্য-পরিষত পত্রিকা . [ বর সংখ্যা 


কুটিল কুস্তলে কববি রাজ রতনে বোতিত (1)১ অপন সাজ 
কনকচম্পক = * * মাঝ মল্লিকা মালতি ঘেরিয়া। 
. জিনি সবকরুহ চরণচন্দ নথমণি তাহে বিধুকে নিন্দ 
রসের য়াবেসে গমন মন্দ মদন কান্দয়ে হেবিয়া ॥ 
রূচিয়া মণ্ডলি কেলি সুসার চৌদিক গোঁপনি মাঝে বাজার 
প্রবেশিল্যা কুঞ্কানন মাঝ মিললহু শ্তামবায় রে। 
নয়নে নয়নে মিলল কান উপজল কত রসের বাণ 
সে রসে হিলোলে গোবিন্দদ্বাস কি দিব উপমা তায় রে ॥ [পৃঃ ৩৫ ]॥ 
নিধুবনে শ্তাম-বিনোদিনি জোর। 
বিধির অবধি দুহ'কাব ধপে সুখের নাহি'কঃয়োর ॥ 
আধ সিবে সোভে মউর মটুক আধ সিবে সোভে বেনি। 
কনক কমলে জৈছে বিরাজিত ফণি উগারল মণি ॥ 
আধ শ্রবপে মকবকুগ্ডল য়াধ মবকত ছবি! 
আধ কপালে চান্দের উদয় আধ কপালে বোবি।॥ 
আধ পহিরল হিরণ কিরণ য়াধ নিলমুণি জোতি। . 
আধ য়ঙ্গে বনমাল! দুলে বিবাজিত গজমতি ॥ 
“ মন্দমলয় সিতল পবন তোরূলতা উড়ে বায়ে। 
নিকুঞ্জদ্বাবে বাহির নিকটে গোবিন্দদাস গুণ গায়ে ॥ [ পৃঃ ৩৬-৩৭ ] | 
. কিশোরি কিরণে৪ ছুহে অতি ভেল তোর । 
কনক লতিকা রাই নাঁগবের কোব | 
রাই মুখ বামে মুরলি করি করে। 
তিলে দরসবাব টার মুখানি নিহাঁবে ॥ 
নিলপিতবাস দেখি কুঞ্জের ভিতব | 
অরুণের কাছে যেন নবজলধর ॥ 
ছুছ'জনার প্রেম দেখি সব গোপীগণ । 
রাধা তোমাব তুমি রাধার একুই জীবন ॥ 
দেখিআ দৃহর রূপ অতিরসে ভোব । 
গোবিন্দদাসের মনে জুগলকিশোর ॥| [ পৃঃ ৪১] ॥ 
সজনি য়াছু কত য়পরূপ রঙ্গ । 
রমণিক বেস ধরি বসিক নাগরবর যাঅত ছুতিক সঙ্গ ॥ 
আগুপদ বাম বামগতি চললি বামে পেখলু" শ্রম । 
বামে তুঙ্গে ঘন বসন উড়য়েত বাম কুস্তলে যুন্থুপাম ॥ 


১। জড়িত, খচিত? ২। “কালে পুধি। ৩। তুলনীয় অপ্রকাশিত পদবর্ধাবলী, পদসংখ্য। ৭%। 
৪ । কিশোর? 


বলা ১০ ] গ্রোবিদ্দদাস কবিরাজ ১১৩ 
পাটাম্বর পরি অভিনব নাগরি তৈখনে করল পআন। 
সিধ্যারি () কাম সিন্দুব পরিহবি লথই না পারই আন ॥ 
মণিময় ক্ষন হুই ভুঞ্জে সৌতল সজ্ঘ সোভে তার মাঝে। 
এমন চোতুববর দেখি নহি নাগব এ মহি' মণ্ডল মাঝে ॥ 
পদতলে ওরূন মুর্ঞি দেখিলু তেঁ ক্রিল যুন্থুমান। 
গোবিন্দদ্ধাস কহে চোতুব সিরমুনি রাধা মন্দিরে করল পয়ান ॥ [পৃঃ ৫৬] | 
বিরহিণী আকুলি ভূতলে সুতলি সোখিগণে ধরই না পাবি। 
সহচোরি হুখে বোখ ভরি ছুবত বিহি সনে দেত গারি ॥ 
হরি হরি কাহে বাড়ায়লু লেহ! ॥ ১ 
কাঙ্কুক লাগি বধভাগি হোয়নু' থোয়লু রাইক নেহা ॥। 
_ সব সহচরি মেলি ভাবনা ভাবই করতহি এক যুন্্যান। 
রাই শ্রবণ পর স্তাম স্তাম করি করতহি' নব রস গান ॥ 
স্যাম নাম সুনি চমকি উঠিল ধনি সোখিগণে দেষত কোর। 
গোবিন্দদাঁস চলু রাই বিপতি দেখি বুঝা ইতে শ্তামকিশোর ॥ [পৃঃ ৭৪ ]॥ 
এই কবিতাগুলির মধ্যে কিছু কিছু হীন-মিলন ও' পাঠাপুদ্ধিব পবিচয় থাকিলেও 
কবিত্বাধশে চমৎকারিত্ব আছে। এই কবিতাগুলির উদ্ধাবে আমি পুধির পাঁঠই যথাযথ 
রািয়াছি। | 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক অংশে পনেবোটী পুবীতন পদ পাওয়া যায়। সেগুলি 
এইড | 
কাজর তিমিব ভ্রমর জিনি তরু তহুরুচি নিবসই কুঞ্জ কুটীর। 
বিঘ ওখদ এ দউ ধারণ গোবিন্দদাস পরশংসে ॥ [ পদ্রকল্পতরু, ৭০৮ ] ॥ 
বেণুক ফুঁকে বুকে মদনানল কুল ইন্ধন মহা জারি । | 
গোবিন্দদাস কহ আন হেবলহ জাগি হোই পরমাদ ॥ [ &) ৭.৭ ] ॥ 
হৃদয় মন্দিবে মোর কাছ্ছু ঘুমাওল প্রেম প্রহরি বহু জাগি ॥ [এ ৭১. ]॥ 
* দিবস সিনান সময় জানি ॥ [ 3, ৬৯৩] ॥ 
না জানি এ কোন মধুর! সঞে আয়ল তাহে হেরি জিউ মোর কাপ । 
গোবিন্দদাস কহে আসি সখি পৃছহ কাহে এত বিঘন বিথারি ॥ - 
[৭ ১৬০০ ] ॥ 
নামহি অক্র,র ক্র,ব নাহি তা সম সোই আয়ল ব্রব্গ মাঝ । 


ক ক্ৰ ক 


১১৪ সাহিত্য য-পরিষৎ-পত্রিকা tg ২য় সংখ্যা 
নহে সমনে আন তুরিতে মিলায়ব গোবিন্দদাস চিন্তে ভিতে।। ওঁ, টি ॥ 
দেখ সখি অঠমিক বাতি । 

# * bd 
আনি মিলায়ব কান | . পদ্দামৃতসযুদ্র, পৃঃ ১৫৩ ] ॥ 
কাস্থক সন্দেশে বেশ বনি আয়নু সঙ্কেত কেলি নিকুঞ্জে। 

Ed ক্ষ # 
গোবিন্দদাস কহই শুন সুন্দরী কানুক যৈছন নেহ || [ পদকল্পতরু, ৩৬১ ] || 
বিতুপতি বাতি বিবহজবে জাগরি দুতি উপেধল বামা । 

খা * bd 
পিডিবি নিলা ক [$৩২-]॥ 
ভি সার জারা গতি গনি মোহে অভি সারিতে 


দির রা EOE মঝু সাথ ॥-( এ) ॥ 
চৌদ্বিকে চকিত নয়নে ঘন হেবসি বাপি ঝাঁপল অঙ্গ । - 
bY 
EERE UE ET TENT 
পহিলহি কুল তুল সম উড়ল ষাকর বেণুক ফুঁকে। 
- + ক্ষ ক 
কত পরমাদ কহই না! পাবিয়ে গোবিন্দদাস ভালে জান ॥ [ এ, ৭:৯ ]॥ 
দরশন লোরে নয়ন ছুই ঝাপ । 
গোবিন্দদাস ন! ভাঙ্গে বিবাদ ॥ [ এ, ২৩৩ ] 
অবলা কি গুণ জানি ধরে। 
গোবিন্দদাসের বাণী শুন রাধা ঠাকুব্বাণী তেঞী তুমি তেক্ষী তুমি হ্কামেব 
পবাণ ॥ [ পা নৃতসমুদ পৃঃ ৪০৬ ] 


ক bd bd 


এ গজগামিনি তু বড়ি সিয়ান। 
গোবিন্দদাস কহে পড়ল অকা ॥ [পদকল্পতক্লু, ১৩৭৩ ] ॥ 
* * ক 


এই অপেক্ষাকৃত আধুনিক অংশে এই সাতটা নৃতন পদ পাওয়া যায়। প্রথম পদ্টী 
বেশ চমৎকার । 
কুদ্ধুমে টাদ লেখি চুঘই কান। লাঞ্জে চন্দ্ৰমুখী তেবছ নয়ান ॥ 
নব কিসলয় কর দসনকী ঘাত। কিসলয় অধরে হেঠ রহ মাথ ॥ 
নখ করে দেই কনয় কটোর। উহু কবে ধনি মোড়সি কোর ॥১ 
“কঠৌড়। মোর সিকোড় [” পুথি । ৩ 


হঙ্গাব ১৩৩৬ 


গোবিন্দদাস কবিরাজ - ১১৫ 


চম্পকদাম আলিঙ্গই কান। লাজে গোরি সুখে হরল গেয়ান ৷ 

বিগলিত কেষ দুহু বে গলিত পিধান। গোবিন্দায় হুহার বলি১ জান 
[পৃঃ ১০৪ ]1 

ইথে অস্তরে হরি মন্দিবে গেল। সঙ্গে সথা ব্র্বালক মেল ॥ 

ব্রদ্স্ুত প্রবেসিত নিয় নিয় ঠাম। গোপিকা মনোরথ কাম ॥ 


.. নিয় সুত পাই সভে করতহি কোব। ভোজন কবাআ যত হোত বিভোর ॥ 


পা 


তব নন্দক মন্দিবে নন্দ-কিসোর ! নিরখি জসোধতী; হোত বিভোর ॥ 
চরণ পাখালি মুছই সব য়ঙ্গ। ভোজন করায়ত প্রেম তরঙ্গ ॥ 


, মুখ কর ধোই দ্েয়ত গুয়া পান। রতন পাপগক্কে সুতায়ল কান॥ 


তর অসোঁমতি চলল গৃহ কাষে।, সুতি রহল হরি মন্দিব মাঝে ॥ 
গোবিন্দদ্দাস চিতে হরসিত ভেল। সয়ন তেজ হরি কুপ্হি গেল? 
[পৃঃ ১০৪ ]॥ 


. চলু অভিসাবে বিনোদিনি রাধে নব নব রঙ্গিনি সাথে। 


বামচরণ মূলে মতদ্ল কমল কামজয় ধঙ্কুসব হাথে ॥ . 

সিথাএ সিন্দুর দুরে রবি কিরণ চৌদিকে মলয়জ বিন্দু। 

হেবইতে লাজ সায়রে সশী ডুবল দিনে দিনে খিন ভেল ইন্দু | 

কুঞ্জর দষণ ভূষণ কর সুন্দরি মদন জিনিতে ধনী সাজ্র। 

পহিরল ধৌতবসন নিবি রন কটিতটে কিন্কিনি বাজ ॥ 

নব নব রঙ্গিনি চামব চুলায়ত জয় দিয়া বন পরবেষে। 

হেরইতে ছুছ মুখ দুহু ভেল আকুল বলিহারি গোবিন্দরাসে ॥ (পৃঃ ১০৭ )। - 


অভিসাঁরের এই পদটী গোবিন্দ্দাস কবিরাজের অযোগ্য নহে। লয় " অপ্রকাশিত 
পদাবলী, পদসংখ্যা ৮০ | 


আজু কেনে আরে সখি তঙহ্ মোর কাপ। 

নিরবধি লোরে ( নয়নে ) নয়নযুগ ঝাপ॥ 

অকুষল সুচক তব কাঁহে হেরি ৷. মনছন কাহে করু বেবি! . 

জব হাম হেরম্থ গৌউ বয়ান । তৈথনে পুনু পুন অরুণ নয়ান | 
তৈখনে বুঝন্ু বচনবিশেষ। গোরা যুঝে ছোড়ি চলব দুরদেষ | 

তব হাম ছোড়র জিবনক সাধ। গোবিন্দদাস কহে বড় পরমাদ 1 [পৃঃ ১০৮] ॥ 
অনাথ সমান রাই বহিলা পড়িয়া । নিশ্বায ছাড়এ'ঘন হা কৃষ্ণ বলিয়া । 


-. -উচ্ষত্বরে 10195 কোথ! ০০ 


ছাড়িয়া ॥ 


-" দেখা দিয়া মোর প্রাণ রাখ একবাব। চিত 
রি হরির রাড জা বয়ছ সাতার দেব রাম গুনমনী ৷ 


১। বহিহাঁরি (1)। 


[পৃঃ ১২৬) || 





১১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ বয় সংগ। 


এই কবিতাটীর রচনারীতি গোবিন্দ চক্রবর্তীর অনুরূপ বলিয়াই মনে হয়। 
- একদিন মহাপ্রভু নবদ্িপ পুবে। সঙ্গে লয়্যা ভ্তবৃন্দ সংকীর্তন করে ॥ 
সংকির্তন মাঝে গোরা আঁধ আধ হাষ। মনে পড়ে মহাপ্রভুর পুর্ব বিলাষ ৷ 
ঝুলনা ঝুলিব বলী মনেতে পড়িল । সখাগণে গোপীভাব মনেতে করিল ॥ 
ঝুলনা বুলএ গোরা অতি অঙ্গুপাম। আনন্দে ভকত সবে ঝুলনা ঝুলান ॥ 
হেরি গদ্বাধর মুখ মন্দমন্দ হাষ। - দুরহি দুর,রছ গোবিন্দায় 1 (পৃঃ ১৫৭) || 
এই পদ্টা গোবিন্দদাস-কবিরাদের রচনা বলিয়া মনে হয় না। is 
বড়াই আশীয়! বলে অতিবড় কুতুহলে সুন অগো! বাজার নন্দিনি। | 
মধুবার পথে জাই পসরা সাজাই রাই গোবিন্দ কদন্যতলে দানি ॥ 
মথুবার পথে দানি রসীক সে শীরোমণী চল তথা ব্রকভানুসুতা। 
সঙ্গে লয়্যা পৃয় সখি মধুবায় চলীলা হাটী দানছলে ভেটীবারে তথা ॥ 
সিন্ছুরে কাছলে রেষ কুসুমে রচিত কেষ জতনে সাজায়্যা রপডালী। 
মুখধানি কনক ইন্দু লাবণ্য রযের শীন্ধু মন্দবায় পড়েছে বিজুলী ॥ 
চলে ব্রক্ভাচ্ুর*কুমারি | 
রশীক বড়াই তায় দ্রেখায়্য| সুনায়্যা জ্যায় নিকট হইল মধুপুরে ॥ 
জাইয়! জমুনা তিরে মিলন কদধ তলে জেখানে রশীক শীরোমণী। 
দানছলে কাছে আশী কহে কিছু হাশী হাশী গোবিন্দদাস ভণে১ ॥ (পৃঃ ১৮১) ॥ 
সম্ভবতঃ এই পদটাব রচয়িতাও গোবিন্দ চক্রবর্তা। 
গোবিন্দদাসের অল্প পরবর্তী সময়ের এই পুথিটীতে আমর! এমন অনেক পুরাতন ও 
নূতন পদ পাইতেছি, যাহা অবিসংবাদিত তাবে গোবিন্দদাস-কবিরাবের রচনা । ২৭৩ বৎসর 
পূর্বে তিনি বাঙ্গালী কবি ছিলেন, আর এখন তিনি মৈথিল হইতে চলিতেছেন। অপরং 
বা কিং ভবিষ্যতি ! 


পরিশিষ_ক 
পদকল্পত রু-ধৃত “গোবিন্দদাস” ভণিভাযুক্ত ভ্রজবুলী পদ-সকলের . 
"ক্ৰমিক সংখ্যানুযায়ী সুচী । 


৩-৫, ১০--১২০ ১৯৮ ২০১ ২৭১ ৩৯, ৪০১ 5৬, ৫২, ৫৩, ৫৬১ ৫৮, ৬২১ ৬৭, ৭০, ৭৩--৭৫১ 
৮৫, ৮৬১ ৮৯১ ৯১১ ৯৩১ ১৯০১ ১০১১ ১১৫, ১২৮, ১৩২, ১৩৯১ ১৫৮, ১৬৩, ১৬৬) ১৭৪, ১৮৯১ 
১৯২, ১৯৯১ ২০০১ ২৩৪১ ২১৩, ২১৭--১৯) ২২৫১ ২২৭, ২৩৩ - ৩৬, ২৬১, ২৬৩--৬৫, ২৭৯, 
২৭৫১ ২৮৭১ ৩০২, ৩০৪, ৩০৫১ ৩৯৮, ৩০৯) ৩১৩---১৫১ ৩১৮--২০, ৩২৬, ৩৩৭, ৩৩৯, ৩৪২, 
৩৪৬, ৩৫৮, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৬) ৩৬৯, ৩৭১, ৩৭৬, ৩৮৩, ৩৯৮, ৪৯০১ ৪০৫৭) ৪৯৯, ৪২৩-২৫, 
৪২৮) ৪৩) ৪৩১৯, ৪৩৩-৩৭, ৪৪8০, £82১, ৪৪৩--৪৫, ৪৫৩ ৫৫) 8৫৭) ৪৫৯১ 
৪৬২১ ৪৬৫১ ৪৬৯১ ৪৭৯ ৪৭২৪ ৪৮৯১ ৪৯০৮ ৫৮১ ৫৯৯, ৫১৯১ ৫২৭১ ৫২৯১ ৫৩১) ৫৩৬, ৫৩৮, 


১। গ্োবিদ্দদাসের এই বাণী। 


দ ১৩৩৬ ] -.. - 'গোবিন্দদাস কবিরাজ ১১৭ 
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পপর 0 টা 


পরিশিষ্ট_খ 
» গোবিন্দদাস-ভণিতাযুক্ত ব্রজবুলী পদপমূহের 
' সূচীপত্র । 
[ * চিহ্নিত পদগুলি পদামৃতসমুদ্রে আছে। - 
1 চিহ্নিত পদগুলি গোবিন্দদাস-ক্বাজশ্রচিত 


বলিয়া রাধামোহন ঠাকুর, নরহশি্দাস প্রভৃতি উল্লেখ 
কবিয়া গিয়াছেন।, 


ধ চিহ্নিত পদগুলি সজনীবাবুর পুথিতে আছে 1] | 
* অঙ্গে.অনঙ্গজব মবমে বিষম শব ১৯:৮ /সপরূপ গোবা নটরাঙ্জ | ২৯২ 
/ * অঞ্জনগঞ্জন জগঞ্জনব্জনা . ২৪১২  /অপরুপ মোহন শ্তাম ২৬৯ 
/ অতমিত যামিনিকস্ত সি... জর হেমমণিভাস ২০৭ 
( অধর-সুধাশ্রসে লুবধক মানস ১৯৮৮ অভিনব গোদি বসতি পতিগেহ ১১ 


১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


* অভিনব নীল জলদ তনু ঢব ঢব | 
/ অদ্বব ভবি নব-নীবর ঝাপ ৯৯১ 
/ অন্বরে ভন্বর ভরু নবমেহ ৩৪২ 
/ অরুণিতচরণে রণিতমণিমপ্রিব ১৪২৪ 
/আত্ত রে মধুযঙ্গল ভালি 
 আঁওয়ে মধুখতু মধুব-যামিনি 
(বায় বসন্তেব সহিত যুক্ত ভণিত! )। 
/ আকুলকুটিল অলককুল সমবী 
/ * আকুল চিকুব চুড়োপবি চন্দ্ৰক ৪৫ 
আঘন মাস রাশ-বস-সায়ব ১৮০৪ 
/আজু কৈছে তেজলি গেহ 
আক বিপিনে যাওত কান 
/ ( তক্তিরত্বাকর পৃঃ ২৩* )। 
/আজু শচিনন্দম-নব-অভিষেক 
/আজু শিদ্দারে ধন্িবে চলু বাদা - ২৯২২ 
এ পদরসসাবে ইহাতে বিগ্ভাপতিব ভণিতা আছে )। 
/ আদরে আগুসবি বাই হৃদয়ে ধৰি ৭৫৪ 
আদরে বার কবি কত ববিখসি ৩৭৬ 
আধক আধ-আঁধ দিঠি-অঞ্চলে ২৩৪ 
আন ছলে, আন পথে গমন কয়ল দুছ' 
/আনন্দনীর যতনে হবি বাবত 
/ আনহি ছল করি সুবলকরে ধবি ২৫৭৮ 
/ % আন্ধল প্রেমে পহিলে নাহি হেবলু ৪৩৩ 


২৫৪২ 
১৭২৬ 


২৭৩৪ 


9৬৬৬ 


১৩০৫ 


১৫৬৯ 


«৭৮৩ 


২৭৩২ 


/ আৰ কিয়ে কনককধিলতন্থু সুন্দবি ৭৭৩ 
/ আচবে মুখশশি গোয় ১৭৪ 
/ইহ মধুষাঁমিনি মাহ ৬০২ 


* উর জলধর শ্যামব অঙ্গ 
= » উজ্দব শশধব দীপ পজাবল 


$ খতুপতি-রাতি বিবহজবে জাগবি 
/ এ ধনি আচরে ব্দন ঝশাপাউ 
টা ধনি এ ধনি করু অবধান 

এ ধনি না করু পসাহন অনি 
/ এ ধনি পছুমিনি, পড়ল অকাজ 

এ নব নাবিক শ্যামবচন্দ 
) এক দিবস হাম মথুবা সমাগম 


একে তুছ নাগরি সব গুণ আঁগবি . 


' একে বিবহানল দ্হই কলেবর 


০ এত দিনে গগনে অধিন বহু হিমকব 


/ এছন বচন কহল যব কান 
| ওই দেখহ অন্ুবাগে 
/ও তন সুন্দৰ গৌবঁকিশোব 
ও নবজলধব অঙ্গ 
/ * ও মুখমণ্ডল জ্িতুশাবদ্সুধাকর 
কঞ্জ-চরণস্যুগ যাবক-বঞ্জন 
কণ্টক গাড়ি কমশ্ সম পদতল 
কত পবকাবে তহি' পবিচষ দেল 
কতয়ে কলাবতি যুবতি সুমুবতি 
কতহু প্রেমধন হিয় মাহা সচি 
কতহু যতন কৰি নাই সুনাগবি 
কনকলতা কিরে বিকসল পতুমিনি 
কন্দল-কুমুম-সুকোমল-কাতি 
কবিপতি বিদ্যাপতি মতিমানে 
তিতা বদনটাদ বন্ধ থীব 
কলি-তিমিবাকুল অখিল জীব হেবি 
প্কহলম খলছন দোখল কান 
কাজ্জর ভমব তিমির জ্রন্থ ভহুকচি 


২১৯ ১৯ ৯ 


> 


/ উদপ্দোর-রাতি শেজ নব কিখলর ৩০৯  »পকাঞ্চনকমল পবনে উলটায়ল 
/উতব না পাই যাই সবি কুঞ্জহি ৩৬৯ কাঞ্চনকমলক কান্তি-কলেবব 
৯ উলসিত মু হিয়! আঁজু আওব পিয়া ৯৭*৪ কঞ্চনগোবী ভো'ব বৃন্দাবনে 
--উয়ল নব নব মেহ ১৭৩১ প্চনমণ্গিণে জন্গ নিবমাওল 
২খ্তুপতি বিহবই নাগব শ্যাম ১৪৩৪ কাঞ্চনঘুথিকুন্থমময় গোবি 1 
থৃতুপতিস্রয়নি বিলাসিনি কামিনি ১৪৫৫৭ /কানড় কুসুম কোমল কাতি 
+ খতুপতি-বাতি উজোবল চন্দ ৩১৪ ₹কাননকুঞ্জে কুসুম পৰকাণ 


bh) 


[ হয় সংখ্যা 


৩২ 
১:৩৮ 
২৭৩৮ 
১০৩৫ 
১১৪১ ১ 
১৪২২ 
১৮৪৮ 

৪৫৪ 
২৭২৪ 
১৯০৪ 
১২৫৭ 
রি 
২ ১৩৬ 
1১২৭২ 


২৮১১ 


বঙ্গৰ ১৩৩৬ ] 


কাননে কামিনি কোই না যাৰ 
কাননে কুসুম তোডসি কাহে গোবি 
কাননে সবহু কুসুম পবকাশ 
কোন উপেখি বাই মহি লেখই 
নহ নিঠুব চলত বো মধুপুর 
০ কান্ধুক গোঠ-গমনে বিবহাতুল 
কামুক দবশন ভেল 
০গ্টকান্ুক সন্দেশে বেশ বনি আয়ু" 
-কান্থু-ব্দন হেবি উছলিত-অস্তব 
*কামিনি কবি কোন বিহি নিবমায়ল 
..কামিনি কান্থ কহল কত মোষ 
== *কালিদ্মনদ্বিন মাহ 1 
_কালিন্দিতীব সুধীব সমীৰণ 
_“কালিয়দমন জগতে ভুযা ঘোষই 
কালি হাম কুঞ্জে কাহ্নু ঘব ভেটলু' 
. কাহে পুন গৌর কিশোব . 
_.-রাহা নখচিহ চিহুলি তুহু জুন্দবি 
কি করব গোবস দান 
পাকি কবব মৃগমদলেপন তোব 
কি কহব রাইক লেহা 
কি কহব বে সখি বাইক সোহাগ 
কি কহলি কঠিনি কালিদহে পৈঠবি 
কি বিতি কবব অব হামে 


গোবিন্দদাস কবিরাজ 


১৭২৮ 
৬২৯ 


১৮৮১ 


(গোবিন্দ চক্রবর্তী) 


শার্াশকিয়ে হিমকবকব কিবে নিবঝবঝাব 1" 


শাশিকীবক মুখে শুনি জরতি আগমূন্ত 
=_কুৰঞ্চিতকেশিনি নিরূপমবেশিনি 
শাক্ষুঞ্জ কুগ্জর তেল কোকিল শোকিল 
. __কঞ্জভবনে ধনি তুঘ! গুণ গণি গণি 
.“কুটিল-কটাখ-বিশিখ ঘন ববিখনে 

_ কুটিল কুস্তল কুম্মকাচনি 
_কুননকনককলিত কবকন্কণ 
শাকুন্দনকনয়কলেবরর্কাতি 
শন্কুন্দকুস্থমে ভরু কবনিক ভাব 
০০185 ক্লেবব 


১৮৯৩ 
১৯৩৭ 

৭৯৫ 
২৪৩২ 
২৪২৮ 
২২১৪ 

৩০৫ 


২৪৩৭ 


,“কুবলয়-শীল-বভন-দলিতাঞ্জন- 
কুলবতি কোই নধনে জন হেরব 
/ কুলমবিযাদকপ!ট উদবাটলু' 
 -কুন্গমিতকানন কুঞ্জকলপতরু 
(বায় বসন্তেব সহিত যুক্ত ভণিতা )। 
কোই কবরে জনি বোখে 
(গোবিন্দ চক্ৰবৰ্ত্তী ?) 
প* কোবে বহিতে ঘে| মানয়ে ছুব 
পে কাচা-কাঞ্চনকীাতি কমলমুখি 
/ *খিতিতলে সুতলি বাল! 
থেলত ফাঁগু বৃন্দাবন চান্দ 
্ণহন বিরহগহ লাগি 1 
_ গগনহি নিমগন দ্বিনমণি-কীতি 
গগনহি মগন সগণ বজনীকল 
গুরু দুরুবঞ্চ উজোবল চন্দ 
ধৰ গুকজন্-্গঞ্জন বোল 
। গুরুজন জাগল ভেল বিহান 
] & গুরুজন-নয়ন-বিধুস্তার মন্দ 
/ গুরুজন পরিজন ঘুমাওল জান 
/ গো-খুব-ধুলি উছলি ভক অন্বব 
f গোঠহি মাঝহি কবল পয়াণ 
গোঠে গোচব গুড গোপাল 
/গেঠ প্রবেশ করারল গোগণ 
গোঠে বিজই ব্রত্দবাক্কিশোর 


হি কিশোরবর 


১৩৮২ 


( (পদকল্পতকতে ভণিতা লাই) পদবসসাঁদে 


গোবিন্দদাসের ভণিতা আছে ।) 
গোধন সঙ্গে বঙ্গে যহুনন্দন 
গোবখ জাগাই শিঙ্গাধ্বনি কবতহি" 
গৌবববগতন্থ শোহন মোহন- 
“গৌরাঙ্গ করুণাসিদ্ধু-অবতাব 1 
/ * ঘন ঘন নীপ সীমপহি' শুনিয়ে 
রি ঘনবস্ময় তন্থ অন্তর গহীন 
£ ঘনশ্তামবতন্থু তুহু কিয়ে ভোবি 
। ঘুমে আলাপরে কত পনবন্ধ 


সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা * 


১২০ [ ব্য সংখা 
চলল বাজপথে রাই সুনাগবী ঝাপল দ্বিনমণি প্রাতহি নীর ' ৯৯৫ 
/চম্পকদাম হেনি ত অতি কম্পিত ৮৯ (পদবসসাবেই গ্োবিন্দদাসের ভণিতা আছে। ) 
/ চম্পক মোনকুসুমকনকাচল + ৩ টাবল হৈমন শিশিবক অস্ত । ১৭১৮ 
(ভক্তিরত্বাকব, পৃঃ ৮৮১ )। ডগমগ অরুণ উজাগরে লোচন ৩৮৩ 
ARTE মন্দিবে নওল কিশোরি ১৯৯১ ঢল ঢল সজল জলদ তনু শোহন ৭৩ 
চলু গজগামিনি হরি-সভিসার ৯৯৯ /তঙ্থ ঘনগঞ্জন জন্গ দলিতাঞ্জন ২৪২০ 
/চরণে লাগি হবি হাব পিদ্ধায়ল ৪৩৬  / ধঁতন্থু তন্তু মীলনে উপজল প্রেম ২৬৪ 
/চান্দ নেহাবি চন্দনে তন্থু লেপই ২১৮ তপতাকঞ্চনকাস্তি কলেবর ৭৮৮ 
চান্দবদনি তুহু রাম ৫৮৮ /তর তকু-নব কিশলয় বন লাগি ১৪৮৯ 
A চিকুবে চোরায়সি চামবর্কাতি ১৩৭৩ /তরুণ অরুণ সিন্দুব বরণ ১৯৬৩ 
Va চিত অতি চপলচবিতগতি তোরি / তাপনি-তীর-তীর তরুস্তরু-তল ১৮৯৬ 
চীতচোব গৌব-অঙ্গ ২১১২ / তাহি' সুমগন কয়ল বব-বঙ্গিনি ২৮৬৪ 


( ভক্তিবত্বাকব পৃঃ ৮৮৯ )। 

চুড়ে মযুবশিখণ্ডক ৭৪ 

০ঞচৌদিকে চকিতনয়নে ঘন হেবসি ২২৭ 

So চাচব চিকুব চুড়ে বনি চন্ত্রক ২৪২৫ 

% ছোড়ল সুখময় কুসুমশয়নে ১৯১১ 

জয় জগতারণ কারণ ধাম 

য় জয় জগজনলোচনফান্দ ২০ 

এ জয়'যহুকুলজলনি ধিচন্দ ১৯ 

/প্জয় জয় বে জয় ঠাকুর নরোত্তম 1 ১১ 

(ভক্তিরত্বাকর; পৃঃ ৩* )। 

/% জয় জর শ্রীল রাম রদুনন্দন 1 ২৪.৭ 
(হরিনাবায়” দেবের সহিত যুক্ত 

ভণিতা ; এ পৃঃ ৩২)। 

//অয় অয় শ্রীতীনিবাস গুণধাম 1 ১০ 

( ভক্তিবত্বাকব, পৃঃ ১:৪৯ )1 

জয়তি জয় বৃষভাহ্গুনন্দিনি ২৪৬৬ 

/জলদহি জলদ বিদ্ুরি টিঠি-তালক 5০৭৩ 

A ভ্বাগহু বে বৃষভাহুকুমাবি 

//জাননু, বে হবি তোহারি সোহাগ "৬২৫ 

JE বদন-মম্ুজ ২২১৬ 

*্জোয়ত পন্থ নযনে ঝরু নীর 1 ১৯১২ 

বার ঝব জলধরস্ধাব ১৭৪১ 

/বীপল উতপত লোবে নয়ন ১৬০১ 


/ তিল এক শয়নে সপনে যো মঝু বিনে -৪৪. 
/ ই বি সুখনয় শেষ তেন্দল ৫৩১ 
(রায় চন্পতির সহিত যুক্ত ভণিতা ) 


/ তুম! অপরূপ রূপ হেবি দুধ সঞে ১৫৮ ৯. 

/ তু পথ জোই বোই দিন ষামিনি ১৯৩৪ 
তুহু বিছুবলি গোবি বহলি মথুবাপুবি ১৭৩৯ 

্ তুহু' রহ গববিনি বাঁসক গেহ ৫৪৮ 
তুহু বহু নিককুণ মধুপুব মাহ ১৯৩৬ 

/ তোহাবি কোব"পর যো হরি তোব ৫১৯ 

/ তোহাবি বিছেদ-ভরমে হাম পামরি ১৬৮৪ 
তোহাবি হৃদয় বেপি-ব্দরিকাশ্রম ' ১৩৪২ 
ত্রিভুবন-বিজই মদন মহাবাজ ১৩৯৩ 
* খিৰ বিস্ুবি সম বালা 
+ থোই কলাঁবতি-মানে ১৮১২ 

(গোবিন্দ চক্ৰবৰ্ত্তী ) 

+ দ-শনে নয়নে নয়নশব হানই ৃ্‌ 4 

4 খঘনশনে লো নয়নযুগ বাপি ২৩৩ 
দাক-্দ্ারুণ-দয়িত-দুষণ ১৯০১ 
দু-জন্‌-বচন শ্রবণে তুহু ধারলি ৫*৯ 

১৯৬৮ 


রর * ছুবে কব বিরহিনি দুখ 
*দুহ কব অচেতন দেখি বনদেবী 
* ভুছু-জন আওল কুঞ্জক মাহ . ৯৯ 

৫ দুহু জন নিতি নিতি নব অন্ুবাগ | ২৮ 





বঙ্গাব ১৬৩৬ ] 
দুতিক বচন শুনি নাগর-বাঁজ 88৫ 
ছুব সঞে নয়নে নয়নে নাহি হেববি 
দেখ দেখ নাগব গৌব-সুধাকৰ 
/ দেখ রাধামাধব-মেলি 
/' - দেখ সখি 'অটমীক রাতি 
= দেখ সখি গোবি গুতগ গ্ঠামকোর 
*্দেখ সখি নাগর সুজান 
দেখত বেকত গৌরচন্্ 


/ 


১৫১৩ 


১৬৬৩ 
(ভক্তিরত্বাকব, পৃঃ ৮৮৯) 
ধনি কানড়ছ দে বাধে কববী ২৪৬৮ 
শনি ধনি কো বিহি বৈদগধি-সাধে , 
/ধনি ধনি রমণিশ্শিবোমণি রাই 
ধরি সখি আচব ভই উপচন্ক 
ধৈবজ না বহ সুখপবিষঙ্ক 
/নখপদ হৃদয়ে তোহারি 
/ন্টবরভঙ্গী ফাগুরঙ্গী 
" ৮নন্দনন্দন গোপীজ্নবল্লত ৫ 
/নন্দনন্দন--চন্দ-চন্দন 
নন্দনন্দন নিচয় নিরখলু' 
নন্দনন্দন সঙ্গে শোহন 
/ নবস্অন্থরাগিণি নব অন্গুরাগ 
“নেব ঘন কানন শোহন কুঞ্জ 
/নব নব গুণগণ অবণবসায়ন 
/ নবঘনকিবণববণ নবনাগর 
/নবস্নীবদশ্তঙ্থ ভড়িতলতা৷ জন 
৮ নুবস্ষৌবনি ধনি জগ জিনি লাবণি 
না জানি কো মধুবা সঞে আয়ল . 
_ নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই 
/নাগবি-শেষ-দশা! শুনি নাগর 
/% নামহি অক্ৰুর ক্রুর নাহি যা সম 
/নাহি উঠল তীবে সবহু সখীগণ 
/নাহি উঠল দৌোহে কুণ্ডক তীব 
৮নিজগৃহে শয়ন কবল যছুবায় 
/শিজনহে শন কবল যব কান 
নিজ মন্দির তেজি চললি নিতধ্িনি 
নিজ মন্দিরে ধনি বৈঠলি বিবহিনি 


১৬৩৪ 


২৬১৩ 


গোবিন্দদাস-কবিরাজ ১২ 


নিজ মদ্দিবে যাই বৈঠল নসবতি 
-*নিন্দু আপন পরভাস (গোবিন্দচক্রবর্তা) 
নিবমল-বদ্দন-কমল-বব-মাধুবি ১৯ 
_/ন্রিমল রতিবণ বৈঠল দুহু -জন 
»নিরুপম কাঞ্চনরুচির কলেবব 
০নিরুপম হেমজোতি জিনি ববণা 
(ভক্তিরত্বাকর, পৃঃ ৮৩৬) 
০নিশসি নিহাবনি ফুটল কদন্ব ৭ 
/ নিশি-অবশেষে কোকিল ঘন কুহবত 
সেনিশি-অবশেষে জাগি সব সখিগণ 
/নিশি দিশি জাগবি মধুপুবনাগরি 
/নীবদ্স্নয়নে নীব ঘন সিঞ্চনে J ৬ 
নীরস-সবসিজ ঝামর বয়না 
/নীলাচলে কনকাচল গোরা 
নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন ৯৮: 
/পতি অতি ছুরমতি কুলবতী নারী ৬৩ 
/ পদতলে ভকতকল্পতরু সঞ্চরু ৩৭ 
/ পদুমিনি পুন পববোধঙ তোয় ৫৫' 
/ পন্থ নেহারি বাবি ঝরু লোচনে ৩৬ 
/পবখি পেখনু পুরুষ উত্তম 
রে দেহ থেহ নাহি বান্ধে ৪৬. 
/পরাপ-পিয় সখি হামাবি পিয়া ১৬৭, 
(বিগ্তাপতিব সহিত যুক্ত তণিত! 


পহিল সমাগম রাধা কান ২৭ 

/ ঞপহিলহি কূল তুল সম উয়ল qe 

পহিলহি রাধামাধব মেলি &' 

* পাতিয় শমনক লাই ১৮০ 
(গোবিন্দ চক্রবর্তী ) 

পাপী শাওণ মাস 1 ১৮৯ 


/ 
/ পিবিতি কি বীত কোন অবগাহই ৯৪ 


পুলক বলিত অতি ললিত হেমতন্থ ২২ 


রি পেখলু অপুবব রাম! 1 ( বিস্বাপতির সহিত যুত 
ভণিতা ) 
/ পেখলু, বে সখি যুগল কিশোৰ ০৩ 


1/ পৌথলি বন্ধনি পবন বহে মন্দ oo পা পা 


১২২ 
]-পরিযৎ-পত্রিকা [ বৰ সংখ্য 


7 প্রণগিয়াদুখ শুনিঞা শশিমুখি ৫৮০ মই নখ 
৬ 9 ভ1ন- 
/ গরাতবে তুহু চলবি মথুবাপুর ১৬১৬ রি উর ৪৪৮8 ইতি 
/ প্রেম আগুনি মনহি গুণি গুণি ৫ মু কমল বব পবিমলে ৬৪৩ 
ফি এ চর মবু পদ দংশল মদ্নভুজঙ্গ ্‌ 
/ প্রেমক অক্ধুব জাত আত তেল + ১৬৪ ৭৭৬ 
১৬৪* ০ ষঞ্চুল বঞ্জুল নিকুঞ্জ মন্দিবে 
( বিস্ধাপতিৰ সহিত যুক্ত ভণিতা ) Rf ২১৭ 
4 মণিময় মঞ্জিব যতনে আনি ধনি 
ফাণ্ড খেলত বর নাগরনায় ae ধনি ১০০৮ ১ 
. ক পা 
ফাগুনে গণইতে গুণগণ তোব ১৭২১ bo সঞে হবি কৰি পথ চাতুরী 
7 বদন না কব মলিন ছাল es Tt রাত কুসুমশর দারুণ (প্রক্ষিপ্ত পদ ) - 
বদন নিছাই মোছি মুখমণ্ডল ২৮০৬৯ ম মোহন মুবতি মাধব * ১৭২২ 
/ বন মাহা কুস্ছম তোড়ি সব সখিগণ ১৫২৬ bate নিবো নি 
বয়স সমান সঙ্গে নব বঙ্গিণি হারা, ধর মধুর ভুয়া রূপ ৪৫ 
fos HE a be মকর ডবহি ডরকাতব ৬২৩ 
/ বহুলবাবিদববণ বন্ধুব হা উজ কঠিন কপাট ৯৮৭ 
বাজত ডক্ষ সবার পাখো য়া ১২৬৬ “০, মব বে টি 
/ বাসিত বাৰি কপুবিত তাম্মুল হারা কত দবপণ ব্বণ উপ্সোর ৭৫ 
বাসিত বিশদ বাসগেহে বৈঠলি ১৯২০ / * অব্কত সঞ্ু-মুক্ব-মুখসগুল 1 ২৪১৫ 
/ বিষ্ভাপতিপদধুগ্রল-সরেরুহ হি | 8 সহিত যুক্ত ভণিতা ) A 
/বিপিনহি' কেলি কয়ল দুহু মেলি ৫৪ / মাথহি তপন তপত 123 ১০০৪ 
/ বিপিনে মিলল গোপনাবি ১২৫৬ TURE টি 
/ বিবিধ মিঠাই আঁচর ভবি দেল হও ৰা Ro Lt পেখলু বামা ৫২৯ 
/ বিবহ-অনলে যদি দেহ উপেখবি ৬১2০ লোৰ কহব দৈব-বিপাক ৯৭৯ 
"/ বন্দাবিপিনে বিহরই মাধবি মাধব সঙ্গিয়| ১৪৯৯ fe কহব ধনিক সন্তাপ ৩১৫ 
/" * ৰেণুক ফুকে বুকে মদনানিল + না 4 ১৬৩ 
বমন সঞে সব বসন উতাবলু i fH মনমথ ফিরত অহেবা ৩১৮ 
(বিদ্যাপতিব সহিত যুক্তভণিতা ) ht মুখ-মণ্ডল-জিতি শরদ সুধাকব ২৪৪২ 
বেশ বনাই বদন পুন ছেবই 2: মুখবিত মুবলি মিলিত মুখ মোদনে ২৪২৬ 
ব্রজনিজজন সঙ্গে কত কত ধাওত ইহ :7% মুর জানু হবি বাইক পবিহবি ২০৩৯ 
/ভদ্রহ বে মন নন্দ-নন্দন ৩০৩২ রি মুদিত নয়নে হিয! ভুজযুগ চাপি ৯৩ 
ভরি নাররকোব $ 4 বি্াগুতিন সহিত ুজতনিতা 
১২৪৬ রর মুদ্দিব মবকত মধুব মুরূতি 
( পদ্কল্পতরুতে ভণিতা নাই। পদ্বসসাঁবে হই 
বিদ্ধাপতিব সহিত যুক্ত ভণিতা মুবছিত যব রহ নাবি ১৬৮৮ | 
[বে ভবল হেম-তন্গু নি রা নী বাস-বিহারিণি ২৪৬ / 
৬ ছি ২০৯৮  /মুবলী মিলিত অধব নব পল্লব টং 
ভাল ভেল মাধব তুহু রহু দুব ১৭৫২ লতি 
” মেঘ যাঁমিনি চললি কামিনি 
7 ভীতক চীত ভুজগ হেবি যে! ধনি ১৬০২ i ৯৯৩ 
5 ৩৪৬  /যতিবণে গোনাবপ আয়নু হেবি 2 


ক ৮০ 


বঙ্গাব্দ ১৩৩৬ ] গোবিন্দদাঁস কবিরাজ 


যুব হুছ' লায়ল নব নব নেহ 
/যৰ ধনি ঘব সঞ্চে ভেল বাঁহাঁব 
যব লহু লছ হাসি মরমে মবমে পশি 
যব হবিপাণি পবশে ঘন কাঁপসি 
/ষশমতি যতনহি সখি অঞ্জে কহতহি 
{ ধযাকব চরণ-নখররুচি হেরইতে 


১৮৩৩ 


২৩৬ 
২৭৬৭ 


৪৫৩ 


৫ যামিনি জাগি অলস দিঠি পন্কছে . ২৪২” ৪০৯ 


যাখিন জাগি জাগি জগলীবন 
যামনি শেষে বেশ কবব তুহু 
রঃ যাহে লাগি গুরুগঞ্জনে মন বঞ্জলু' 
{ যাহ দবশনে তন্ন পুলকহি' তবই 
যাহা পহু অরুণচবণে চলি যত 
* যাই! যাই নিকসযে তঙ্গু তন্ু-জোতি 
£ যে জন তুয়া সঞে অঙ্গ সঙ্গহি 
যে! গিরি-গোচব-বিপিনহি সঞ্চরু 
তো মুখ নিবখনে নিমিথ না সহই 
/বজনি উজ্জাগবি নাগর নাগরি 
/রজনি গোডীয়লি বতিসুখ সাধে 
/ রঙ্জনি-প্রভাতে চলল বব-বঙ্গিণি 
রতনথাঁবি ভবি চিনি কদলী সব 
/ বতনমঞ্জবি ধনি লাবণিসারব 
/ রতন মন্দিব মাহা বৈঠলি সুন্দবি 
রতন মন্দিরে দুহু নাগব নাগবি 


১৮৮৭ 
২৭৩৭ 


১৬৭৪ { 


২৩৫ 


২৬৩৯ 


(পদকল্পতরুতে ভণিতা নাই, পদ্বসসাবে 


গোবিন্দদাসের ভণিত! আছে ) 
৫ = রুতি-রঙ্গ-ভূমি বৃন্দাবন 

রতিবস-অবশ অলস অতি পূর্ণিত 
}/ রাই অনাদৰ হেবি বসিকবৰ 

রতিবস ছবমে শ্যাম হিয়ে শৃতলি 
রি রসবতী বৈঠি বসিকবর পাঁশ 
৮5 বসমর কান 

* বুসবতী সবস পরশ মুখবন্ধে 
/াই কাস বিলসই নর বসে 
{+ রাইক আগমন বাত 
রাইক বিন্য়বচন শুনি সো সখি 


< ) 
» রাইকু মুণি-বিবহ জানি সে! সবি 


৯৮১ 
২৭৪৫ 


১০৫৩ 


+ রাইক হৃদয়তাঁব বুঝি মাধব 
* বাতি দিবসে বছ ধন্দ? 
* রাধানাম আধ শুনি 
বাধা বদনাদ হেবি ভূলল 
রাধামাধব কুঞ্জহি পৈঠল 
বাধা মাধব ছুছ' তনু মীলল 
,' রাধামাধব নীপমূলে 
‘, রাধাবমণ বমণিমনমোহন 
বামক নীল বন কাহে পিন্ধ 
রীঝলি রাজনগব মাহা তোই 
রূপে ভরল দিঠি দোঙবি'পবশ-মিঠি 
৮ বোখে দোখনু পিয়া বিনি অপবাধে 
. রি রোদতি রাধা শ্তাম কবি কোর 
“, * ললিত কমল ফুলবালা 
রর লাখবান কনক কষিল কলেবর 
/ লাখবান কাঁচা কাঞ্চন আনিয়া 
লোচনে শ্যামৰ বচনহি শ্তামর 
-৮শক্কব বরতে আজু পৃলবেশল 
/শরদচ্দ পবন মন্দ 
শবদন্ুধাকর মণ্ডলমণ্ডন 
র্ শাবদ্‌ কোটী চাদ সঞে সুন্দর 
শির পরি থারি যতন করি ধয়ূল হি, 
শিশিবক অন্তরে আওয়ে বসন্ত 
শিশিবক শীত সমাপলি সুন্দরি 
/শুন ধনি কহি তুয়৷ কানে 
ন্‌ বহুবল্লভ কান 
ন মাধব কোন কলাবতী সোই 
কেন গুন এ সখি নিবেদন তোয় 
শুন শুন গ্রামবচন্দ 
তিন শুন সুন্দব নাগরবাজ 
//শুনইতে অনুখন ষছু নব গুণগণ 
শুনইতে কাহু-মুবলি-রব-মাধূরি 
নইতে চমকই গৃহপতি-বাব 
/শুনলছ মাথুর চলব মুবাবি 
-/শ্টামক কোরে যতনে ধনি শুতল 
/ম্তামবশ্অঙ্গ অন্জ-তবলিম 


ee 


০ 


১২৪ সাহিত্য-পবিষৎ্পন্রিক! 


*তন্থু কিয়ে তিমিব বিবাঞজ ৬১১ 
হ্যাম-সুধাকব ভূবন-মনোহণ ২৪৩০ 
,্রমন্ধলে ভীগল দুহু ক শবীব ২৭৮৪ 
শ্বীপদকমলসুধারস পানে ২৭ 
সখাগণ সঙ্গে বঙ্গে নন্দ-নন্দন ২৭৭* 
সখি জনি কহ পব্লাপ ৬ 
সখিগণ মেলি করল জয়কাব ২৮৫ 
সখিগণ মেলি কবত কত রঙ্গ ২৮২৯ 
সখিগণ মেলি বহু ভরছন কেল এ ৪২৮৭ 


(পদকল্পতরুতে ভণিতা নাই; অন্ত্র গোবিন্দ- 
দাসেব ভণিতা দেখ! যা) 


সখিগণ বচন না শুনল মানিনি ২৯৪০ 
সখিগণ সঙ্গে চলল বববঙ্গিণি ২৭৭৯ 
সখিগণে কানু পুছত কতবার ২৪৩২ 
* সজনি হেরি হেবি দুহু দিঠি ঝাঁপ 

: জঙ্জনি মবণ মানিয়ে বহু ভাগি ১৩৯ 
সজনী কি কহুব রাঁইক সোহাগি ৭১৬ 
সব সখিগণ মেলি করল পয়ান ২৬৪৭ 
সবহু' আপন ভবনে গেল ৪০০ 

( বিগ্াপতিব সহিত যুক্ত ভণিতা ) 

সবহু" গায়ত সবহু নাচত ২০৮০ 

" সবহু বধুজন চলু বৃন্দাবন ৭৪৪ 
সময় জানি সব সখিগণ আই ২৪৮৬ 
* সহচরি মেলি চললি ববরঙ্গিনি ২০৪ 
সহজই কাঞ্চনগোবা ২.৮৪ 
সহজই গোবি বোখে তিন লোচন ৪,৬ 
সাজল-কুন্থম শেজ পুন সাঁজই ৩৫৮ 
* সুখ অবধারহ চিতহি রাই 
সুন্দবি আব কত সাধসি মান ৪৮৯ 
£ নুনদরি কত সমুঝায়ব তোয় ৪৭২ 
সুন্দবি জানু তুয়া ছুবভান ৫৮৮ 
সুন্দবি তুবিতহি কবহ পয়ান ১১০৬ 
সুন্দবি তুহু বড়ি হৃদয় পাষাণ ১২৮ 


সুন্দরি ধববি বচন হাম।ব 
* সুন্ববি বমণীজনম ধনি তোব 1 


5সুন্দবি ন করু পসাহন আন 
সুন্দবি সখি সঞে কবল পয়ান 
সুরত তিয়াসে ধয়ল পহু পাণি 

* সুবধুনিতীর তীর মাহা বিলপই 
সুবধুনি বারি ঝাঁরি ভরি ঢারই 
সুবপতি ধন্থু কি শিখণ্ডক চুড়ে 


[ ২ষ সংধ্যা 


(বায় বসস্তেব সহিত যুক্তভণিতা ) 


সো কুলবতি অতি দুলহ-গভাগতি 
সো বহুবল্লভ সহজহি ভোর 
সো মুখচান্দ নয়নে নাহি হেরলু' 
সো সখীবচনে নাগবরাজ 
সৌরভে আগরি রাই সুনাগরি 
সাঝ সময়ে গৃহে আঁওত ব্ৰঞ্জসুত 
হরি নহ নিরদয় রসময় দেহ 

/ হৰি নিজ আঁচবে রাই-মুখ মোছই 
হরি ষব হরিখে ববিখে বস বাদর 


22 ইবি রহু কাননে কামিনি লাগি 


/ হবি-হরি কি কহব গৌব-চরীত 
পহুবিণ-নয়নি তেজি নিজমন্দিব 
্হিমখতু-নিশি দিশি দিশি বহ বাত 
,হিম-খাতুস্যামিনি যামুন-তীর 
“হিমকব মলিন নলিনগণ হাসত 
»₹হিরণক হার হৃদয়ে নাহি ধবই 
পস্হদয় বিধারত মনমথ্বাণ, 
স্হৃদয়ক মান গোপসি তুছ থোবি 
+ ধুদয়মান্দবে মোব কানু ঘুমাওল 
, হেবইতে বিনদিনি ভূলল রে 
ক্হেবইতে হেবি না হেবি 1 
হেরি মুখচন্দ্র-ুধাবস-লহরী 


৭৫৬ 


( বিদ্ভাপতিব সহিত যুক্ত ভণিতা ) 


২৫৫০ ১ 
পি 


৭৭৯ 


শরীনকুমার সেন 


কবিশেখরের বিষ্ান্ুন্দর 


সাহিত্য-পরিষৎপ'ত্রকায় ' (ষট্ত্রিংশ ভাগ, প্রথম সংখ্যা) শ্রীযুক্ত চিন্তাহবণ 
চক্রধ্াঁ মহাশয়ের “বিস্যাসুন্দবের উপাখ্যান ও কবিশেখনের কালিকামঙ্গল” নামে প্রবন্ধটি 
পাঠ করিলাম। প্রবন্ধ ছাপা হইবাব পূর্বে চতরইর্ভী মহাশয় তাহার পুধির দুইটি সংস্কৃত 
শ্লোক আমার বররুচিক্ৃত বিদ্যানুন্দবের পুথিব মধ্যে পাওয়া য'য় কি না, অনুসন্ধান করিতে 
বলিয়াছিলেন। পুথি মিলাইয়া শ্লোক ছুইটির কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কিন্তু 
এক্ষণে আনন্দের বিষধ এই যে, আমি অন্তত্র উহার সন্ধান পাইয়।ছি। 
স্নান ব্যপদেশে সবোবর ভীবে যখন বিদ্ধাব সহিত সুন্দরের প্রথম সাক্ষাৎ হয, তখন কবি 
শেখরেব বিদ্যা _-”কমলে খঞ্জন বসিতে দেখিয়া সুন্দ"কে উদ্দেশ করিয়া একটি সংস্কৃত শ্লোক 
পাঠ কবিল এবং ইঙ্গিতে সুন্দরকে তাহার গৃহে আসিতে বলিল*। শ্লোকটি দ্পিকার- 
দোষে অশুদ্ধ লিখিত হইয়াছে, সম্পূর্ণ উদ্ধত না করিয়া একটু নমুনা দিলাম, ূ 
“অবোধ বিপিনায়তে প্রিয়সধিমনাঃ পিজানতে 
সক # * চর 
+ * * পিজমায়তে বিরচঅন সাক্ষাবিক্রিতি পিটিতঃ। 
এই স্নোকটি জয়দেবের গ্রীভগোবিদ্দ-কাবো পাইয়াছি । _ 
“আবাসো বিপিনাক্কতে প্রিয়সখীমালাপি জালায়তে 
তাপোহপি শ্বসিতেন দাবদহনজ|লা-কলাপায়তে। 
সাপি ত্বদ্বিরহেণ হস্ত হরিণীরূপায়তে হা কথং 
কন্দর্পোহপি যমায়তে বিবচয়ন্‌ শারদ লবিক্রীড়িতম্‌ ৪* 
(৪র্থ সৰ্গ, ১*ম শ্লোক ) 
- কৰিশেখরের দ্বিতীয় গ্লোকটি ইহাব উত্তবন্ূপে সুন্দবের মুখে দেওয়া হইয়াছে। প্লোকটি 
পূর্বে স্তায় লিপিকার-প্রমাদ-হুষ্ট । কবিশেখবে উহান অবস্থান এইরূপ, | 
এমত বৈসে কমলে ভ্রমরি 
দেখিয়! কুমার কিছু বলেন চাঁতুরি। 
*পুর্ববং যত্ৰ সমো তসা বতিপতেবাপাপ্দতা পিদ্ধষে 


# চা ূ সক 
+ ক ক 
ভরস্তৎকুচকুস্তপবিরস্তামৃতং বাস্থতি ৷” 
এই শ্লোকাটিও গীতগোবিন্দে পাইয়াছি £_ 
“পুর্ববং যত্ৰ সমং ত্বয়| বতিপতেনাসাদদিতাঃ দিদ্ধয়- 

" স্তস্মিয়েব নিকুঞ্জমন্মধমহা তীর্থে পুনর্শ্মাধবঃ ৷ 
ব্যায়ংস্তবামনিশং জপন্নপি তবৈবালাপমন্ত্রাবলীং 
ভূয়্ত,ৎকুচকুস্তনির্ভবপবীরস্তামৃতং বাগ্ছতি ॥* 

(€ম সৰ্গ, ২৪ শ্লোক, গেয় অংশের পরেই )। 


শ্রীশৈলেন্্রনাথ মিত্র 


~~ 


৬ 


তু 


খাথেদের অশ্বদেবতা 


আমরা খখেদে অশ্বেব বহুল উল্লেখ দেখিতে পাই। যতগুলি দেবতাঁব স্ততি আছে, ( 
প্রায় সকলেনই রথ ও রথেব অস্বেব কথ! পাওয়া যায়। অনেক স্থলে যে রশ্মি অথবা 
আলোককে অশ্ব শব্দ দ্বারা লক্ষ্য কব! হইয়াছে, তাহাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এ তাবে 
অশ্বেব উল্লেখ ব্যতীত আমবা চাবি প্রকাব অশ্বের উল্লেখ__উল্লেখ কেন, তাহাদের স্ততি 
পর্য্যন্ত দেখিতে পাই; ইহাদিগকে দেবতাগপেব স্থানে অভিষিক্ত কর] হইয়াছে। এই প্রবন্ধে 
এই অশ্বদেবতা কয়টীর ভৌতিক প্রকৃতি সমন্ধে আলোচনা কবা ষাইবে। 

প্রথমতঃ দধিক্রা বা দধিক্রাবন্‌। খথেদেব নানা স্থলে (৪/৩৯৷৬ ; ৪18*'৪ ; ইত্যাদি) 
ইহা অশ্ব নামে উল্লিখিত হইয়াছে।, যাস্ক তাহার নিঘটুতে (১1১৪) দধিক্রা অশ্বেব এক 
নাম বলির! উল্লেখ করিয়াছেন । এই শব্দের অর্থ দ্রধিক্ষরণকাবী ৷ দ্রপিক্রার পক্ষ আছে; এবং 
তাহার পক্ষ, পক্ষী এবং শ্তেনপক্ষীর পক্ষেব সহিত ' তুলনা কবা হইয়াছে (৪18*1২,৩ )। 
তাহাকে শিকারাভিমুী শ্েনের সহিত তুলনা করা হইয়াছে; এমন কি, স্তেনই বল] হইয়াছে 
(৪1৩৮৫ )1 অন্ত এক স্থলে তাহাকে হংস বলা হইয়াছে (8181৫ )। < 

দধিক্রাকে অতিশয় ক্রুতগামী অশ্ব বলা হইয়াছে ( ৪।৩৮৷২,৯ ; ৪!1৩৯!১ )। তাহাব যুদ্ধে 
জয়লাভ এবং দস্্যুদ্িগকে পরাজয় কবিবার কথা দেখিতে পাওয়া যায় ( ৪৩৮1১-৩১৭ )। 

দধিক্রাকে উষা (81৩৯২ ; ৪18*1১ 7 ২০1১,১/১), অগ্নি ( ৩!২০!১,৫ ), স্বৰ্য্য (8৪1৪০১ ; 
৭1881২-৫ ), অখি (৪1৪০1১ ), জল ( 81৪*1১ ৮ বৃহস্পতি (81৪০১) এবং আঙ্গিরস ভিঞষ্চুর 
(81৪০1১ ) সহিত স্তুতি কবা হইয়াছে । দেখা যায় যে, দধিক্রা অন্যান্য দেবত| অপেক্ষা উষাব 
সহিত অধিকতমতাবে জড়িত।  এগণে দধিক্রা কোন্‌, দেবতা দেখা যাউক! আমর! এ 
সম্বন্ধে তিনটা মত দেখিতে পাই। রখ. এবং গ্রাসমান সাহেব ইহাকে অশ্বরূপে সুর্য্যের গোলক 
মনে করেন। বর্গেইন্‌ সাহেব বলেন যে, হুধ্য এবং বিদ্যুৎরপী অধিকেই দধিক্রা নামে 
অভিহিত কবা হুইযাছে। লুদ্তিগ. পিশল্‌, ব্রাদূকে এবং ওন্ডেনবার্গ সাহেব ইহাকে প্ররুত 
ঘোটক বলিয়। মনে কবেন; কোন ঘোড়দৌড়ে ক্রুতগতির জন্য ধরয়ী হওয়ায় ইহাকে দেবতা- 
রূপে গণ্য করা হইয়াছে। এ 

আমরা এই তিন মতের কোনটাই গ্রহণ করিতে পাবিলাম না। যখন স্্য্য এবং অগ্নির 
সহিত দধিক্রাব স্তি কবা হইয়াছে, তখন ইহাকে স্র্য্য অথবা অগ্নি বলিষা মনে করা যায় 
না। পুনশ্চ ইহাব পক্ষ থাকায় আমবা কিরূপে ইহাকে পার্থিব ঘোটক বলিযা মনে করিতে 
পারি? রি | 

আমবা! দধিক্রাকে £2€84589 নামক অস্তবীক্ষস্থ তাবকাপুঞ্জ বলিয়া! মনে করি! এই 
তারকাপুঞ্জে বহু দিন হইতে একটী সপক্ষ অশ্ব কল্পন! করা হইয়াছে। ইহা অশ্বিনী নক্ষত্রের 
( আশ্বপ্বয়েব ) নিকটে অবস্থিত। ইহা কুস্তরাশিব উপবেই অবস্থিত এবং ইহার পদ হইতে 


বাসি ৮ 





ক ১৩৩৫, ১৭ই চৈত্র, হাওডা, সাজুগ্ৰামে বঙ্গীব-সাহিত্য-সন্িলনেব বিজ্ঞানশ।থায় পঠিত । 
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রন ১1 ধথেদের অশ্বদেবত! ১২৭ 


জল ক্ষরণ কল্পনা করা হইত। পুনশ্চ পুষ্টপুর্বব ৩০*০৩৫০* বৎসরে বিষুবঘ ইহার উপর পতিত 
হইত এবং দক্ষিণ অয়নাত্ত সম্ভবতঃ ইহার নিকটস্থ ছিল; সুতরাং শীত. ধতুতে পরিস্কার 
আকাশে গ্রাতঃকালে হুর্ধ্য উদ্য়ের পূর্বে ইহা দুষ্ট হইত। এই সকল কারণে ইহা উপরোক্ত 
দেবতাগণের সহিত স্তত হইত বলিয়া মনে কৰা যায়। ইহার সংস্থানের বিশেষত্বের জন্য 
ইহার গতি অতিশষ দ্রুত দেখাইত বলিয়। ইহার" দ্রুতগতির উল্লেখ আছে; সুতরাং ইহাকে 
যুদ্ধজয়ী বলা হইত। গ্রীসদেশীয় উপাখ্যানে ইহাব কথ! আছে। 

দ্বিতীয়তঃ, তাক্ষয নিঘটুর মতে ( ১1১৪) ইহা অশ্বেব একটি নাম। খখেদের দুই স্থলে 
ইহার নাম আছে ; এবং তিনটী খকে ইহার স্তি দেখিতে পাওয়া যায় { ১৮৯1৬) ১০1১৭৮। 
১--৩,। মঙ্গল প্রদানের জন্য অৰিষ্টানেমি (যাহাব রথের নেমি অহিংসিত ) তাক্ষে্ব 
স্তব আছে। তাক্ষটকে অতিশঘ বলবান্‌, সংগ্রামে জয়শীল এবং শক্রবিজয়ী অশ্ব বলা 
হইযাছে। তাক্ষ্যকে ইন্দ্রের সহিত তুলনা কবা হইয়াছে! সায়ন তাক্ষ্যকে তৃক্ষের পুত্র 
বলেন! আমরা! (খঃ বেঃ ৮1২২।৭ ) তসদস্থ্যর পুত্র তৃক্ষির নাম পাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিত- 
গণের ছুই মত দেখ! যায়। 1১180000611 সাহেব ইহাকে আত্তরীক্ষ অশ্বরূপী সুর্য্য মনে 
কবেন। ফফ, সাহেব মনে কবেন যে, ইহ। তৃক্ষির ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া । আমাদের মনে হয় 
যে, ইহা যথার্থই পাথিব ঘোটক। কিন্তু তাক্ষ্য শব্দের সহিত [1:41] শব্দের সাদৃষ্ঠ 
আছে; তজ্জন্য সম্ভবতঃ ইহা তুরত্বদেশীয় ঘোটক হইতে পারে। 'আক্ষের বল এবং যুদ্ধের 
কাধ্য করিবার জন্য ইহার স্তব করা হইয়াছে। 

ভৃতীয়তঃ, পৈদ্ব অর্থাৎ পেছুর অশ্ব । খথেদে উল্লিখিত হইয়াছে যে, অশ্বিদ্ব় পেদুকে 
(১৯১৬৬ ) শ্বেতবর্ণ ( ১১৯৬৬ ) অশ্ব দিয়াছিলেন। ইহা ইন্দ্দত্ত, শক্রহস্তা, দৃঢ়াঙ্গ এবং 
সেচনসমর্থ (১1১১৮৯)। ইহা দীপ্তিমান্‌ (১১১৯১০)! পুনশ্চ উক্ত হইয়াছে 
(খ, বে, 9৭১1৫ ) যে, অশ্বিত্বয় পেছুব জন্য শীপ্রগামী অশ্ব যুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতগণ ইহাকে সুৰ্য্য বলিয়া মনে করেন। সেচনসমর্থ এবং দীপ্তিমান্‌ বলায় আমাদের 
মনে হয় যে, এই অশ্ব 625313 ভিন্ন অন্ত কিছু নয়। পেছু সম্ভবতঃ কোন পার্থিব মানব 
নহেন। বহু দিন হইতে অস্তরীক্ষে বহু তারকামণ্ডিত এক নরমূত্ি কল্পনা করা হইয়াছে। 
এই অতিকায় পশুপালক নবমূর্তিকে ০০6৪ নামে অভিহিত করা হয়, এই তারকাপুঞ্জ 
বৈদিক সময়ে 62858 এর সহিত এক সঙ্গে আকাশে উদ্দিত থাকিতেন। সম্ভবতঃ গেছ 
এই নৃমুত্তি হইবেন। | 

চতুর্থতঃ, এতশ | যাঞ্ধে ( নিরক্ত, 1১৪) ইহাকে অশ্বের এক নাম বলা হইয়াছে। 
খথেদের কয়েক স্থলে ( ১/৫৪/৩৬, ১1.৬৮1৫; ৫1৮১/৩; ৭৬৬১৪ 7 ৭1৬২২) ইত্যাদি) ' 
এতশ অশ্ব বা দ্রুতগামী অশ্ব, এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পুনশ্চ আমরা ইন্দ্র এবং ুর্ষে্যর 
সহিত এতশের সম্পর্ক দেখিতে পাই। এতশ ইন্ড্রেব রথ টানে (১৷১২১৷২৩)। এতশের 
সহিত সর্য্যের যুদ্ধের সময় ইন্দ্র সর্ধ্যেব দ্বিচক্র রথের একখানি চক্র হরণ করিয়া দন্মুধবর্তা 
ূর্য্যাশ্বগণের গতিবোধ করিয়াছিলেন (81৩৬; ৫। ৯1৫; ৩১/১১)। পুনশ্চ ইন্দ্র সুর্য্যের 
রথেব চক্র জোরে চালাইয়া দিয়া এতশকে প্রতিনিবৃত্ত কবিয়াছিলেন ( 81১৭!১৪ |) Mac- 
80261] সাহেব এতশকে সর্য্যের অশ্ব বলিয়া মনে কবেন; তিনি আবও বলেন যে, এই উপা- 


১২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [সঙ 


খ্যানেব অর্থ নির্ণঘ করা অসওুব ( Vacdonell সাহেবের Vedic My thology পৃঃ ১৫ ) | 
আমাদের মনে হয় ষে, এতশ কাল্পনিক মধ্য-সুর্য্য mean 880) এবং আমাদেব সুর্য্য প্রত্যক্ষ 
সূর্য ( true or apparent 9012 )| ইন্দ্রকে আমবা উত্তর অয়নান্তেব (সম্ভবতঃ দক্ষিণ 
অয়নাস্তেরও ) অধিপতি মনে কবি। সর্ষের গতি প্রত্যহ সমপরিমাণ নহে? ভজ্জন্ত 
সময় নির্দেশার্থ এক মধ্যস্ধ্য কল্পনা কনা হয়, যাহার গতি সমভাব। আমরা ঘটিকা- 
যন্ত্রে যে সময় দেখি, তাহা কাল্পনিক সুরধ্য হইতে নিণীতি হয়। প্রত্যক্ষন্র্য্য প্রত্যহ ভিন্ন 
গতিতে ভ্রমণ করিয়া এক বসবে আবাব প্রায় পূর্বস্থানে ফিরিয়া আনেন। মধ্যন্থর্ধ্য 
প্রত্যহ মমগতিকে এক বৎসরে আবার পূর্বস্থানে আসিয়া পড়েন। দেখা যায় যে, প্রত্যক্ষ 
সূর্য্য কখনও মধ্যস্থর্য্যের অগ্রে এবং কখনও মধ্যন্্য্যের পশ্চাতে গমন করিতে থাকেন। 
এক বৎসবে মধ্যস্্য্য এবং প্রতাক্ষম্থধ্য চারি বার একত্র মিলিত হন। এই মিলন সময়ের 
নাম শুন্ঠ কালসমীকণপ বল! হয়। মন্য এবং প্রত্যক্ষহ্থর্য্যেব মিলনকে “এতশ এবং সুর্যের 
যুদ্ধ” বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । এই মিলন উত্তর অগূনাস্তেব সন্নিকটে “সংঘটিত হইত 
বলিয়া এতশ ও ুর্ষেযব যুদ্ধে ইন্দ্রেব সহায়তার কথার অবতারণা হইল ।. যখন প্রত্যক্ষস্থরয্যের 
গতি মধ্যনু্যের গতি অপেক্ষা মন্দতর হইত, তখন ইন্দ্র সুর্য্যের রথ অবরোধ করিলেন, 
এইরূপ বলা হইত। আবার যখন প্রত্যক্ষমু্য্যের গতি মধ্যন্থর্য্যের গতি অপেক্ষা শীন্রতর হইত, 
তখন ইন্দ্র এতশকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন, এইরূপ মনে করা হইত। সুতরাং স্পষ্ট দেখা 
যাইতেছে যে, বৈদিক খধিগণ কালসমীকরণ বিষয় অবগত ছিলেন। | 

আমবা এই প্রবন্ধে এই চারিটী অশ্বদ্রবত! সম্ধদ্ধে আমাদের অভিমত প্রকাশ কবিলাম। 
আমাদের অভিমত কতটা নিভূলি, তাহ! পাঠকগণ বিচার করিবেন। 

শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ 
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yn ৬ অহা 
ধর্মমজলের আদিকবি ময়ূরভ্ট 


এ কাল পর্য্যন্ত যাঁহারা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন, 
ভাহাবা কেহই ময়ুরভট্টরের পুথি ঘাটাঘাটি কবেন নাই। “বঙ্কভাষ| ও সাহিত্য'শলেখক এ 
গ্রন্থের সন্ধান পান নাই। আর কেহও পান নাই। কেবলমাত্র ‘বৌদ্ধগান ও দোহা! 
সম্পাদক-প গ্রন্থের ভূমিকায় ময়ুবভট্ট-লিখিত ধর্শ্যঙ্গলের একখানি পুথির উল্লেখ করিয়াছেন। 
কিন্তু সে পুধিখানি এখন, আর তাহার নিকট নাই। শ্রীযুক্ত রাখালদাস, বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় এ পুধিখানি তাহাকে দেখাইয়াছিলেন। রাখালদাস বাবুর নিকট জিজ্ঞাস! করিয়াও 
আর সে পুধির কোনও সন্ধান পাই নাই। সম্প্রতি আমি ময়ূর ভট্টের একখানি পুথি 
পাইয়াছি।, কিছুকাল পুর্বে প্রবাসীতে এই পুধির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলাম। 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই পুধিথানি প্রকাশ করিবাব ভার লইয়াছেন। . 

. এই পুবিখানি হইতে জান! যায়, ময়ুবতট্ের পুখির ছুইটী খণ্ড ছিল। প্রথমটী পুরাণ খণ্ড 
বা সাংজাত খণ্ড, এবং দ্বিতীয়টী চবিতখণ্ড বা লাউসেনেব কাহিনী! আমাব পুধিখানিতে 
কেবলমাত্র প্রথম খণ্ডটী আছে। দ্বিতীয় খণ্ডটী আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তবে 
পুধিখানি সম্পূর্ণ, ইহার কোনও অংশ খণ্ডিত নহে। এই প্রথম খণ্ডের শেষভাগে দ্বিতীয় 
খণ্ডের একটা শুচী দেওয়া আছে। এই সুচী হইতে জানা যায় যে, ময়ূরতট্টরের চরিতখণুটী 
দ্বাদশ ‘নতি’ বা পরিচ্ছেঘে বিভক্ত ছিল। . * 

“প্রথম মর্ভীতে আছে স্থ্টপ্রকরণ। 

রঞ্জার উৎপত্তি ইছায়ের, বিবরণ ॥ ৃঁ 

দ্বিতীয় মতিতে হুরিচন্দ্র উপাধ্যান। 

শালে ভর দিয়া রঞ্জা পুত্রবর পান ॥ $0 

তৃতীয়েতে শিশুচুরি মনিন্ণায়। 

মল্লশিক্ষা দুর্গার ছলনা আখড়ায় ॥ 

. চতুর্ঘেতে মল্লবধ ফলক গঠন। 
কুম্ভীরাদ্ধি বাঘজন্ম বাঘের নিধন ॥ 

পঞ্চমে বারুইরজ সুরিক্ষাদলন। _ 

যষ্ঠমেতে হস্তিবধ দেশে আগমন ॥ . 

. সপ্তমেতে কাউরে কলিঙ্গাপরিণয়। 
অষ্টমে সম্বন্ধ আর লৌহগস্ডাক্ষয় ॥ 
নবমেতে মারামুণ্ড ইছাই-নিধন। 

. দ্বশম মতিতে অতিবৃষ্টিনিবারণ ॥ . 
একাদশে ধর্ম্মসেবা ময়না নিধন। 


3 ১ দ্বাদশে পশ্চিমোদয় স্বর্গণাবোহণ ॥" - এ 
৯ 


১৩০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ও সংখ্যা 


এই বারোটা “মতি? ব! পরিচ্ছেদ আছে বলিয়াই চরিতথণ্ডের নাম 'বাবোমতী এবং 
ইহার আদ্ুষ্গিক উৎসবের নাম বারোমতী গাজন’। এই 'বারোমতী” শব্দটী এক্ষণে 
উচ্চাবণে ছোট হইয়া পড়িয়াছে। ইহার বর্তমান উচ্চাবণ “বার্শ্মতী’। ভাষাবিজ্ঞানের 
নিয়ম অনুসারে এরূপ উচ্চারণ-সংক্ষেপ বিচিত্র বটে। কারণ, দ্বাদশ’ শব্দ গ্রাকৃতে ‘বাবহ’ 
আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহার সংক্ষেপে বাঙ্গালা বারো” হইয়াছে । ইহার অন্ত্য স্বর 
উচ্চারিত হওয়াই স্বাভাবিক; না হওয়াই অস্বাভাবিক। বারে!” কিম্বা ‘তেরো? শব্দের সহিত 
সমাগনিষ্পন্ন অন্ত কোনও শব্দ বর্তমান বঙ্গভাষায় জীবিত থাকিলে ধ্বনি-পরিবর্ততনরীতির 
উদ্বাহবণ পাওয়া যাইত। কিন্তু সেরূপ কোনও সমস্ত পদ বাঙ্গালায় নাই। “বাবোয়ারী? 
শব্দ ঠিক অস্থ্রূপ নহে । কারণ, ইহার ব্যুৎপত্তিতে বারো” শব্দ আছে কি না, জানা যায় নাই। 
বারে! ভুঞা’ শব্দ সংক্ষিপ্ত আকার ধারণ করে নাই। “সাত সমুদ্চুর তেরে! নদী’ কত 
দিনের প্রবচন জানি না। কিন্ত এখানে “তেরো নদী” সংক্ষি্ত আকারে ‘তেন“দী’ হয় নাই। 


 যাহাই হউক, ‘বাবোমতী’ কথাটা ছাড়িয়া! দিয়। ময়ুবভট্টের কথাই ধরা যাউক। ময়ূর 


ভট্টই যে ধর্শমঙ্লের আদি কবি, সে কথা আমরা পরবর্তী যুগেব ধর্ম্মমন্লকারদিগের নিকট 
জানিষ়্াছি। হারা প্রায় সকলেই ময়ূবভট্টকে নমস্কার করিয়া বা অন্ত কোনও প্রসঙ্গে 
মযুরতষ্টরের নাম করিয়া তাহাদের গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। 
মাণিক গাঙ্গুলী গ্রন্থে আছে, 
| “এতেক শুনিয়া মোর উড়িল পবাণ। 
জাতি যায় তবে প্রভু যদি করি গান॥ 
অচিরাৎ অখ্যাতি হবেক দেশে দেশে। 
স্বপক্ষের সস্তোষে বিপক্ষ পাছে হাসে ॥ 
জগতঈশ্বর কন আমি তোর জাতি। 
তোমার অখ্যাতি হলে আমার অধ্যাতি ॥ 
আমি যার সহায় এতেক ভয় কেন। 
ময়ূরভট্টের কথ! মন দিয়া শুন ॥ 
বৈকুণ্ঠে বেখেছি তাকে বিষ্ণুভক্তি দিয় । 
অদ্যাপি তাহাঁব ধশ অখিল ভরিষা! ॥"--৯ পৃঃ। 
প্বন্দিয়া ময়ুরভট্ট কবি সুকোমল । 
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে শরীধর্মমঙ্গল-॥"-- ১১৬, ১২০পৃঃ। 
“বন্দিয়া মযূরভট্র আদি রূপরাম। 
: দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে ধর্দগুণগান ॥*--১৮১, ১৮৪, ১৯২, ২০৯ পৃহ। 
ঘনরামের গ্রন্থে পাওয়া যায়, 
“স্থানে স্থানে বন্দিব যতেক দ্েবদেবী। 
ময়ুবভট্টে বন্দিব সঙ্গীত-আগ্কবি ॥*--৫পৃঃ। 
“এত বলি প্রবোধিয়া করিল বিদ্ায়। 
ময়ূরভট্ট বন্দি দ্বিজ ঘনবাম গায় ।”--২৬পৃই। 


_ বদন ১০০ ] ধশ্মীমঙ্গলেরআদিকবি মহরত ১৩১ 


“ধর্মে ধ্যান করি অশ্খে আরোহিল! রায়। - 
ময়ূরভট্ট বন্দি দ্বিল্র ঘনরাম গায় 1”-_-১৪৭ পৃঃ। 
গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,_-_ 
IE “আছিল ময়রভট্ট সুকবি পণ্ডিত। .. 
রচিল পয়ার ছাদে অনান্তের গীত ॥ 
ভাবিয়া তাহার পাদপদ্ম শতদ্ল। 
রচিল গোবিন্দ বন্দ্য ধর্মের মঙ্গল ॥” 
j - বঙ্গসাহিত্যম্পরিচয়, ৩৮২পৃঃ। 
EE { 
- প্মযুরভ্্রকে বান্ধিয়া (বন্দিয়া 1) মস্তকে - 
সীতারাম দাস গায় ॥”__বঙ্গসাহিত্যপরিচযন, ৪১০পৃঃ | 
এই সকল উল্লেখ হইতেই এ কাল পর্য্স্ত আদিকবি মধুবভট্টের নাম বঙ্গসাহিত্যে অমর 
হুইয়া রহিয়াছে । কিন্তু এই আদিকবি কোন্‌ যুগে ও কোন্‌ দেশে মুগ্ধ ভক্তবৃন্দকে তাহার 
ধর্দমমঙ্গল গুনাইয়া এঁহিক সুখ ও পারত্রিক পুণ্য অর্জনের সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহ! 
এখনও জানা যায় নাই। তাহার গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা 
অতি সংক্ষিপ্ত । তবে তাহার গ্রন্থথান্তে এমন একটী বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যাহাতে তাঁহার 
রচনাটীকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে.। তাহার প্রস্থধানি বিলুপ্ত হইবারও বোধ হয়, 
তাহাই অন্ততম কারণ। পরবর্তী যুগের ধর্ম্মমঙ্গল-রচয়িতৃগণ সকলেই দেবাদেশে গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছেন। কিন্তু মযুরভট্্র রাজাদেশে তাহার গান রচনা করিয়াছেন। যে ধর্মগ্রন্থ দেবা” 
দেশে রচিত, ধর্মপ্রাণ ভজ্ঞগণের নিকট তাহাব মুল্য অনেক । রাজাদেশে রচিত ধর্মগ্রন্থের-_ 
, কি সেরূপ সমাদর হইতে পারে? রাজা ত ধর্মগুরু নহেন। আবার কোনও বিশিষ্ট রাজার 
আদেশ তাহার রাজ্যের সীমানার মধ্যেই সমাদৃত হইতে পারে ॥ কিন্তু পররাজ্যে তাহার 
সমাদর হইবার কোনও কারণ নাই। আবার মহারাজ অশোকের আদেশ তাহার রাগত্ব- 
কালেই সমগ্র ভারতবর্ষে সম্মানিত হইয়াছিল । কিন্তু তৎপরবর্তা যুগে সে আদেশের সন্মান 
কেহ করে নাই। বোধ হয়, সেই অন্তই দেবাদেশে রচিত ধর্ম্মমঙ্গলগুলি পাইয়া আমাদের 
দেশের লোকে মমুর্ট্রকে ভুলিতে পারিয়াছে। কিন্ত এঁতিহাসিকের নিকট অশোকের 
শিলালিপির ন্তায়ই ময়ুরভট্টের ধর্ম্মমঙ্গলখানি মৃল্যবান্। ময়ুবভট্টেব আত্মবিবরণ 
এইরূপ, _ 
ঞজ্ীগুরুচরণ সেবি রচি বারমতি কবি 
ধৰ্ম্মসেন পাইয়া সন্ধান । 
পাঠাইয়া অঙ্গুচরে নিমন্ত্রিল সমাদরে 
গেলাম বাজার সনিধান ॥ 
কহিম্থ সাংযাত মত j জীধর্শমাহাত্ম্য যত - 
শ্বিয়া জীগুরু নিরপ্রম | 


১৩২ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা % [ওর সংখ্যা, 
হয়ে নৃপ শুদ্ধমতি ' গুনিলেন বারমতী 
ময়ুরক ভট্ট বিরচন ॥--৪ পৃষ্ঠা! 
ময়না দেশাধিপতি রাা ধর্মসেন লাউসেনেব পৌব্র।* অযোধ্যাধিপতি দশরথের 
ন্যায় মৃগয়া করিতে গিয়া ধর্মসেন না জানিয়া ব্রন্মহত্যা করিয়া ফেলেন। তার পব অন্থতাপ- 
গ্রস্ত অবস্থার স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নে ধর্মঠাকুর বলিলেন, 
দবন্থের মাহাত্ম্য তত্ব শ্রবণে হইবে মুক্ত 
ব্ৰাহ্মণে কবিবে বহু দান । 
যাবে ব্রহ্মহত্যা পাপ না করিও মনস্তাপ 
বার দিন শুনিবে পুরাণ ॥ 
তুমি হও পৌত্র যার যে সব চরিত্র ভাব 
- '_ তাহাই পুরাণ বারমতী | 
বৈশাখী তৃতীয়াসিতে হবে পাঠ আরম্তিতে 
পৃর্ণিমাতে পূর্ণ কর পুথি ৷ 
ঘিপ্ররূপী নিরঞ্জন সেনেরে কহি স্বপন 
অদৃষ্ত হইল ত্বরাপর। ও 
নয়ন মেলিয়া রায় কারে না দেখিতে পায় 
ভাবিলেন তিনি মায়াধর ॥"_৪খ পৃঃ । 
রামাই পণ্ডিত রঞ্জাবতী ও তৎপুত্র লাউসেনেব পুবোহিত ছিলেন। সুভরাং - ময়ুবভট্ট 
"বা ধর্মসেনেব:কাল নির্ণয় হইলে রামাই পণ্ডিতের কাল নির্ণয়ে. কোনও গোলযোগ থাকিত 
ন । কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এই কবি তাহার স্থিতিকালের কোনও উল্লেখ করেন নাই। অন্ত 
" কোনও কবিও করেন 'নাই। তিনি ময়না দেশের রাজা ধর্দসেনের নাম করিয়াছেন । 
কিন্তু ইনি কে? 





রর বংখলত৷ চাচার 
কনকসেন 


কন 


বসাহিতা-পবিচয়ে মালদহ হইতে প্রাপ্ত শিবের গাঁজনে আছে __ 
| “কাউসেন দত্তের বেটা নয়দেন দত্ত । 
যে জন পৃথিবীতে আনিল মহেশ্বর ব্রত (** 
‘কাঁউসেন' এখানে কর্ণসেনেবই :অপন্রংখ । অন্তথ! লাউনেন ব্যতীত অপর নামগুলি সংস্কৃত শব্বেই পাওয়া 
ধাইতেছে। ধর্ঠাকুর নাধারণ তঃ বিধুবই অবভাব-ভে? বলিঘ! উক্ত হইলেও অনেক স্থলেই তিনি শিব। তাঁহার 
আনন কখনও কৈলাসে, কখনও বৈকুষ্ঠে। 


বঙ্গ -১০৬৬ ]| যর্ম্মমঙ্গলের :আদিকরি-ময়ুরভট্ট . ১৪৩ 


'ময়ুরতট্টের কালনির্ণয় 

ময়ূরভট্টের কালনির্ণয়েব "ছুইটী পন্থা দেখা যাইতেছে.। লাউসেনের কাল নির্ণাত 
হইলেও ময়ুবভট্টের কালনির্ণয় হইতে পারে। কারণম্লাউনেনের পৌত্রেব প্রজা ময়ূরভট্ট। 
আবার পরবর্তী ধর্মমঙ্গল্কারগণেব কাল নির্ণীত হইলেও তাহ! -হইতে ময়ুরভট্রের .কাল 
"অনুমিত হইতে পাবে । -কিন্তু ধর্দমঙ্গলগুলি প্রায় সবই বড় আধুনিক। প্রথমতঃ ধর্্মমঙ্গল- 
গুলির কাল আলোচনা করা ঘাউক। . 

(ক) যে সকল ধৰ্ম্মমঙ্গলের কাল নির্দিষ্ট ভাবে জানা গিয়াছে, -সেগুলি প্রায় সবই হী 
অষ্টাদশ শতাবীীর'প্রথমার্দে-বচিত হইয়াছিল ) 

(১) বাঙ্গালা.১১৪১ (প্রীষ্টাব্ব ১৭৪*) সালের:৪ঠা চৈত্র কবি.লৃহদেব চক্রবর্তী. কানুরায় 
মামক ধর্মদেবতার স্বপ্লাদেশ লাভ করিয়া ধর্ম্মমঙ্গল রচনা! আরম্ভ করেন__এই কথা দীনেশ 
বাবু তাঁহার “বঙ্গতাষ! ও সাহিত্য’ নামক গ্রন্থে প্রচার করিষাছেন। দ্বীনেশবাবুর হিসাবে 
একটা ভুল আছে। বাঙ্গালা ১১৪১ সালের ৪ঠা চৈত্র ইংরাজী ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দ হইবে, 
১৭৪০ হইবে না। 

(২) শ'খারীনিবাসী নরসিংহ বসুর ধর্ণনদগল বচন! ৮ ১৬৫৯ শকাব্দের (১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দেব) 
১০ই শ্রাবণ তারিখে আরম্ত হয়। ; 

(৩) কষ্ণপুরনিবাসী ঘনরাম চক্রবর্ততার গ্রন্থসমাণ্ডির তারিখ,_ 

শক লিখি রাম-গুণ-রস-সুধাকর । 
মার্গকান্ব অংশে হুংস ভার্গব বাসর ॥ 
সুলঙ্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি । 
যামসংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুথি ॥ 

১৬৩৩ শকাব্দ ( ১৭১১ খৃষ্টাব্দ ) অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমাংশে শুরা তৃতীয়! তিথি ৮ই 
৮০854 

(৪) চামোটনিবাঁসী রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার ধর্ম্মমদ্ল, মন্লতৃমের অধীশ্বর 
রাজা গোপাল সিংহের আমলে ১:৩৮ মন্লান্দে ( ১৭৩২ খষ্টাব্দে ) রচনা করেন। ইহার স্বহস্ত- 
লিখিত পুথি একখানি আমার নিকট আছে। 

(৫) ইন্দাপনিবাসী সীতারাম দাস ১*:৪ মল্লাব্দে অর্থাৎ ১৬৯৮, ১৮, খৃষ্টাব্দে ভাহার ধৰ্ম্মমঙ্গল 
রচনা শেষ কবেন। সীতারাম দাসের কয়েকখানি .পুবাতন পুধির তারিখ ১:৩৪ মল্লাব্দ 
(১৭২৪ খ্ৰীষ্টাব্দ ), ১*৫৪ মন্লাব্দ (১৭৪৮ খীষ্টাব্দ ), ১৯৬০ মল্লাব্দ (১৭৫৪ খ্ৰীঃ )।-এই পুধিগুলি 

* কলিকাত। বিশ্ববিস্তালয়ে আছে। একখানি মহাভারতের পুথির পুষ্পিকায় এক সীতারাম 
"দাসকে লেখকরূপে দেখিয়াছি | - যথা, 

“স্বাক্ষবমিদং ভ্রীসীতারাম-দাস। " পুস্তক 'জীকাশীচরণ .তাতী -সাং পাত্সায়ের। ইতি 
সন ১*৪০।২৪ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার বেলা ছুই দণ্ড থাকিতে" লমাপ্ত |” 

এই ১০৪* সাল মল্লাব্দ হইবে। তাহ! হইলে ্রীষ্টাব্ব ৯৭৩৪ হইবে । এই পুথিলেখকই 
কি.আমাদের কবি শীতারাম দাস ? কবির নিবাস ইন্দাস -হইতে- পাত্রসায়ের আন্দাজ 
তিন্‌ ক্রোশ দুরে অবস্থিত । 


১৩৪ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ অসংখ্যা 

(৬) হায়ৎপুবনিবাসী রামদ্রাস আদ্বকেব গ্রন্থ ১:৩২ মল্লাব্দ বা ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 
হয়। এইগুলি সবই ১৬৯৮ হইতে ১৭৩৭ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত। 

(খ) যে সকল ধর্মমমঙ্গলের রচনাকাল নি্দিষ্টভাবে জানা যায় নাই, সেগুলিও প্রায় সবই 
উল্লিখিত সময়ের অন্তর্গত অথবা নিকটবর্তী । 

(৭) গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়েব পুথির তারিখ ১* নিক হ্া)। সুতবাং 
এই পুথিবও রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারভেই হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতে 
পারে। বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে ইনি পঞ্চদশ শতকের বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন। 

(৮) মানিক গা্থুলীব ধর্মমঙ্গল বিষ্ণুপুবে মদনমোহন মন্দির প্রতিষ্ঠার (১৬২*-২৬ীঃ) 
পব এবং মদনমোহন ঠাকুরের বিষ্ণুপুর ত্যাগের (১৭৪৮-৭৮ত্রীঃ) পূর্বের রচিত । 


“বিষ্ুপুরের বন্দিব জীমদনমোহনে । 
পর্বতে আছিলা প্রভু বিপ্রেব সদনে ॥”--৬খ পৃঃ । 

এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, বিষ্ণুপুরে মদ্দনমোহনবিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হুইযা 
গিয়াছে, কিন্তু বিগ্রহ এখনও স্থানান্তরিত হয় নাই। 

ইহা ছাড়া সুরিক্ষার পাটে বন্দী বিদগ্ধ বিদেশী পুরুষেব তালিকায় কৃত্তিবাস, চণ্ভীদাস, 
যুকুন্দরাম, কাশীরাম, খেলাবাম, ঘনরাম প্রভৃতি নামগুলিও নিতাস্ত আকস্মিক নহে। কবি 
সম্ভবতঃ এই সব নামধেয় কবিকে চিনিতেন। তিনি যে মুকুন্দবামের পরবর্তী, সে বিষয়ে 
আত্যন্তর প্রমাণ অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু ঘনবাষের নাম জানিলে তাহাকে ঘনরামের 
সমসাময়িক করিতে হয়। এই সকল অবাস্তর প্রমাণের প্রয়োজন এই যে, ভীহার প্রত 
তারিখটী আমাদের নিকট হেঁয়ালীমাত্র। 

(৯) রামনারায়ণের পুথিব লিনিকাল ১১৯৩ বঙ্গাব্দ বা ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং ইনিও 
সম্ভবতঃ খ্ৰীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্দ্ধে জীবিত ছিলেন। দীনেশ বাবু ইহাকে সপ্তদশ 
শতকের গোক বলিয়! অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু সেটা কেবলমাত্র অনুমান । 

(১০) খেলারামের পুথি হইতে যে তারিখ সাধারণতঃ উদ্ধৃত হইয়া থাকে, তাহার অর্থগ্রহণ 
করা কঠিন। 


“ভূবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন । 
- থেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্তন 1” 

‘ভুবন’ শব্দে ‘তিন’; ‘সাত’ বা চতুর্দশ? সংখ্যা প্রকাশ করিতে প্রাবে। গ্রন্থকার সম্ভবতঃ 
শতাব্দীর উল্লেখ করেন নাই, কেবলমাত্র বৎসবের উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন বাহাত্তর 
সালের বন্তা, “ছিয়াত,বে মন্বন্তব’ ইত্যা্দি। বায়ু মাস শব্দে সপ্তম মাল অর্থাৎ কার্তিক মাস 
বুঝাইতে পারে। “শবের বাইন” বোধ হয় নিতাস্তই অর্থশূন্ত, অথবা এ কার্তিক মাসোই 
স্তোতক। তাহা হইলে শতাবীটি ইহাতে আন্দাজে জুড়িয়! লওয়| যাইতে পাবে। বদি 
১৬১৪ শক ধরা যায়, তাহা হইলে ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া. যায় । তাহা হইলে অন্তান্ত ধর্ম্ম- 
মঙ্গলগুলির নিকটবর্তী কাল হইয়া পড়ে। কিন্তু এ বিষয়ে কোনও বিজ্ঞানসন্মত আলোচনা! 
চলে মা । ৮ 


বঙ্গ|য্ব ১৬৩৬ ] 


ধ্মঘালের আদিকবি ময়ুরভট - 


১৩৫ 


(১১) ক্বপরামের একখানি পুথি আমার নিকট আছে। এই গ্রন্থে কবি আত্মবিবরণ 


দিয়া ছেন। আমি তুলিয়৷ দিলাম | 
অনেক দিবস বাড়ি কাইতি ছিরামপুর ।* 
চারি ভাই ঘর করি বিধাতা নিষ্ঠুর ৷ 
পরম পণ্ডিত পিতা কেবা নাঞি জানে । 
বিসাসয়** পড়? পড়ে জার বর্তমানে ॥ 
বড় দ্বাদা রত্রেশ্বর বড় নিদারণ। 
খাত্যে সত্যে বাক্যবান জলস্ত আগুন | 
খাত্যে সুত্যে মন্দবাক্য বলে রৃত্রেশ্বর। 
মনে হইল পড়িতে জাইব দেশাস্তর ৷ 
মনঃকথা মরমে বান্ধিল খুঙ্গি পুথি। 
মনিরাম রায়? দিল পরিবার ধুতি ॥ 
পথের সম্বল দিল পক্ষ আনা কড়ি। 
গাসগ্ড| পড়িতে জাব ভট্টাচার্য্যের বাড়ি ॥ 
রঘুরাম ভট্টাচার্য্য কবিচন্দ্রের পো। 
খুজি পুথি দেখিয়া জন্মিল মায়া মো॥ 
বেটা বলি বাসা দিল নিজ নিকেতনে । 


জুমর অমর বেদ (শেষ?) হল্য অল্প দিনে ॥ - 


মাঘ রঘু পড়িল নৈষধ জথাবিধি। 
বাখানিতে ভারথ বিস্তর পাইল নিধি ॥ 
বাখানিতে কারক আগুন জ্বলে তায়। 
গুরু শিষ্যে ছুনে অনর্থ বয়্যা জায় ॥ 
তিনবার পুর্ব্বপক্ষ করিল সঞ্চাঁর। 

সহিতে নারিল গুরু পাবক আকার? ॥ 
এমনি পুখির বাড়ি বসাইল গায়। 

পড়াতে নাড়িল বেটা এখনি বিদায় ॥ 
বিদ্ভানিধি ভট্টাচার্য্য নবর্দিপে আছেং। 
ভারথি পড়িতে বেটা চল ভাব কাছে ॥ 
"+ কবিককণের জন্মস্থানের নিকট। রায়ন! থান! । 
ফকইহার পিতৃদেবের চতুল্পাসীতে ১২* জন ছাত্র ছিল। 
1 মণণিরান রায় কে? কোনও ছাত্র? না, গ্রামের 
জমিদার ? | 

$ ফবিচন্ত্ের পুত্র রঘুরাম কে? ক 
১1 ভট্টাচার্য্য মহাশয় শিব্যের সহিত তর্ক সহ 
করিতে পাঁরিতেন না? 

২! ইনিকে? 


নহে জউগ্রাম চল কনাতের ঠাঞ্জি। 
তাব সম ভদ্টাচার্য্য শাস্তিপুরে নাঞ্ি ॥ 
বলিতে বলিতে বাক্য পাবকের কণা । 
চিটঙ্গ মুখের শোভা বসন্তের চিনা] 
এমন বচন সুনি বুকে লাগে ডর । 
স্থজ্জের সমান গুরু পরম সুন্দর ॥ 
মনে দুঃখ বিষম বান্ধিল খুঙ্গি পুথি। 
নবৰ্দিপে পড়িতে ধাইব দিবারাতি ॥ 
হেনকালে জননী পড়িয়া গেল মনে। 
পুনুর্বার ফিবা আইল ছিবামপুরের গনে ॥ 
আড়ুয়া কবিল পাছু ডানি ধিগে বাস! | 
পুবান জাঙ্গালে নাঞি জীবনের আশা ॥ 
ঘুর্য! ঘুর বুলি সুধু পলাসনের বিলে৪। 
ছুট! শঙ্খচিল উড়ে বিষ্ণুপদ্তলেৎ ॥ 
বাঘ ছটা দুদিকে বসিয়া লেজ নাড়ে। 
গোটা তিন কাছাড় ধালাম গোপাল 
দ্বিঘির পাড়ে ॥ 
সন্ধি টীকা পড়িল সুবস্ত টীকা নাঞি। 
আপনি কারক টীকা কুড়াল্য গোসাঞ্রি 
প্রথমে আপনি ধৰ্ম্ম কুড়াইল পুথিত। 
সম্মুখে দাণ্ডাল জেন ব্রাহ্মণ যুক্তি ॥ 
সুবঞ্জ পইতা গলে পতঙ্গ-মুন্দর। 
কলধোত কাঞ্চন কুণ্ডল বলমল ॥ 
তরাসে কাপিল তন্থ প্রাণ দুর ছুর। 
আপুনি বলেন ধর্ম দয়ার ঠীকুর | 


. আমি ধৰ্ম্ম ঠাকুর বাকুড়ারায় নাম। 


বার দ্বিনের গীত গায় সুন রূপরাম ॥ 
চামর মন্দিরা দিব অপূর্ব মাছুলি। 
তুমি গেছ পাঠ পড়িতে আমি খুজ্যা বুলি ॥ 
৩। মুখে বসস্তের চিহ্ন ছিল । 
৪1 এখন ‘গড়াসন'। 
€। কবিকন্বণ-্গন্ধ । , | 
৬1 এরগ ধর্শঠাকুয়ের শিল্পি না হইলে বোধ হয়, 
তিনি ‘আঁদি রূপরাম’ হইতে পাঁরিতেন ন! । 


১৩৬ -  সাহিত্য-পরিষতপত্রিকা 


পুর্বেতে আছিলে তুমি সথা জে-চরণে।" 
অতেব দেখিলে ছুটি কমল চরণে ॥ 
এত বলি অনান্য আপনি অন্তধ্যান। 
তরাসেঃকাপিল তনু চঞ্চল পরাণ ৷ 
দিবসে তিমির ঘোর দেখিতে না পাই। 
খুঙ্গি পুথি বান্ধিয়া" মনি দিলাম ধাই ॥ 
আকাসে অনেক বেল! তৃষ্ণায় বিকল। 
সাখারি পুখুরে -খাল্য পবিপুষ্ন জল ॥ 
সদ্ধ্যাকালে আচদ্ষিতে.ঘবে দরসন ।' 
প্রনাম করিল গিয়। মাএর চরণ ॥ 
সোমা রূপা ছুটি বনি ছুয়ারে বলিয়া । 
রূপরাম_দাঁদা আইল খুজি পুথি লয়্যা ৷ 
হেনকালে আইল তার ভাই রত্রেম্বর। 
দ্বাদাকে দেখিয়া বড় গাএ আইল জর ॥ 
তরাসে কীপিল তনু তালপাত পারা'। 
পালাবার পথ নাঞি বুদ্ধি হল্য হারা 
দাদা বড় নিদারূন বলে উচ'্বরে। 
কালি গিয়াছে পাঠ পড়িতে আজি 

| আইলা ঘরে ॥ 
কাছাড়িল অমর জুমর অবিধান। 
বাহিরে সুবস্ত টীকা গড়াগড়ি জান ] 
কুড়াল্য জতেক পুথি মনস্তাপ মনে । 
তখনি বিদায় আমি মায়ের চরণে ॥ 
সানিখাট গ্রামে গিয়া দরসন দ্রিল। 
পথের পথুকে দেখে দ্রিজ্ঞাসা করিল ॥ 
ঠাকুরদাস পাল" তার! বড় ভাগ্যবান। 
না বলিতে ভিক্ষা দেন আড়াই সের ধান ॥ 
আড়াই সের ধানের কিনিল চিড়া ভাজ! । 
দ্বামুদ্ররের জলে স্থান করিলাম পুজা! ॥ 


৭) ইনি কে? 


৮। ভাতীঘরে খই দিয়া পুজ। চলে না। 





ওয় সংখ্য 


জলপান করি-বস্ত! বড় অভিলাসে ! 
হেন বেলা চিড়া ভাজ! উড়াল্য বাতাসে ॥ 
চিড়াভাল্| উড়্যা গেল সুধু খাই'জল। 
খুঙ্গি পুথি বয়্যা জাত্যে অঙ্গে নাঞি বল ৷ 
দিখলনগর গ্রামে গিয়া ঘরশন দিল। 
তাতিঘরে ধর্ম্ম বড় পথেতে সুনিল ॥ 
ধাওাধাই ভাতিঘবে দিল দরসন। 
চিড়্যা দ্বধির ঘটা দেখি আনন্দিত মন" 
মনে হুল্য পরিপূর্ণ খাব চিড়া দই। 
ভাতিঘরে ধর্ম ঠাকুর নাঞি দিল খই”! 
দক্ষিণা আনিয়া দিল দস গণ্ডা কড়ি। 
দৈবের ঘটনে তার কাশ ডেড় বুড়ি ॥ 
পাঁচ দ্বিন উপবাসে দৈবের ঘটন। 
বাহাদুর এড়ানে দিলাঙ দবসন ॥ 
গো'াল! ভূমের রাজা গনেস* তার নাম! 
রিপুকুলচুড়ামণি বড়:ভাগ্যবান ॥ 
তারে গিয়া সপনে কহিলা মায়াধর | 
প্রভাতে ভুপতি দিলা মন্দিরা চামর ॥ 
সেই হত্যে গীত গাই ধর্মের আসরে । ' 
অদ্যাবধি পুথি তোলা বহিলেন ঘরে ॥ 
রূপরাম গীত গান ভ্রীরামপুরে ঘর। 
জার কলমে বসিয়া খেল! কবে মায়াধর ॥ 
ইতি আন্খণ্ড সমাপ্ত ৷ 
রচনাকাল 
তিন বান চারি জুগ বেছে জত রয়। 
সাকে সনে জড় করিলে জত সন হয় । 
রসের উপরে রস তার রদ দেয়১,। 
এই সনের গীত হইল_লেখা কর্যা নেয় ॥ . 





»। গোঁয়ালাভুমের বা গোঁপতৃমের রানা গণেশ। 


১০ । উচ্চারণ হইবে ‘নেও’, ‘দেও’ । রাপরামের তারিখ নির্ণর ₹__ 

তিন বাঁ =৩ ২ ৫= ১৫, চাঁরি যুগ==৪ ১৫ ২.৮, বেদ, একুনে ২৭। ইহার রসায়ন_৬৬। একুনে হন 
বৎসর পাওয়া যার। শাক ও সন একক করিলে ২৭৬৬ বৎসর হয়। শকা ও সনান্দে ৫১৫ বৎসরের প্রডেদ। 
সৃতরাং ২৭৯৬+ ৫২২-০০২৮১ বৎসর | শকাবকে দ্বিপ্তণিত করিলে ৬২৮১ বৎসর হয়| সুতরাং ইহার অর্ছেক 


বন্দ ১৩০৯ 1 ধন্মঙ্গলের আদিকবিময়ুরভট্ট ১৩৭ 


রূপরামের রচনাকালবিষয়ক কবিতাটী আমাদিগেব নিকট প্রহেলিকামাত্র। ইহা 
হইতে তাহার কালনির্ণয়-চেষ্টা বাতুলতা মাত্র । হয় ত এই প্রহেলিকাতেঃ লিপিকার-কৃত 
ভ্রমপ্রমাদ্ বিজড়িত হইয়া আছে। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিস্তানিধি মহাশয় প্রবাসী 
পত্রিকায় ইহাব একট পাঠাস্তব দিয়াছিলেন। কিন্ত কোনওরপ কষ্ট-কল্পিত অর্থ দ্বারা 
বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা হইতে পারে না। তবে রূপরামের আত্মবিবরণীতে যে সকল 
এঁতিহানিক ব্যক্তির নাম আছে, তীাহাদেব ইতিহাস জানিতে পারিলে র্লপবামেব কালনির্ণয় 
সুগম হইতে পারে। গোপভূষের রাজ! গণেশের বিবয়ে অনুসন্ধান বাঞ্জনীয়। সে যাহাই 
হউক, রূপরাম বোধ হয়, নূতন যুগেব ধর্দর্মক্লকাবগণের অগ্রদূত; কাবণ, তিনি ‘আদি 
রূপবাম' নামে অভিহিত। সুতবাং অনুমান কবিয়া তাহাকে সপ্তদশ খ্ীষ্ট শতাব্দীর শেষার্দে 
কোনও সময়ে ফেলিতে পারা যাব। ১৬৭৫-৮০ শ্রীষ্টান্দে তিনি তাহার কাব্য বচন! কবিয়া- 
ছিলেন বলিলে, আপাততঃ চলিতে পারে। 

(১২) শ্যাম পণ্ডিত বীবভূমবাসী। ইহার পুথিখানি আমি দেখি নাই। বঙ্গীয় এসিয়াটিক 
সোসাইটীতে ইহার একখানি পুথি আছে। বোলপুর বিশ্বভাবতী হইতে শ্তাম পণ্ডিতের 
ধর্শমজল প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে। ইনি দেশ হিসাবে অন্তান্য ধর্শমঙ্গলকারগণের 
দুরবর্তী। হয় ত কাল হিসাবেও হইতে পারেন। বর্তমানে আমি তাহার বিষয়ে- কোনও 
আলোচনা করিলাম না। 

(১৩) কলিকাতা বিশ্ববিদ্ধালয়েব পুথিশালায় দ্বিজ ক্ষেত্রনাথকৃত নী গ্রন্থের 
একখানি খণ্ডিত পুথি আছে। পুধিখানিতে বোর আছে। এ 
গ্রন্থকারের বিষয়েও আমরা খবর জানিতে পারি নাই। 

(১৪) দেনপণ্তিত ও প্রভুরামের পুথি আমি দেখি নাই। লা হে না 
করিয়াছেন। কোনও পবিচয় দ্বিতে পাবেন নাই। | 

(১৫) দ্বিজ ভগীরথক্ৃত একখানি সাড়ে তিন পাতায় সম্পূর্ণ ধর্ম্মমঙ্গলেব টি 
আমাব নোট্বহিতে লেখা আছে। পুধিখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের | ইহাব বিষয়ে 
আর কোনও কথা আমার মনে নাই। 

(১৬) বলদেব চক্রবর্তী নামক আর একজন ধর্ুসঙ্গীতকারেব নাম দীনেশ বাবুর 
বঙ্গভাঁষ! ও সাহিত্যে আছে। কিন্তু ইহার কোনও পবিচয় নাই। এটা কি 'সহরেব 
চক্রবর্তাঁ; স্থানে মুদ্রাকর-প্রমাদ ? 

এই সকল ধৰ্ম্মমল্লকারগণেব যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা বিনে 


১৬৪*]* বা ১৬৪১ শকাব্দ গ্ৰন্থরচনার কাল। তাহাতে ১৭১৯ শ্রীষ্টাবা হয়। কিন্ত ইনি যদি খনরামের পরবর্তী, 
তবে আদি রূপবাম হন কি প্রকারে? ঘনরাম কিন্তু রূপরামের নাম কবেন নাই। 

বদি শতাব বাদ দিয়া হিসাব ধরা যায, তাহা হইলে ২৭+-৬৯.০৯৩ হয) ৫৫ শকাব্দ ও ৩৯ সন এক বৎসরে 
গড়ে, ছুয়েব একুনে ৯৩ পাওয়| যায়। যদি ১৫৫৪ শকাব্দ ও ১০৩৯ সন ধরি! লওয়! যায়, তাহা, হইলে এ হিসাব 
চলে। তাহাতে ১৬৬২ খ্ৰীষ্টাব্ব পাওয়া যায়। সবটাই কিন্তু অনুমান চারি বগে ১৬ ধরিলে যোগফল ১৯১ হয়। 
তাহাতে ৫৮ শকাব্দ হয়। ১৬৩৬ ্রীষ্টাব। এট! কিন্তু শত বৎসর পূর্বের ব! শত বৎসর পরেব ভারিধও হইতে 
পারে! ; 

ই 


১৩৮ - -সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ক সংখ্য 
সপ্তদ্বশ শতাব্দীর শেবতাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত ৬:।৭* বৎসরব্যাপী 
কালকে ধর্্মমঙ্গলের নৃতন যুগ বলা যাইতে পারে। এই কালের পূর্বে কোনও ধর্ম্মমঙ্গল 
রচিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই। স্থান হিসাবে বিচ্ছিন্ন বলিয়া আমি শ্যাম পণ্ডিতকে 
এই যুগপ্রবর্তকদ্িগের দল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাখিলাম। তাহার গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেই 
সে বিষয় আলোচন! করিবার সময় আসিবে। 

বীকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী ও মানভূম অঞ্চলে বহু স্থানে ধর্ম্মঠাকুবের মন্দির 
প্রতিষ্ঠিত আছে। এই স্থানটীকেই ধর্শ্মমঙ্গলের উৎপত্তিস্থান বলিয়া মনে হয়। যে সময়ে এই 
সকল ধৰ্ম্মমঙ্গল যুগপৎ বন্ স্থানে রচিত হইতেছিল, সে সময়ে যে, দেশের লোক লাউসেনেব 
' লড়াইযের গান শুনিবার জন্ত আগ্রহাগ্থিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমগ্র দক্ষিণ- 
পশ্চিম রাঢ়দ্েশ যে এক সঙ্গে ধর্মঠাকুরের প্রতি একটা উৎকট ভক্তি-রোগে আক্রান্ত 
হইয়াছিল, এবং ধর্ঠাকুর মাঠে, পথে, গাছতলায়, যেখানে যাহাকে পাইতেছিলেন, 
তাহাকেই গান রচনা করিবার জন্য স্বপ্লাদেশ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, ইহার মুলে কি 
সামীজ্িক বা রাজনৈতিক কারণ থাকিতে পারেনা? 

(১) শ্রী্ীঘ যোড়শ শতাব্দীতে পোত গিজ্দগণ এ দেশে বহু উৎপাত করিয়াছিল। 
(২) ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে শোভাসিংহের কীর্তিতেও দেশবাসী চঞ্চল হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। 
(৩) ইংবাজ, ফরাসী ও ডচগণ এই সময়েই এ দেশে অল্পে অল্পে প্রবেশ কবিতেছিলেন। 
১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহারা নবাবের অঙ্কুমতি লইয়া কলিকাতা, চন্দননগব ও চু চুডা নগর প্রতিষ্ঠা 
করেন। দেশে তখন ঘোর অরাজকতা । (৪) অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে বর্ধমানের রাজা 
কীৰ্তিচন্দ্ৰ ও বিষুঃপুরের রাজা গোপাল সিংহের মধ্যে ঘোবতর যুদ্ধ হয়। তাহাতে সমস্ত 
দেশ উত্তেজিত হইয়া উঠে । (৫) ওঁ সময়ে যখন ভাস্কর পণ্ডিত বর্গাদ্িগকে লইয়া এ দেশে 
উপস্থিত হন, তখন আবার কীত্িচন্দ্র ও গোপাল সিংহ পরস্পরের মধ্যে সম্ধিস্থত্রে আবদ্ধ 
হইয়া মহারাষ্ট্রীয় আততায়িগণের বিরুদ্ধে অন্তর ধারণ কবেন। 

এই যুগটী দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ের ইতিহাসে অবাজকতাব যুগ ।” সুতরাং তাহাদিগের 
উত্তেজিত চিত্তে দেশবাপিগণ তাহাদের প্রাচীন যুগের বীর লাউসেনের বীর্য্কাহিনী শুনিতে 
আগ্রহান্থিত হওয়াতে অস্বাভাবিক কিছুই ছিল না বলিষা ধরিয়া লইলে বড় একটা সাংঘাতিক 
ভ্রম হইবে বলিয়া মনে হয় না। আমার মনে হয়, এই কারণেই এ কালে এতগুলি ধর্শমঙ্গল 
রচিত হইয়াছিল । বোধ হয়, এই যুগেব পূর্বে বহুকাল ধর্শ্মমঙ্গল রচনায় কোনও কবি 
মনোনিবেশ করেন নাই। আর করিলেও তাহাদের কাব্য আমাদের নিকট বিলুপ্ত 
হইয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র ময়ুরভট্টেব গ্রন্থ বোধ হয়, সকলেবই উপজীব্য ছিল। | 

যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই সকল কবিব কালনির্ণয় হইলেও মযুবভট্ট্রের আবির্ভাব- 
কালের বিষয়ে কোনও অনুমান সম্ভবপব হইবে না। সুতরাং ময়ূরভষ্টের কালনিরণয়েব অন্ত 
আমাদিগকে অন্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। 

অতঃপর লাউসেনেব কালির্ণয়-চেষ্টা করা৷ বাউক। কারণ, লাউসেনের পৌত্র ধর্ম্সেন 
বা তৎপুরোহিত মযুবতট্ট লাউসেনের সময় হইতে আম্মা ৫০৬* বৎসর পরবর্তী কালেব , 
লোক হইবেন ব্‌লিয়| অনুমান করা যাইতে পারে। 


Ed 


বঙ্গান্ম ১৩৩৬ এ] ধন্মমঙ্গলৈর আদিকবি ময়ুরভট্ট 


ঘনরামের ধর্দমঙ্গলে আছে,_ 

RG ডি 
প্রসঙ্গে প্রসবে পুণ্য পাপ যায় দুব॥ 
পৃথিবী পালিয়া স্বৰ্গ ভূঞ্জে নৃপবর । 
বীধ্যবস্ত পুরে তার রাজা গৌড়েশ্বর ॥ 
রূপে গুণে কুলে শীলে অথিলে পৃজিত। 
কুষ্পরায়ণ যেন রাজ! পরীক্ষিত ॥ 
কলিকালে কর্ণ হেন দানে কর্পতরু । 
নিত্য দান অখিলে অক্ষঘ অন্নমেক ॥ 
প্রতাপে পতঙ্গ যেন সেন মহাশয় । 
ছুষ্টের দমনে কাল কেহ কেহ কয়৷ 
হাতী হতে ভূপাল দেখিল সোমঘোষে। 
বিপাকে বৎসব বন্দী আছে কর্ণদোষে ॥ 

এ ক ক ক্র ৬ 
করপুটে কহিছে গোয়াল! সোমঘোষ । 

ক ক ক ঞ্চ ৪ 
স্কুপা করি আপনি করিলে কর মান] । 
মফম্বলে মহাপাত্ৰ দিল বন্দিখানা ॥ 

গা Ld চি # 
এতেক আক্ষেপ করি গৌড়ের ঠাকুর । 
সেইখানে ঘোষের বন্ধন করে দুর ॥ 


৫ bd ঝা কক 


বাজার আদেশে দিল দেশে অধিকার । 
বসতি গড়ের মাঝে হইল গোয়ালার ॥ 
পুত্র ভার ইছাই প্রবল দিনে দিনে। 

মুখে নাই ভবানী ভবানী বাণী বিনে ॥ 


bd bd কচ * 


তবে কর্ণসেন বলে ছাড়িয়া নিশ্বাস । 
সোমঘোষ বেটা হতে হল সর্বনাশ | 
পুত্র তাব ইছাই ঈশ্বরী যাব সখা । 
তার হন্তে ছিল মোর অপমান লেখা ॥ 
তোমার দোহাই রদ, আমি হৈস্থ দূর । 
্রিধষ্টী ঘুচায়ে নাম হয়েছে চেকুর ॥ 


১৪০ সাহিত্য-পরিষণ্পত্রিকা [সংখ্যা 
কোপে বাজ! জ্বলে যেন অনলেতে ঘি। 
বেন্ধে এনে বেটার করিব শাস্তি কি। 
E ক ক কু 
মনস্তাপে রাজা পাত্র প্রাণে পেয়ে ভয়। 
দশাদোষে দেশে আসে পেয়ে পরাজয় ॥ 
[ ইছাই ঘোষেব সহিত যুদ্ধে কর্ণসেনেব ছয় পুত্রেব মৃত্যুব পর ] 
স্বামী মৈল সংগ্রামে সংসাব ভাবি বৃথা । 
চিতানলে ছয় বধু হৈল অদ্ুমৃতা ॥ 
পুত্ৰশোকে মৈল রাণী ভথিয়া গবল। 
সর্বশোকে কর্ণসেন হইল পাগল ॥ 
এই বিবরণ হইতে জানা যায যে, ধর্দপাল নামক কোনও বিখ্যাত সার্বভৌম নবপতির 
মৃত্যুর পব যন তাহাব পুত্র গৌড়েব সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত, তখন তাহার সামস্ত-রাজগণের 
মধ্যে সোমঘোষ নামক একজন গোয়ালা ছিন।, কর্ণসৈন গৌড়েশ্ববেব অপব একজন সামস্ত- 
রাঙ্জগা। সোমঘেষের সহিত গৌড়েশ্ববেব সত্ভাব ছিল, কিন্তু তৎপুত্র ইছাই ঘোষ গোড়ে- 
স্বরেব অধীনতা ত্যাগ করিয়া নিজেব স্বাধীনতা ঘোষণা করে, এবং অন্রয়তীরবর্তী ঢেকুরের 
সিংহাসনে আৰোহণ করে। ছয় পুত্র সহ কর্ণসেন গৌড়েশ্ববের পক্ষ হইয়া ইছাই ঘোষের 
সহিত যুন্ত কবেন এবং সেই যুদ্ধে ছয় পুত্র হাবাইয়া পুত্রহীন হন।: পুত্ৰশোকে কর্ণসেন-পত্বী 
প্রাণত্যাগ কবেন। ইহাব পৰ গৌড়েশ্বরের উদ্যোগে বৃদ্ধ কর্ণসেনের বিবাহ হয়। এই 
কর্ণসেনন্মহিষী বঞ্জাবতী গোৌড়েশ্বব-মহিষী ভাম্থমতীর কনিষ্ঠা ভগ্গিনী। বিবাহের পব ধর্ম্ম- 
ঠাকুবেব ব্রত পালন কবিয়া পুত্রবর্ন পান এবং তাব পব লাউসেনের জন্ম হয়। 
লাউলেনের উৎপৃত্ভিবিষয়ক এই আখ্যানটী সকল ধর্মমঙ্গলেই প্রায় অভিন্ন । কোনও, 
কোনও ধর্ম্মমঙ্গলে কর্ণসেনেব ছয় পুত্র স্থানে চারি পুত্রেব উল্লেখ আছে। ইহা ছাড়া আর 
কোনও বিভিন্নতা দেখা যায় না। ; 
প্রাচ্যবিদ্তামহার্শব মহাশয় ভাহার শুন্তপুবাণের ভূমিকায় ধর্দ্পাল নামক ছুই জন পাল- 
নৃপতিব বিষয়ে প্রচুব আলোচন! করিয়া রামাই পণ্ডিত ও লাউসেনকে দ্বিতীয় ধর্মপালেব 
সময়ে ফেলিয়াছেন। এই আলোচনায় তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন বংশাবলীর প্রামাণ্যের উপর 
অনেকটা নির্ভৱ করিয়াছেন। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় ডক্টব শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 
তাহার রামচরিতের ভূমিকার লাউসেন ও ইছাই ঘোষকে প্রথম বর্শ্মপালের পুত্র দেবপালেব 
সামন্তরাজা বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি ধর্ম্মমন্ল্বে পূর্বোল্লিখিত আখ্যানের 
উপরই নির্ভর কবিয়াছেন। আমি নানা কারণে শান্তী মহাশষের মতটাকেই সমীচীন বলিয়া 
মনে কবি। কারণ, লাউসেনেব সময ধিনি গৌড়েশ্বর, তাহার কার্যকলাপ কলিঙ্গ দেশে 
অনেক ছিল, এবং দ্বেবপালদেবও কলিঙ্গবিজয় করিয়াছিলেন। গোৌড়েশ্বরের পক্ষে সেনা" 
পতি হইয়া লাউনেন কামরপ বিজ্রয় করিয়াছিলেন দ্েবপালদেবও কামরূপ বিজয় করিয়া- 


বান ০০ ] ধ্বমঙ্গলের আদিকবি ময়ূরতট্ট ১৪১ 


ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । ইছাই ঘোঁষেব সহিত লাউসেনের যে যুদ্ধ হইয়াছিল, 
তান্রশাসনাদিতে এ পর্য্যন্ত তাহার কোনও প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া 
ধর্্বপুবাণগুলিতে সবিস্তারে বর্ণিত ইছাই বধ-কাহিনীটিকে মিথ্যা কবিকল্পনা বলিয়! উড়াইয়া 
দেওয়া যায় না । একখানি তাবিখবিহীন তাত্রশাসনে দেখা যায় যে, ঢেকরী বিষয়ের সামস্ত- 
রাজ! ধবল ঘোষের পুত্র ঈশ্বব ঘোষ নিব্বোকশর্মা নামক কোনও ব্রাহ্মণকে দিগঘ্যাসোদিয়া 
নামক একখানি গ্রাম দান কবিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের মতে এ 
তাত্রণাসনধানি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকেব। আবার সন্ধ্যাকব নন্দীর রামচরিতেব ২৫ শ্লোকের 
টীকায় বামপালের সভায় সমাগত সামন্ত ভৌমিকগণেব মধ্যে চেক্কবীয় সামন্ত প্রতাপসিংহেব 
উল্লেখ পাওয়। যায়। কেহ কেহ তাত্রশাসনোক্ত ঈশ্বব ঘোষকেই ইছাই ঘোষ বলিয়া সনাক্ত 
করিতে চাহেন। কিন্তু ধবল ঘোষকে সোমঘোষে পরিণত করিবার উপায় কি? পিতার 
নাম উল্লেখ করিবার সময় কি কেহ আভিধানিক প্রতিশব্দ ব্যবহার করিতে পারে? আর 
্রষ্টায় দশম শতাব্দীতে দেবপাল বাজাব সামত্ত ইছাই ঘোষই বা কেমন করিয়া দ্বাদশ 
শতাব্দীতে তাত্রশাসম দান কবিবেন ? আমার মনে হয়, দেবপালেব ঢেস্করীয় সামস্ত সোম- 
ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষেবই বংশধব ধবল ঘোষ ও তৎপুত্র ঈশ্বর ঘোষ এবং তৎপরবর্তী 
প্রতাঁপনিংহ। কনকসেন-প্রতিষ্টত সামন্ত রাজবংশের সহিত দেবপালেব যে সম্পর্কই থাকুক 
না কেন, তাহাব! কলিঙ্গ দেশেই রাজত্ব করিয়াছিলেন। বর্তমান মেদ্বিনীপুর এই কলিঙ্গের 
অস্তনিবিষ্ট ছিল। ময়নাগড় মল্পভূমে অবস্থিত ছিল বলিয়া মনে হয়। কাবণ, তমোলুক অঞ্চলে 
ধৰ্ম্মঠাকুব বা ধর্স্মপণ্ডিতগণেব অস্তিত্ব বর্তমান যুগে নাই। ধর্ঠাকুরের গাজনও নাই। 

কনকমেন-প্রতিষ্টিত সামন্ত-নাজবংশেব শেষ - রাজ! ধর্মসেন ময়ুরভষ্টকে আহ্বান করিয়া 
বারোমতী গান শুনিয়! ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে মুক্তি লাভ কবিয়াছিলেন। 

বিক্রমপুরের হরিচন্্র রাজার সহিত কেহ কেহ বামাই পণ্ডিতের সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা 
কবিয়াছেন। কিন্তু ধর্মমঞ্গলেব হবিচন্র উপাখ্যান পৌবাণিক কাহিনী মাত্র। ইহাতে 
মহাভারতোজ্ঞ হবি চন্দ্র রাজ! ও তৎপুত্র বোহিতাশ্থেব ( ধর্ম্মপুরাণে “রুহিদাস” বা “লুহিদাস 
বা 'লুয়ে) নাম এই আখ্যানে বিঞ্রড়িত দেবা যায়। কেবল রাক্রমহিষী শৈব্যার স্থান 
অধিকাৰ করিয়াছে রাণী মদনা। তাহা ছাড়! দাত! কর্ণের উপাখ্যানটাও এই সঙ্গে ভুড়িয়া 
গিয়াছে। কেবল মাত্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপী নারায়ণ স্থানে ধর্শঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত কব! হইয়াছে । 
এই বিভিন্নভাটী প্রকৃত বিভিন্নতা নহে। কারণ, ধর্দমঙ্গলগুলিতে ধর্থঠাকুর মূলতঃ বিষ্ণু 
দেবতা এবং ধর্মঠঠাকুবের ভক্তগণের বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয়। সে যাহাই হউক, ধ্ম্ম ঠাকুরের পুজা 
কেবল মাত্র বাঢ়দেশেই সীমাবদ্ধ । এক বাকুড়া জেলাতেই পাচ্‌ শতাধিক ধৰ্ম্ম শিলাব পুলা 
বর্তমান কালে প্রচলিত আছে। অথচ ঢাকা ব! ভশ্নিকটবর্তী কোনও স্থানে ধর্্মশিলা একটিও 
পাওয়া যায় না, ধন্মমঙ্গলের কবিও কেহ এওঁ সকল অঞ্চলে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। 
সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তস্থিত কবিগণের গ্রন্থে পূর্ববঙ্গের কোনও ক্ষুদ্র বাজার 
যশোগাম সম্ভবপব বলিয়! ধব! যায় ন/। সে বিষযে কোনও এঁতিহাসিক প্রমাণও আবিষ্কৃত 
হয় নাই। - 

এই সকল বিধ বিববন! কলিন| নামার ধান1| হইঘাছে বে, বে ধর্্মনাল -প।লবংশের 
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গৌববস্বন্নপ, যিনি উত্তর-ভাঁরতের সামস্ত-রাজগণকে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার কবাইয়াছিলেন, 
ধাহার দরবারে ভোজ, মত্ত, মর, কুরু, যছু, ষবন, অবস্তী, গান্ধার এবং কীর-বংশের রাজগণ 
দাসত্ব করিয়াছিলেন, সেই ধর্্পালের সময় এবং তৎপুত্র দেবপালের সময় রামাই পণ্ডিত 
কলিঙ্গদেশে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। লাউসেন দেবপালদেবেব কামরূপবিজয়ে কৃতিত্ব 
দেখাইয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং খৃষ্টীয় দশম শতকই লাউসেনের আবিরাবকাল 
বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। এই অনুমান অভ্রান্ত হইলে লাউসেনের পৌত্র ধর্মসেন ও 
তাহার রাঞ্জকবি ময়ুবভট্টকে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করা যাইতে _ 
পারে। 

এই অঙ্মানের অঙ্গহুল আর একটী বিষয়ের উল্লেখ কর! যাইতে পারে। ধ্্মমঙ্গল- 
গুলিতে যে সকল যুদ্ধ বিগ্রহের কথা আছে, তাহা হিন্দু, সমপ্রদায়েব মধ্যেই সীমাবন্ধ। কাম- 
রূপে বাঙ্জা, ঢেকুরের বাজা এবং ব্রিষষ্টিব রাজা-_-সকলেই হিন্দ, | হিন্দ,ও মুসলমানের 
মধ্যে কলহের কথা ধর্ম্মমঙ্গলের সমগ্র কাহিনীর মধ্যে কোথাও নাই। শৃন্তপুরাণে 
«নিরঞ্জনেব উদ্ম।” শীর্ষক কবিতাটা উত্তর কালের যোজনা বলিয়া অনেকেই মনে করেন। 
এরূপ কবিতা ব! ইহাতে বপিত বিষয় কোনও ধন্মমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায় নাই। বৈষ্ণব 
্রস্থাবলীতে, বিশেষতঃ চৈতন্তদ্দেবের জীবনীগ্রস্থসমূহে হিন্দ, মুসলমানে কলহের কথা বছ 
স্থানেই আছে। বন্মনঙ্গল কাব্যগুলি উত্তরকালে লিখিত হইলেও ইহার্দের আখ্যানাংশে 
মুদলমান কর্তৃক বঙগবিপরয়েব পূর্বযুগের ঘটনাই বিবৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না কি? 


ভাষ! বিচার - 

ময়ুবভট্টে সমগ্র পুবিখানির ভাষা! লইয়া পুঞ্খান্ুপুখরূপে আলোচনা করা এ প্রবন্ধের 
উদ্দেশ্ত নহে। কারণ, পুথিথানি আধুনিক এবং ইহার ভাষাটীও আধুনিকত্বপ্রাপ্ত । খৃষ্টীয় 
একাদশ শতাব্দীব ভাষা কেমন ছিল, তাহার আদর্শ আমবা এ যাবৎ পাই নাই। বৌদ্ধ 
গান ও দোহার গানগুলিই এই প্রাচীন কালের বঙ্গভাষার একমাত্র নিদর্শন । ইহার 
পববর্তী যুগের যে ভাষ। শ্রীক্বঞ্চকীর্ভন গ্রন্থে সংবক্ষিত দেখিতে পাই, মযুবতট্টের পুখিখানির 
ভাষ! তাহা অপেক্ষা আধুনিক। চন্তীদ্াসেব প্রচলিত পদাবলীর ভাষাও এই প্রকারে 
পিপিকবিগের হাতে হাতে এবং গাবকস্্ররাযনের মুখে মুখে পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে। 
ময়ুবভট্টরের পুথিব আধুনিক ভাষা আলোচনার উদ্দেশ্য এই যে, ষি কালের পবিবর্তন স্বীকাব 
কবিষ্বা লওর যায়, তাহা হইলে একাদ্বশ শতাব্দীতে ইহাব যে রূপ ছিল বলিয়া অনুমান 
কবা যাইতে পাবে. এই গ্রস্থেব ভাঁষা অবলম্বন কবিয়া লেই প্রাচীন ভাষার 
রূপ আবিষ্কার করা সম্ভব কি না, তাহারই বিচার করা। এই গ্রন্থের ভাষায় কারক- 
বিভক্তি, ক্রিত্াবিভক্তি বা এ প্রকাব ব্ব্যাকরণঘটিত রূপসমূহ ক্বত্তিবাসের রামায়ণ 
প্রহৃতি গ্রন্থের ভাষাব ন্যায় আমূল পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়! ধরিয়া লওয়া যাইতে পাবে। 
তাহা ছাড়া মূল গ্রন্থে বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে উত্তর কালে সংযোজিত বহ অংশ ইহাতে 
থাকিতে পাবে, ইহাও একপ্রকাব স্বতঃসিদ্ধ । সে আলোচনা গ্রন্থ সম্পাদ্নকালে কবা 
যাইবে। কেবল মাত্র শব্দদমৃহ লইয়াও ভাষাব প্রকৃত বিচাব হয় ন! ; কাবপ, লিপিকবের 
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দুর্কোধ শব্দ লিপিকর পরিহার করিয়া থাকে। বর্তমান ক্ষেত্রে কেবলমাত্র কয়েকটী 
শব্দের আলোচনা করিয়াই এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিব। 

সমগ্র গ্রন্থখানিতে আমর! তিন চাবিটীর অধিক পারস্ত ভাষার শব্দ পাই নাই 5 এবং সে 
শব্দগুলিও এরূপ যে, তাহাদের স্থানে অন্য সংস্কৃত বা তন্তব শব্দ মূল গ্রন্থে থাকিতে পারে 
বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। 'নফর? শব্দ (কিন্কর’ বা “বাস” শব্দের পরিবর্তে এই 
গ্রন্থে কয়েক স্থানে ব্যবন্ধত হইয়াছে। এটীকে ‘বিঙ্কর’ শব্দ স্থানে উত্তব কালে সংযোজিত 
শব্দ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পায়ে। মান “বাজায়? করিবার জন্য গোপগণ চঞ্চল 
হইয়াছিল। ‘বাজায়’ শব্দটী স্থানীয় উচ্চাৰণে অতি আধুনিক শব্দ । এ শব্দটীও সম্ভবতঃ 
পারস্ত ভাষার শব্দ । ‘জা? শব্দ পারস্ত ভাষায় স্থান অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'ব* উপসর্গ 
বাদলায় ‘বা’ আকাবে “বা-মাল’ প্রভৃতি শবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বাজায়’ শব্দের অর্থ 
স্থিতি-যুক্ত" বা ‘সংরক্ষিত’ হইতে পারে। কিন্তু এ শব্দটী যে ভাবে খাঁটী আধুনিক বাঙ্গালায় 
ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়, তাহাতে এ স্থানে অন্য শব্দ ছিল বলিয়া মনে হয় না। এই 
অংশটী সমগ্র ভাবে উত্তবকালে পবিবর্ত্তিত বা অংশতঃ সংযোজিত হইয়াছিল বলিয়া ধরা 
যাইতে পারে। এইরূপ আব একটী শব্দ ‘পনীর’। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বায় এই 
শব্দটাকে অতি আধুনিক বলিয়া মত প্রকাশ কবিয়াছেন। শব্দটার উৎপত্তির ইতিহাস 
আমি জানি না, ব্যুৎপত্তিও জানি না। তরে এটীর বিষয়েও ওঁ একই কথা বলা যাইতে 
পাবে যে, অন্য কোনও শব্দেব পরিবর্তে এই শব্দটার ব্যবহার হইয়া থাকিতে পারে। আর 
একটা শব্দ বারাম?। 
| প্রাজসভা নিমন্্রিয়া, 


বলিল বারাম দিয়!, 
জিজ্ঞাসিল পারিষদগণে।” 


আর ছুইটা পারস্ত শব্দ ধর্ম্মশিলার নামরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে-_রাজসাহেব ও “ফতুসিংহ’। 
এ ছুটা যে পরবর্তী সংযোজন, সে কথা ধরিয়া লইবার পক্ষে কোনও বাধা দেখি না। 
এতদ্বতিরিক্ত কোনও পারস্ত শব্দ গ্রন্থথানিতে নাই। মুসলমানের সহিত হিন্দুর কলহের 
খবরও এ গ্রন্থের কোনও স্থানে নাই। সুতরাং শব্দ্বিচারে গ্রন্থথানিকে মুসলমান-, 
বিজয়ের পুর্ববযুগের বলিয়া অঙ্গুমান কবিবাব পক্ষে কোনও বাধা দেখি না। 

প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত, অধুন! বিলুপ্তপ্রায় কতকগুলি নাম এই গ্রন্থ পাওয়া 
যায়। “আনু” ‘মানু’, ‘তপসী’, 'মাউড়' গড়ে” ‘চানক,’ ‘বাঙ্গড়’, থুত' প্রভৃতি গোয়ালা- 
দিগেব নাম গ্রন্থমধ্যে পাওয়া গিয়াছে। সবগুলিব অর্থ কবা যায় না। আবার কোনও 
কোনও নাম এখনও নিয়-শ্রেণীব মধ্যে প্রচলিত আছে। ধর্মশিলার নামেব মধ্যেও কয়েকটী 
প্রাচীন নাম পাওয়া যায় ;--বীকুড়াবায়। দলুবায়, দলমাদল, বঝবগড়রায়, বর্ঝরীবায় 
প্রভৃতি। এগুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় বাঞ্ছনীয়। 

‘হাল-বাড়ি’, ‘বাকবাড়ি’, “চৌতাবা প্রভৃতি কতকগুলি আধুনিক শব্দও পাওয়া গিয়াছে। 
হয় ত এগুলির প্রাচীন রূপ মূল গ্রন্থে ছিল। 

প্রাচীন যুগের কবিদিগের ন্যায় স্থানে স্থানে শব্দালঙ্কারের পারিপাট্য দেখা যায়। যথা, 

ক্বমনে শমন দুত ছেড়ে দেষ তারে ।- ২ ক পৃঃ । | 


১৪৪ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা- চা 
বিধিব অবিধি শুনি যত গোপদ্দল। 
পুরে ছু্ধব ব্রত ক'র আচবণ ॥--৮কপৃঃ ! 
সংস্কৃত কবি্দিগেব ব্যবহৃত অর্থালক্কাবও স্থানে স্থানে দেখা যায়। 
ববিষার শেষে যেন কমলেব শোভা ।--৯ ক পৃঃ। 
গুরুপন্দ শনী সম দ্বিজেব সম্ততি। 
দিনে দিনে বাড়ে অঙ্গ সুগঠন অতি ॥--৯খপৃঃ। 
ক্ষচিৎ প্রাচীন ভাষার উপব আধুনিক হস্তক্ষেপের সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখা যায। 
তিনি প্রকাশ কবিল ( --‘তেন্‌হো প্রকাশ করিলা? )1-- ৩খপৃঃ। 
আবার স্থানে স্থানে বঙ্গ-ভাষার প্রতি বিদ্বেষের ভাবও দেখ! যায়। 
“গিয়া ধর্ধ্মন্দিরেতে শ্তরীধর্মশিলা সাক্ষাতে .অতিশয় কাতর অন্তবে | 
অশ্রজলে বক্ষ সিক্ত স্তব পঠে বেদ্-উক্ত ভাষাতে নিষেধ লিখিবাবে ।”--৪ক। 
“অতি পুহ ধৰ্্মতত্ব প্রকাশ কবিতে। ' 
ভাষায় রচিমু পুথি ধর্শেব শ্রীতিতে ॥”-০২ক। 
এইরূপ “ভাষা? ও “সংস্কতেব” বিবোধ আবও দু-এক স্থলে আছে। স্থানে স্থানে এই 
পুবাণখানিকে ‘পঞ্চম বেদ’ বলিয়া! ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হইয়াছে । ইহা হইতে 
আমার মনে একটা সন্দেহ জাগিয়া উঠে যে, ময়ুরভট্ট বন্গভাষায় তাহার পুরাণ লিখিয়া- 
ছিলেন, না সংস্কৃত ভাষায়? আমার সন্দেহ আমার পুথি-সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত হুতনাথ পণ্ডিত 
মহাশয়েব নিকট জ্ঞাপন করায় তিনি বলিলেন যে, তাহাদের বাড়ীতে একখানি সংস্কৃত 
সাংজাত গ্রন্থ আছে। আমি পুধিধানি দেখিতে চাহিলে তিনি এ গ্রন্থ হইতে কয়েকটী 
স্থান উদ্ধত করিয়া আমার নিকট দিয়া যান। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন যে, সংস্কৃত. গ্রন্থ- 
খানি তাহাদিগের মূল ধর্ম্মগ্রন্থ । সুতবাং এধানি সাধাবণে প্রকাশ করায় "তাহাদের 
আপত্তি আছে। তবে যে অংশগুলি তিনি আমাকে দিয়াছেন, তাহ! প্রকাশ কবিবার 
পক্ষে তাহার আপত্তি নাই। আমি মিলাইযা দেখিয়াছি, এই সংস্কৃত গ্লোকগুলির বর্ণনীয় 
বিষয় ময়ূরভট্রেব বাঙ্গালা পুথিব সহিত প্রায় অক্ষবে অক্ষরে মিলিয়া যায়। এই স্থানে 
ছুই চারিটী উদ্বাহরণ দ্বিলাম। | 
সংস্কত ভাষায় লিখিত ধৰ্ম্মপুরাণ 
কলৌ প্রথমসন্ধ্যায়াং পুবে দ্বারিকাসংজ্ঞকে। 
আসীদ্বিপ্রো! ধৰ্্মশীলো বিশ্বনাথ ইতি শ্রুতঃ ॥ 
তন্তানীৎ কমলা নাম পত্নী শীলসম্বিতা । 
পুজয়ামাসতু্িষণৎ দম্পতী পুত্রহেতবে॥ 
সুতে নাসাদ্বিতে চাতিদুঃখিতে] তো বভূবতুঃ। 
ততো গৃহাদৃবিনিক্ষুম্য যযতুত্তীৰ্থদর্শনে ॥ 
সভাৰ্য্যক্চ স বিপ্রেন্ত্রো জগাম লবযুতীরে। 
ততঃ পুক্ষবত্ীর্ধে ছ সবস্বতীস্ববিত্তটে ॥ 
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পত্র্যা কমলয়া সার্ং সেবিত্বা কমলাসন্যূ। 
অনাসাছ্ ফলং পশ্চাৎ সদ্বারঃ কাননং যো ॥ 
ফলমূলাশনে তে দে গত্বা গন্লাতীরে ততঃ । 
সম্তপ্যমানমনস! দ্রম্পতী সমচিন্তয়ৎ (?) ৷ 
পুত্রো হি নিরয়ত্রাতা! পুত্রো হি গৃহশোভনঃ। 
মুখং ন্‌পশ্ততি কোপি নাস্তি যস্ত সুতো ভুবি ॥ 
ত্বণ্যপ্রাণৈহ্ছ কিং ফলম্‌ অলং বনেহটনেন-ছু। 
প্রাণান্‌ সন্ত্যজ্য গন্গাযাং তরেব ছুঃখসাগরম্‌॥ 
এবং সংস্থৃত্য স বিপ্রঃ কমলা-সহিতস্তদা। 
ভূত্বা হতাশঃ সংসারে প্রাণান্‌ হত্তং সমুগ্ততঃ ॥ 
মার্কগ্ডে়স্তবাগত্য তৎক্ষণাৎ তং ন্যবারয়ৎ। 
আত্মহত্যা মহাপাপান্নাস্তি মুক্তিঃ কদাচন ॥ 
কথমেবং মতিস্তে স্তাৎ কথ্যতাং মে মিথোহনথ। 
শ্ৰুত্বা পুত্রার্থং যদৃতুঃখং বিস্তরেণাবদছৃত্বিজঃ | 
মার্কগেয়ো বভাষে তাবায়াতমাশ্রমে মম | - 
দদামি বাং মহামন্ত্রং বিষুগ্রীতিকরং পরম্‌ ॥ 
তম্মাচ্চ মনোহভীষ্টং স্তাৎ সফলং নাত্র সংশয়ঃ | 
নিষম্য তৌ মহানন্দে মার্কগেয়াশ্রমং গতৌ |, 
আপতুঃ সিদ্ধমনত্রং তৌ ভক্ত্যা পরময়! যুতৌ। 
তত্র বিষ্ণুং পুজয়িত্বা বসরঘাদশীবধি ॥ 
নারায়ণপ্রসাদেনাঁলদ্ধপুর্রবরং দ্বিজঃ। 
চক্ষুম্মানিব ঞন্মান্ধঃ পরমানন্বযান্সঃ ॥ 
কিয়দ্দিনে তন্তু ভার্ধ্যাধ্ভবদূগর্তবতী সতী । 
সম্পূৰ্ণে গর্ভকালে চ সহধৌ বিপ্রদস্পতী ॥ 
মেষস্থতপনে গুরূপঞ্চম্যাং চাক্ষে স্র্য্যজে | 
জাতে। বিশ্বনাথস্ৃতঃ সুযোগে হুর্যবাসরে ॥ - 


দুষানন্দযুতো দবিজো৷ জাতকম্্ীকরোৎ ততঃ । 


বিশালন্তগ্রোধচ্ছায়ং বভুব স্থতিকাগৃহ্‌ ॥ 
ধাত্রীমাহ্য় বালস্ত নাড়ীচ্ছেদমকারয়ৎ। 
স্ানমকারয়ন্নীরে বালকং চাতিসুন্দরম্‌ ॥ - - 
থদিরার্কোছুত্বাশ্চ শমী চন্দনমিন্ধনম্‌! 
পাদপান্‌ পঞ্চধাসাদ্য কৃষ্ণবত্ম কতত্ততঃ 
পুত্রস্তাননমালোক্য কমলা চাতিহর্ষিতা। 
দিনে দিনে বরৃধে চ সিতপক্ষে শশী-যথা ॥ 


১৪৫ 


১৪৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [ সংখ্যা 
এই স্থলে বাঙ্গালা পুথিতে আছে, _ 

দ্বাপরের শেষ ভাগে দ্বারিক! নগবে। 
বিশ্বনাথ ব্রাঙ্গণ বিষণ সেবা করে৷ 
কমলা তাহার পত্নী পতিব্রতা সতী। 
স্বামী বিশ্বনাথ সহ ধৰ্ম্মে দেয় মতি ॥ 
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় বিষ্ণুপরায়ণ। 
পত্নী সঙ্গে রিশ্বনাথ পূজে নারায়ণ ॥ 
পুত্র কাঁমনাতে সদা বিষ্ণু সেবা কবে। 
পুত্র বিনা কিবা সুখ আছয়ে সংসারে | 
বহ দিন গত হল না হয় সম্ভান। 
তীর্থ পর্যটন হেতু কৈল অনুমান ॥ 
বিষ্ণুভক্ত বিশ্বনাথ ব্ৰা্মণীসঙ্গেতে । 

[ ৭ক] প্রথমেতে উত্তরিল! সরযুতীরেতে ৷৷ 
সেইখানে কিছু দিন বিষ্ণু আরাধিয়া। 
পত্নী সহ পুষ্করেতে উত্তরিল গিয়া ॥ 
পুক্ধরে দুর ব্রত করি আচরণ। 
সবস্বতীবুলে গিয়া দিল দ্রশন ॥ 
তথাপি হরির কৃপা না লভিতে পারি। 
অরণ্যেতে প্রবেশিল পত্নী সঙ্গে করি ॥ 
এ ছার জীবনে আব কিবা প্রয়োজন! 
পুত্রহীন দ্বণা প্রাণ ত্যজিব এখন ॥ 
এত বলি প্রাণ ত্যাগে হইল উদ্ভত। 
বাধ! দিল মাৰ্কণ্ডেয় আসি ত্বরান্বিত ॥ 
মাৰ্কণ্ডেয় বলে দ্বি দ্র রাখহ বচন। 
আত্মহত্য। মহাপাপ না আছে খণ্ডন ॥ 
এত শুনি সবিশেষ কহিল ব্রাহ্মণ । 
মাৰ্কণ্ডেয় বলে শুন মম নিবেদন ৷ 
পত্নী লয়ে মম সঙ্গে চল কুটীরেতে। 
শিক্ষা দিব মহামন্ত্ৰ বিষ্ণু আরাধিতে ৷ 
এত শুনি ছুইজনে হরিষ অস্তরে। 
অরণ্য ছাড়িয়া গেল মার্কগুকুটীরে ॥ . 
বিষ্ণু পুজি সেইখানে দ্বাদশ বৎসর । 
নারায়ণ নিকটেতে লভে পুত্রেবর ॥ 
অকিঞ্চন লভে যথা অমূল্য রতন। 
দৃষ্টিশক্তি দানে যেন হয় অন্ধ জন ॥ 


বঙ্গাব্দ 25220] 


ধর্মমঙ্গলের আদিকবি ময়ুরভট্ট 
সেইরূপ বিশ্বনাথ আনন্দিত অতি 
শুভক্ষণে ব্ৰাহ্মণী হইল গর্ভবতী ॥ 
দ্রশ মাস দশ দিন পুর্ণ যবে হয় 
প্রসবে কমলা এক সুন্দৰ তনয় ॥ 
বৈশাখী সিতপঞ্চমী নক্ষত্র ভরণী। 
ববিবাব শুভযোগে প্রসবে ব্ৰাহ্মণী ॥' 
পুত্ৰ দেখি বিশ্বনাথ হরিষ অন্তবে। 
জাতকর্্ন [৭ খ] সমাধান করিল সত্ববে | ' 
নাড়ীচ্ছেদ্র করাইল ডাকিয়া ধাত্রীবে । 
তাম্রপাত্রে বাখি স্থান কবাইল নীরে ৷ 
প্রস্থতি দেখিয়া দ্বিজ ভাবে মনে মন। 
পঞ্চ কাষ্ঠ আনিয়া জ্বালিল হুতাশন ৷ 
খদিবার্ক উড়ুঘার] শমী ও চন্দনে। 
জ্বালিল অনল দ্বিজ সুতিকাভবনে'॥ 
সুতিকামন্দির হয় বটবৃক্ষতলা। 
ডাল জুড়ি বৃক্ষ নিজে হইল ছাওলা ॥ 
সুধীব সুবৃক্ষ বেড়ি করিল চৌতারা । 
ছাওয়াতে করিল বৃক্ষ বাড়ী মনোহরা ॥ 

চে ক্ষ ক ক Ty 

শুরুপক্ষশশী সম দ্বিজের সন্ততি । 
বি 


দুর্বাসার অভিশাপ 


' শ্রীত্বা ধানন্দমনসা! দুৰ্ব্বাসাস্তযুবাচ হ।- 


তবাদবেণ বৎসাহং পবাং শ্রীতিমবাপ্রবম্‌ ॥ 
দুরাগমনক্রান্তস্ত শয়ানস্তাসনে মম। 

শ্রান্তিনাশায় সাম্প্রতম্‌ অঙ্গসংবাহনং কুরু ॥ 
'বালকন্ত'তদ্বাকণ্ণ্য হর্ষোৎসাহসমস্থিতঃ | 

তত্রোপবিস্ত তক্তিতোহকরোৎ তন্তাঙ্গসেবনম্‌ ॥ 

পবাং নির্বৃতিং প্রাপ্তোহসৌ ভেজে নিজ্তাং শ্রমাতুরঃ। 
বালকো ভক্তিভাবেন শনৈঃ সংবাহয়ন্‌ বপুঃ ৷ 

জীর্ণৎ যজ্জোপবীতং তু স্থবিত্যস্ত স্থিতং ভুজে | 

বভূব করসংবদ্ধং বালকেন ন জান্তা ! 

এতস্থিযস্তবে যাবদৈজিজৎ পবিতো মুনিঃ। 


১৪৭ 


১৪৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


[ও সংখ্য 


নিদ্রাভঙ্গাৎ সমুখায় ক্রুদ্ধো বালমুবাচ হ। 
রে মূর্থাধম পাপাত্মন্‌ বিজ্রপন্তে ময়া সহ ॥ 


যথাবমানিতং সুত্রং মদ্বেনান্ধিতচেতসা । 


তখৈব মেহভিশাপেন মাহবাগ্সীস্বযুপনীতম্‌ ॥ 

অথ কেনাপি মদ্বাক্যং খণ্ডিতুং নহি শক্যতে। 
বিনৈব ব্ৰহ্মসথত্ৰং ত্বং স্থাস্তসি জীবনাবধি ৷ 
তন্নিশম্য বিপ্রস্থতঃ কাতবে| ছুঃখিতো! ভূশম্‌। 
নিপত্য পাদয়োর্মুগ্মে কথয়ামাস তক্তিতঃ ॥ 
ক্ষস্তব্যোহজানতে। মেহসৌ হৃপবাধঃ সৎ কৃতঃ। 


উপায়ং কুরু বিপ্রেন্্র প্রসীদ মুনিসভম | 


এবমুক্ত! সাশ্রনেত্রো কুবোদ ছুঃখিতাস্তবঃ । 


অস্বিন্নেবাবসবে তু মার্কগেষঃ সমাগমৎ ॥ 


ছুর্বাসসং সমালোক্য হ্যানন্দান্বিতচেতসা । 
আতিথেয়ং লমাচর্ধ্য দদর্শ শিষ্যবোদন্ম্‌ ॥ 
পপ্রচ্ছ স্বান্তেবাসিনং কিং নু খেদস্য কারণম্‌। 
ততো ছূর্ববাসা বিস্তার্য্য তস্মৈ সৰ্ব্বং ন্যবেদয়ৎ ॥ 
সৃকঙুনুতঃ সংশ্রুত্য দুর্বাসসং প্রতিশ্রুতঃ | 
শিল্পঞ্চাপি সমাশ্বাস্য সাদরং প্রাহ তং খিজম্‌ ॥ 


বাঙ্গালা টস 

শুনি মুনি প্রীত অতি বলেন রামাঞি প্রতি 
আশীর্বাদ কাব আমি দীর্ঘজীবী হবে তুমি 
বহু পথ পবিশ্রমে আসিলাম এ আশ্রমে 
তুমি অতি ভাগ্যবান তুণশয্যা কব দান 
শুনিয়। দ্বিজনন্দন প্রদানিল কুশীসন 
বামাঞ্চি শঙ্কিত মন করে অঙ্গ সংবাহন 
নিঞ্রাবৎ অলসেতে রহিল অতি সুখেতে 
দুর্বাসা পাশ ফিবিতে লাগি বামাঞ্চের হাতে 
জীর্ণ ষজ্তন্ত্র ছিল দৈবাথ্খবিচ্ছিন্ন হোল 
সকলি চক্দ্রীর কর্ম কে বুঝে ধর্শেব মর্ম 

[১খ] 

যজ্ঞসুত্ৰ ছিন্ন জানি শশব্যন্তে উঠি মুনি 
সেবিতে কহিন্থ* অঙ্গ কবিলি আমারে ব্যঙ্গ 
হইয়া ব্ৰাহ্মণপুত্ৰ ছিন্ন কৈলি যজ্ঞহুত্ৰ 
কবিলি মম অহিত না পাইবি উপবীত 





* পুধিতে আঁহে,--কহিতে সেবিনু | 


সৎকারে লভিন্থু বড় প্রীতি। 
ধর্দপদে হবে তব মতি ॥ 
ক্লাস্তিবোধ হইল অধিক। 
অঙ্গসেবা কর প্রাণাধিক ৫ 
শয়ন করিল মুনি তায়। 
যুনিবর মহা! সুখ পায় ৷ 
যজস্থত্র অবিগ্স্ত ছিল। 
যজ্জউপবীত ছিন্ন হোল ॥ 
রামাঞি হইল ভীত মন। 
কোন সুত্রে কি করে কখন ॥ 


বিস্তর করিল মনস্তাপ । 

সেই পাপে দ্বিব অভিশাপ ॥ 
কিছুমাত্র নাহি তোর জ্ঞান । 
মম বাক্য না হইবে আন ॥ 


Ed 
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বঙ্গাব্দ ১৯৯ ] ধন্দমঙ্গলের আদিকবি মযুরভট্ট ১৪৯ 
ছাড়ি যজ্ঞ উপবীত চির ভ্বীবনের মত  ভূমগ্ুলে করহ ভ্রষণ। - 
এত বলি মহামুনি নব উপবীত আনি যথাবিধি করিল গ্রহণ ॥ 
শুনি নিদারুণ শাপ পেয়ে বড় মনস্তাপ রামাঞি মুনির পায়ে ধরে। 
না বুবিয়া কোন মৰ্ম্ম অজ্ঞানে হইল কর্ম মুনিবর ক্ষমা কর মোরে ॥ 
চন্দনের ফোটা ভালে মার্কগেয় হেন কালে কুটীরেতে দিল দবশন। 
আসিয়া দেখে অমনি এসেছে দুর্ববাসা মুনি শিষ্য তার করিছে রোদন ॥ 
ছুর্বাসারে অভ্যর্থিয়! শুনি সব বিস্তারিয়া কহে শিস্তে প্রবোধ বচন। 
রোদন স্বর তুমি বিধান করিব আমি ধর বাপ মুনির চরণ ॥ 
হুর্বাসার প্রতি কয় - কুহু মুনি মহাশয় কি কারণে আসিলে হেথায় । 
গুনিয়া কহে দুৰ্ব্বাসা তোম৷ নিমন্ত্রিতে আসা যজ্ঞে ব্রতী কবিব তোমায় ॥ 

'[১১ক] 
শুনি মাৰ্কণ্ডেয় বলে যাব সেই যজ্ঞন্থলে নিমন্ত্রণ করিন্গু গ্রহণ । 
রামাঞে রাখি কুটীবে যাইব যজ্ঞ আগারে যাহ তুমি নিজ নিকেতন | 
ছুর্বাসা হোল বিদায় রামায়ে মুনি বুঝায় বলে আমি যাব যজ্ঞস্থল । 
রচিয়া ব্রিপদি ছন্দ ময়ূরক মহানন্দ ভাবে ধৰ্ম্ম চরণযুগল ॥--১১কপৃঃ। 
সাবিত্রীর ক্রোধ এ 
সংসদি প্রাহ সাবিত্রী সক্রোধারুণলোচনা। 


স্থিতায়াং ময়ি ভে দেবাঃ কৰ্ম্ম কঃ কৃতবানিদ্রম্‌ ॥ 
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবশ্চেদ্ব! প্রাপগুয়াৎ তৎ ফলং ক্রবন্‌। 
কোহপি ত্রাতুং ন শক্ষ্যন্তে মম ক্রোধাগ্নিদ্বাহনাৎ ॥ 
শৃদ্রাগ্যে যো মমাসনং দ্বত্বা মামবমন্ত [1]। 

স শিলারপমাস্থায় বর্তভাং সর্বদা ভুবি | 
সাবিত্যাভিশাপং শ্রত্বা রক্ষিতুং তাঃ সতীগিরঃ। 
তথাস্তিত্যুজ্ধাভিশাপমগৃহ্ত নারায়ণঃ ॥ 


বাঙ্গাল! পুথিতে,_ 

হেন কালে সাবিত্রী আসিয়া যজ্ঞন্থানে। 
দেখে এক কন্যা বসি বিধিব সদ্বনে ॥ 

- তাহার করেতে কর দিয়া স্থষ্টিপতি। 
সম্পূরণ করে যজ্ঞ দিয়! স্বতাহুতি ॥ 
হেরিয়া সাবিত্রী [৫খ] নেত্র আবক্ত করিয়া । 
কহে কথ! সভা মাঝে-ক্রোধান্থিতা হয়্যা ৷ 
কে কবিল হেন কৰ্ম্ম আমি বিদ্বমানে | 
সমুচিত শাস্তি তার দিব এই ক্ষণে ॥ 


১৫০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
হয় যদি বিধি বিষ্ণু দেব ত্ৰিলোচন । 
তথাপি নিস্তার নাহি পাবে কদাচন ॥ 
বিষম বেদনা! যেবা দিল মোব প্রাণে । 
শিলামৃত্তি হয়ে থাক মরতভূবনে ॥ 
সাবিত্রীর অভিশাপ শুনি নাবায়ণ। 
তথাস্ত বলিয়া হবি করিল গ্রহণ ॥_-€ম পৃঃ । 

ধ্মপূজার অধিকারী 

পুরা হৰ্ম্মাকৃতিবিষ্ণুদে বেণ্যো দত্তবান্‌ ববম্‌ । 
ততঃ বৰ্্ম্চ নাগশ্চ পৃজ্যতে সর্ব গ্লাতিভিঃ ॥ 
সাবিত্র্যাশ্চাভিশাপেন শিলারূপী নারায়ণঃ। 
স্ত্বা পুর্ববাং বাণীং স্বস্তু কুৰ্স্মচিহ্নং দধার হ ॥ 
অতো রক্তায়সং ধৃত্বা শুদ্রোহপি পূজ্রয়েৎ শিলাম্‌। 
ধৰ্ম্মস্য প্রীতিং কাময়ন্‌ মন্ত্ৈঃ প্রণববজ্জিতৈঃ ॥ 
নমঃ শিবায়েতি মন্তরযুচ্চার্য্য সর্ব্বজ্গাতিভিঃ। 
পৃজ্যতে হি যথা লোকে লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ ॥ 
তাত্রং ধৃত্বা তথা সৰ্ব্বে ধর্ম্মায় শিলারূপিণে । 
নমো ধর্মায়েতি দছ্যরডকিপুষ্পা্জগিং কলো ॥ 
নযাস্যতি জাতিতেদঃ শুত্রোহপি স্বন্দাতিস্থিতঃ। 
পণ্ডিতস্য বিধানেন ধর্ম্মাৎ শ্রেয়মবাগ্্যতি ॥ 
তৃম্মাদবামায়িণা কৃতৈরপভাষাবিবচিতৈঃ। 
মন্ত্ৈঃ পৃজ্যস্তে স্বৈহি শিলাঃ কৃর্মাদিচিহ্তাঃ ৷ 
রামায়ি ধর্দাসশ্চ তদ্বংশীয়শ্চ বা দ্বিজঃ। 
পুজয়ে তাং শিলাং সম্যক সাংজাতস্য বিধানতঃ ॥ 

বাঙ্গাল! পুথিতে, 


[ সংসংখ্যা 


রাখিতে দেবের বাণী পরাৎপর চক্ৰপাণি বুর্দাকার হৈল বল্লুকাতে। 
করিযা তাত্র ধারণ পূজিবেক সৰ্ব্বজন প্রণবাদিবজ্জিত মস্ত্রেতে ৷ 

সকল জাতিতে যেন করি নমো উচ্চাবণ পূজা করে লিঙ্গরূপী হরে। 
সেইরূপ তাত্র ধবি নমো ধর্মীয় উচ্চাবি পুজিবেক শূদ্র আদি নরে॥ 
জাতিভেদ কেন যাবে যে যার স্বভাবে রবে পণ্ডিতের পালিবে বিধান। 


কেবল তাত্রের গুণে পবশিবে নিরঞ্জনে ধর্দ-ববে হইবে কল্যাণ ॥ 
আব কেশবতীস্থত অন্মিবে ধর্শপণ্ডিত - বংশ যত বাড়িবে তাহার । 
যে বিধি আছয়ে তন্ত্র প্রণবাদি বেদমন্ত্রে পৃজিবেক সবে কবতাঁর ॥ 
রামাই বংশসত্ৃত জগতে হইবে খ্যাত  কেশবতীগর্ভে জনমিবে। 
আব যত দ্বিজগণ কবি বেদ উচ্চারণ আদি নিরগ্রনে পুষ্প দিবে | 


_২৯ খ পৃঃ। 


বঙ্গ ১৩৪৩ ] ধর্মীমলের আদিকবি ময়ুরভট ১৫১ 


ধৰ্ম্ম ঠাকুর ও বিষ্ণু দেবতা 

ময়ুরতট্রের গ্রন্থে তেত্রিশ কোটি দেবতার উল্লেখ থাকিলেও বিষ্ণু দ্বেবতাই সাবিত্রীর 
অভিশাপে ধর্ম্মশিলারূপে মর্ত্য ভুবনে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হিন্দু পুরাণে প্রেতলোকের 
অধিকারী যমরাজাই ধর্ম্মরাজ বলিয়া পরিচিত, এবং বীরভূমের স্থানে স্থানে ধর্শেব গান 
এই ধন্ধরাজ বা মহিষ-বাহনেরই গাঁজন বলিয়! প্রচলিত। কিন্তু ময়ুরতট্রেব গ্রন্থে বা অন্ত 
কোনও *বৰ্শ্মমন্গল গ্রন্থে মহিষবাহনকে ধর্ম্মেব স্থান ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। রাচেব 
দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে, যেখানে অসংখ্য ধর্ম্মশিলার অর্চনা হইয়া থাকে, সেখানেও ধর্ম 
ঠাকুর ধর্শপুরাণোক্ত ধর্শ্মঠাকুব। তবে স্থানে স্থানে, যেখানে বরাহ্মণে ধণ্মঠাকুরের পুজা 
করিয়া থাকেন, সেখানে “নমঃ শিবায়” বলিয়া ধর্মঠঠাকুবের পূজা করাব ব্যবস্থা প্রচলিত 
আছে। ধর্শমঙ্গলেও ক্কচিৎ ইহাকে শিব ঠাকুবের সহিত অভিন্ন কল্পনা করা হইয়াছে 
এবং ইহার আসন কৈলাসে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । কিন্তু মুখ্যতঃ ইনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পন্রধাবী 
বিষ্ণু দেবতা। ইহার ভক্তগণ বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়া থাকেন। ইহাব ভজ্গগণের বৈকুণ্ঠ" 
যাত্রার পথে যমদুতগণেব সহিত বিষ্ণ দূতের বিবাদ্রও দেখা যায়। কিন্তু ষমরাজা স্বয়ং 
ধর্ম্মভক্তদ্িগেব অভ্যর্থনা করেন; তখন যমদুতগণ বিদ্মিত হইয়া পড়ে।* ধর্ধঠীকুর 

অতুগৃহে পাওবদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সমুদ্রে এরাবত গজের প্রাণদান করিয়াছিলেন, 
বিষপানকারী প্রহ্লাদের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, তপ্ত তৈলে নিক্ষিপ্ত সুধন্বার 
উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, সভামধ্যে ভ্রৌপ্ীব লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন, 
যুধিষ্টিরাি পাগুবগণের সহায় ছিলেন। ধর্সঠাকুব হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও 
শিব, এই তিনটা মুখ্য পৌবাণিক দেবতাব, উত্তব হইয়াছে। ুরধ্যমগ্ডলে ইহার 
অবস্থিতি। ইনি চতুতুর্জ এবং শঙ্চচক্রাদি-শোভিত। ইনি সত্যযুগে শুরুপ্রভ, 
ত্রেতায় রক্তাত, দ্বাপরে পীতবর্ণ এবং কলিকালে কৃষ্ণবর্ণ। ইনি কখনও সাকার, কু 
নিরাকার। ইহার হৃদয়ে কৌস্তভ দ্বীপ্ত । ইহাব নীলোৎগলতুল্য নয়ন, বনমালা-বিভূষিত 
কঠদেশ, শঙ্খচক্র-গদাশ্ুজ-শোভিত চাবি হত্ত। ইহার বামে আস্থা মাতা প্রকৃতি সদা 
অবস্থিত । যেধ্যানে যে জন ইহার আবাধনা করিতে চাহে, ইনি তাহাই। ইনি অযোধ্যায় 
রাম, গোকুলে শ্তাম, ইনি চিন্তামণি, ভক্তিব ধন। নকলসম্পৎ্প্রদা লক্ষ্মী কেশ দ্বার! 
সর্বদা ইহার চরণ মুছাইয়া দেন। বিগ্যাব -অধিষ্ঠাত্রী জানদ্রাত্রী সরস্বতী দেবী ইহাব 
পদাম্ুজে স্তুতি করেন। ব্রহ্মার রমণী সাবিত্রী ধর্খেব রুপা লাভ করিয়া চরিতার্থ হইয়া- 
ছিলেন। ধর্মের ববে সূর্য্যদেব ‘যমধর্ম্ন' নামে পুত্রলাভ করিয়াছিলেন। ক্রুদ্ধ গোপকুলের 


* “সংসারে শরীর লয়ে যান যমপুরে। হেন ফালে বমদুত দেখা দিল দুরে ॥ 
তির কে কোথা বৈকুণ্ঠে 9057 


এ নে মর কৈল যথ।. সু নদ 


& গং বাত EE SEN ঘমরাম, ২৭৩ পৃঃ। 
ফাস্ত,পুজিলে ধৰ্ম্ম কাটে কর্দফস। ভবদিন্ধু তরিয়া বৈকুষ্ঠে করে বাস /_-&, ২৭২ পৃঃ। 


মি 


১৫২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | [ও সংখা 


সন্মান রক্ষা করিবাব জন্য ইনিই গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ অবতার গ্রহণ করিয়! গোপিনীগণের আনন্দ 
বিধান করিয়াছিলেন। দুর্গা ও গঙ্গা আমিনী হইয়! এবং ইন্দ্র ও শিব ভক্ত হুইয়া ধর্শ্মপুজা 
ফরেন। 

এই সকল বর্ণনা হইতে ধর্ঠাকুবকে আব বিষ্ণু দেবতাকে পৃথক্‌ ভাবা যায় না। ইনি 
সর্ধবদেবময় হইলেও মূলতঃ বিষ্ণুদ্রেবতা । | 

ধর্মঠাকুব বিষ্ণুদেবতা হইলেও নবদ্বীপের শ্রীকৃষ্চচৈতক্কের সহিত ইহাব কোনও সম্পর্ক 
কোনও স্থানে উল্লিখিত দেখা যায় না.। ইনি ভাগবতবিখ্যাত বিষ্ণুদ্বেতা, তবে রাধাকে 
ইহার সঙ্গিনীরূপে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের টচতন্পূর্বব বৈষ্ণবযুগেই ইহাব প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছিল। জয়দেব এই বিষু্দ্েবতারই অংশাবতারের লীলাকীর্তন করিয়াছিলেন । কিন্তু 
আয় একটা কথা এই যে, ধর্মঠাকুর নিরামিযাশী বৈষ্ণব দেবতা নহেন। সাংখ্যোক্ত আছা 
শক্তি প্রকৃতি দেবী মৃত্তিপরিগ্রহ করিয়া সর্বদাই ইহার বামাঙ্গেব শোভা বর্ধন করিয়া থাকেন। 
সেই জন্য বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্মের সমস্বয সাধন দ্বারা ইনি “নুয়ে” নামক উৎকৃষ্ট ছাগকে বলি- 
রূপে গ্রহণ করিয়া তুষ্ট হন। বীকুড়া জেলার বছ স্থানে বৈষণবী ছূর্গাদেবী গ্রতিঠিতা আছেন। 
আর এই ধর্ম্মদ্রেবতা শক্তি বিষ্ণুদ্রেবতা। 


রামাই পণ্ডিতের ব্যক্তিত্ব 
বন্ধুকা নদীর গভীর নীর হইতে যখন রামাই পণ্ডিত সর্বপ্রথম ধর্মশিলা উত্তোলন- 
পূর্বক জগতে ধর্দপৃজার প্রবর্তন করেন, তখন 
“নারায়ণ কর্মী হইল মহেশ দেউলী। 
পাটভ্ত্যা ইন্দ্র হইল নীলাম্বর মালী ॥ 
. চন্ত স্য্য হস্থমান গরুড় মহাবীর) 
চারি জনে দ্বারী হোল এ চারি দুয়ারে ৷ 
চরিত্রা নামেতে লক্ষ্মী ভারতী বন্ুুয়া। 
হইল আমিনী চারি গজ! মহামায়া ॥ 
- কিন্নর গায়ক বাদক গজানন। 
সন্ধ্যাবটু হইল নারদ তপোধন ॥ 
ভোগবটু বৃহস্পতি নাঠীপাত্র যম। 
নবদ্বগুবটু যে হইল বিশ্বকৰ্শ্ম ॥ 
জলাধিপ বরুণ হইল সেবা, করিবারে। 
কুবের ভাণ্ডারী হোল ধর্মের ভাণ্ডারে ॥ 
ভকিতা হইল তেত্রিশ কোটি দেবগণ। 
মহামহোৎসবে পুজে ধর্শ্মের চরণ 1”--২* ক পৃষ্ঠা। 
ইহা ছাড়া! দুর্ববাস|, নারদ, মার্কেয়, হনুমান্‌ প্রভৃতি পৌরাণিক ব্যক্তিগণের সহিতই 
রামাই পঙ্ডিতের জীবন যাপিত হুইয়াছিল। রামাই পণ্ডিতের জাতকর্মকালে পুরাণোক্ত 
মুনিরাই নিমস্ত্রিত দেখ যায়, উপনয়ন্কালে স্বয়ং বিধাতা! আসিয়া তাত্রদীক্ষার ব্যবস্থা দেন। 
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' এই সকল কারণে কেহ কেহ বাধাই পণ্তিতকেও পৌরাণিক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। 
সত্যযুগের শ্বেতাই, ত্রেতা যুগেব নীলাই ও দ্বাপরের কংসাই যেমন পৌবাণিক ব্যক্তি, রামাই 
পণ্ডিতও কি সেই প্রকাব পৌরাণিক ব্যক্তি? এইরূপ একটি সন্দেহ সকলের মনেই উদ্দিত 
হইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মপুরাণও একখানি পুরাণ মাত্র। ইহা ইতিহাস নহে। অষ্টাদশাধিক 
হিন্দু পুরাণের ন্যায় এ পুবাণেওলৌকিকের সহিত অলৌকিকেব, পার্বিবেব সহিত অপা- 
তিবের, আধিভৌতিকের সহিত আধ্যাত্মিকের, মর্ততবাসীর সহিত ত্রিদিববাসীব, দর্শনের সহিত 
রাজনীতির, ইতিহাসের সহিত কবিকক্পনার একত্র সমাবেশ রহিয়াছে বলিয়া ধরা যাইতে 
পারে। যেখানে ইন্দ্রাদি দেবগণ ধর্মপুলা করিতেছেন, অধবা বিধাতা পুজার বিধান 
করিতেছেন অথবা অমবার রাজা হুরিচন্্র দ্বপুত্রের শিরশ্ছেদন করিতেছেন, অথবা যেখানে 
নবখণ্ড ব্রতের দ্বারা সুচন্দ্র বণিক আত্মদেহ খণ্ড খণ্ড করিবার পব পুনরায় জীবন লাভ 
করিতেছে, অথবা যেখানে লাউসেন হাকন্দখণ্ডে সুর্য্যদ্রেবকে প্রতীপ গতিতে চালা ইতেছেন, 
সেই সমস্ত স্থলের সমগ্রটা বা অংশবিশেষ অলৌকিক বলিয়া ঞঁতিহাসিকের ত্যাজ্য হইলেও 
স্থানে স্থানে যে সত্য কথা আছে, সে কথ! অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতু দেখা যায় না। 
সত্যযুগে যখন ব্রহ্ম! গৃহ।ভবণ ব্রত করিয়াছিলেন, তখন তাহার পুরোহিত হইয়াছিলেন 
শ্বেতাই। ব্রেতাযুগে দৈত্যবধ কামনায় ইন্দ্র খন এই ব্রত গ্রহণ কবিয়াছিলেন, তখন 
পুরোহিত হইয়াছিলেন নীলাই। দ্বাঁপরে যুধিষ্টিরা্ছি রাজগণের গৃহাতবণে পুবোহিত ছিলেন 
কংসাই। সুতরাং এই তিন জনের এতিহাসিক সত্তা অনায়াসে উড়াইয়া দেওয়া যায়। 
কিন্তু রামাই পণ্ডিত কর্ণসেন ও লাউসেন নামক ছুই জন ক্ষুদ্র সামস্ত-বাজাব পুরোহিত 
ছিলেন। সুতরাং ভাহাব জীবর্শীতে অলৌকিক আখ্যায়িকা সংশ্লিষ্ট থাকিলেও তাহাকে 
অনৈতিহাসিক বলিয়া তাহার ব্যক্তিত্বে সন্দিহান হইবার কোনও হেতু নাই। যীশু গ্রীষ্টেব 
নামের সহিত অলৌকিক আখ্যানাবলীব সংযোগ আছে বলিয়াই তাহাকে অনৈতিহাসিক 
ব্যক্তি বলিয়া উড়াইয়! দেওয়া যুক্তিযুক্ত হয় না। আধুনিক যুগে চৈতন্যদেবেব জীবনীতেও 
অসংখ্য অলৌকিক কাহিনীব সমাবেশ দেখা যায়। কবি কালিদাস ও ভোজবাদ্ধাব নামে 
যত কাহিনী বিবচিত হইয়াছে, তাহার হিসাব কব! কঠিন ব্যাপার । যুগে যুগে মহাপুরুষগণেব 
নামেব সহিত অলৌকিক শক্তির আরোপ কেবলমাত্র বঙ্গবাসীর নহে, বিশ্বমানবেব প্রকৃতিগত 
দুর্বলতা । সুতরাং আমি রামাই পণ্ডিতের ব্যক্তিত্বে সন্দিহান হইবার কোনও উপযুক্ত 
কারণ দেখি না। 

বিশেষতঃ রামাই পণ্ডিত ও তৎপুত্র র্ম্মদ্বাসেব ব্যক্তিত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, তাহাদের 
ভক্তগণ ভাহাদ্িগেব ব্রাহ্মণ-বংশ হইতে পতিত বা বিচ্ছিন্ন হইয়া পবোপকারার্থ 
জীবন যাপন করাব বেদনায় এ কাল পর্্যস্ত সমবেদনায় আকুলচিত্ত। কার্পাসম্ত্র অপেক্ষা 
তাঅস্থত্রের মাহাত্ম্য যতই অধিক হউক না কেন, রামাই যে ছুূর্বাসাব অভিশাপে অন্যান্য 
ব্রাহ্মণদ্বিগেব স্তায় যজ্ঞসুত্র ধারণ করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, ইহাই 
তাহার আধুনিক উপাসকর্ন্দে মনোবেদনাব কারণ। যুর্তিমান্‌ পাপ আসিয়া ধর্শদাসকে 
স্থুরাপার্ন ও মাংস ভোজন কবাইয়াছিল বলিয়া তাহার আধুনিক অন্ুচরগণ অন্থৃতপ্ত। 
তিনি কেবল মাত্র কালু ডোমেব পুরোহিত ছিলেন নাঃ ছত্রিশ জাতির মধ্যেই যে তাহাব 
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শিষ্য ছিল, তাহার শিস্তগণের মধ্যে কলিঙ্গরাজ ও মগধবাজের সায় দেশবিশ্রুত ব্যক্তিও যে. 
ছিলেন এবং গালবাদি মুনিগণও যে বিপাকে পড়িয়া তাহাব আহ্ৃগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন, 
ইহা ধর্মদরাসের ভক্তগণ -ভুক্িতে পাবেন নাই। তাহাদের বর্তমান দ্রাবিদ্র্যও যে ধর্শ্মদাসেব 
ইচ্ছাকৃত, তাহা ভুলিলে চলিবে কেন ? রামাই পণ্ডিত বৃদ্ধ বয়সে অবীব! বিখবাব পাণিগ্রহণ 
কবিলেও বিনা যৌন সম্পর্কেই ধর্ম্ম্রাসেব উৎপত্তি হইঘাছিল। ধন্সদ্বাসেব বিবাহের সময় 
বরপণপ্রথ। প্রবর্িত.হইফাছিল। পাঁচ শত বৌপ্য মুদ্রা ব্যয় কবিতে না পারিলে কোনও 
ব্রা্মণ কন্তাদায় হইতে উদ্ধাৰ পাইতেন না। এমত অবস্থায় বিনা পণে বিবাহ করিয়া 
ধর্দাস যে উদ্দারতা দেখাইয়াছিলেন, তাহা আধুনিক যুগের শিক্ষিত সম্প্রদ্নায়ের মধ্যেও 
দেখা যায় না ।- টি 

এই সমস্ত ব্যাপার পর্যালোচনা করিলে রামাই পণ্ডিত বা তৎপুত্র ধর্ম্ম্বাসের ব্যক্তিত্ব. 
লইয়া' সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। তাহাদের বংশধরের! এখনও ‘পণ্ডিত’ 
পদ্ধতি (উপাধিযুক্ত। তাহাবা ধৰ্ম্মদ্বাসের যুগের স্কায় এখনও ব্রীক্ষণগণের অন্ুগত। ছত্রিশ 
জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে ইহাদের কোনও সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণের 
পবেই তাত্্রদীক্ষিত পণ্ডিতের স্থান। ব্রাহ্মণের অভিশাপকে ইহারা ভয় করেন। ছুঝ্াসার 
অভিশাপ স্ার়-বিগহিত হইলেও ভাহা অব্যর্থ। ইহাদের ধর্ম্মশান্ত্র অর্থাৎ সাংজাত গ্রন্থও 
< পঞ্চম বেদ নামে খ্যাত।. আধুনিক ব্রাহ্গণসম্প্রদায়ে মধ্যে এই পঞ্চম বেদ লুপ্ত হইয়া 
গিয়াছিল। কিন্তু রামাই পণ্ডিতের বংশধরগণের মধ্যে তাহা সংরক্ষিত ছিল। যখন 
ব্াক্মণগণ এই, বেদ বা পঞ্চম পুরাণের বিষষ ও ধর্ম্মমাহাত্ম্য অবগত হইলেন, তখন তাহারাও 
ধর্মমমঙ্গল রচনা ও ধর্ম্েব গাজনে যোগদান আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মক্গলের আদি কবি 
মযুরতই্ও ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরেও ঘনরাষ, রামচন্দ্র, রূপবাম, গোবিন্দরাম, সহদেব ' 
প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্মণ-সত্তান ধর্মমঙ্গল রচনা করিয়া ভাহাদের পূর্বব-বিস্থৃতির প্রায়শ্চিত্ত 
করিয়া গিয়াছেন। | 

রামাই পণ্ডিতের রচন! 

.মন্তুবভ্টেব গ্রন্থ হইতে ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ধর্শ্মপুরাণখানি হইতে জানা খায় 
যে, আপামব সাধারণের ধর্মপৃজ্জাব সহায়তাব জন্য রামাই পণ্ডিত কতকগুলি বস্ত্র রচনা 
কবিষাছিলেন। সেগুলি অপভাবা-বিবচিত, অর্থাৎ সংস্কৃতেতব কোনও ভাষায় লিখিত, এবং 
প্রণবার্দি-বর্জিদিত। কিন্তু যে সকল লেখা বামাই পণ্ডিত বা পণ্ডিত রামের নামে প্রচলিত 
দেখা যায়, ভাহাব সবগুলিই যে রামাই-বচিত, তাহা বোধ হয় না। বিশেষতঃ ধর্ম্ম- 
পুজাবিধান নামে মুদ্রিত গ্রন্থে যে সকল সংস্কৃত মন্ত্র স্থান পাইয়াছে, তাহা উত্তবকালে 
সংযোজিত বলিয়াই মনে হয়। এ বিয়য়ে বিস্তৃত আলোচনা স্থানান্তরে করিবার 
ইচ্ছা বহিল। 

, " ময়ুরভট্রের কালে সামাজিক অবস্থা 

* ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ময়ূর ভট্টেব সময়ে বিবাহে পণ-প্রথা প্রচলিত 
ছিল। দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্তা সত্যবতী মহাভাবতীয় সত্যবতীব ন্তায় অতি ব্নপবতী হইলেও 
জীর্ণ ও মলিন পৰ্থেয় বন্ধ পবিধান কবিয়া থাকিত। মলিন বন্ধের মধ্য হইতে তাহার রূপ 


বঙ্গান্ ১৩৩৪ ] ধৰ্ম্মমঙ্গলের আদিকবি ম্তুরভট্ট ১৫৫ 


জলধরমধ্য হইতে বিদ্যুতের ছটার স্তায় ঝলক দিয়! বাহির হইয়া পড়িত। কিন্তু তথাপি 
মহাভারতীয় যুগে মতস্তগন্ধা ধীবরকন্ত|ব পাণিগ্রহণাকাজ্জী নৃপতি তাহার রূপে এত মুগ্ধ হইযা 
পড়িয়াছিলেন যে, তাহার একমাত্র গুণবান্‌ পুত্রকে আজীবন কৌমার্য্যব্রত গ্রহণ করাইতেও 
তিনি দ্বিধা বোধ কবেন নাই। কিন্তু এ যুগের সত্যবতী রূপে মৎস্তগন্ধাতুল্যা ও বংশমর্ধ্যাদায় 
ব্ৰান্মণকন্তা হইলেও «পঞ্চ শত বৌগ্য মুদ্রার” অভাবে কোনও ব্রাহ্মণসস্তান তাহার পাণিগ্রহণ 
কবিতে সম্মত হন নাই। এ কৌলীন্তমর্ধ্যাদাী কি আদিশূর-প্রতিষঠিত? না বল্লালসেন- 
প্রতিষ্ঠিত ? যদি বল্লালসেন-প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে হয় আমাদের কবি বন্লালসেনের 
পরবর্তী যুগের, না হয়; এ আখ্যানটী উত্তরকালে সংযোদ্ধিত। 

মযুব ভষ্টের গ্রন্থে কলিকালেব একটা সুন্দর বর্ণনা আছে। সেই বর্ণনায় দেখা বায, 
ভাহাব ষুগেব অধিবাসিগণ অত্যন্ত মধশ্মপরায়ণ ছিল, এবং আচারভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিন। 
-তখনকার উপাস্ত দেবতা ছিল কামিনী ও কাঞ্চন। দ্বিজগণ বেদপাঠ করিতেন না। শুদেব 
দাসত্ব করিতে ব্রাহ্মণগণের কোনও আপত্তি ছিল না । জাতিভেদ নামমাত্রে পর্যবসিত হইয়া- 
ছিল। পবনারীহুবণ অতি -পাধাবণ ব্যাপাব ছিল। স্বগৃহিণীব সমাদর ছিল না। ধর্ম্ম- 
ঠাকুবকে পুষ্পমাল্য দান করা অপেক্ষা নিজে সেই মাল্য উপভোগ করিবান বাসনা লোকেব 
মধ্যে বলবতী হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বিজসস্তান “বিজাতির ভাষাগান; করিত এবং নিজেব 
জাতি ও মান নষ্ট কবিতে কুষ্ঠিত হইত না । দুহিতার বিবাহে পণ লইতে চাহিত। দেবতাব 
সম্পত্তি নষ্ট কৰিত। বিষয় বিভবে সর্বদাই তাহাদের চিন্তা লাগিয়া থাকিত শূত্নগণও 
ব্রাহ্মণকে ভক্তি কবিত না। তাহাবা- লোভপবায়ণ, অর্থলোভী, কলহরত, ধর্মে মতিহীন 
ছিল। দেবমন্দিব ভগ্ন করিয়া স্বীয় বাসভবন নিৰ্ম্মাণ করিতে তাহাদের কুণ্ঠাবোধ হইত 
না। পণ্ডিত অর্থাৎ ধৰ্ম্মপণ্ডিতগণের কেহ সমাদর করিত না। তাহাদিগকে ভণ্ড ব্লিত। 
অর্থব্যয় কবিতে পাগ্িলেই রাজদণ্ড এড়াইতে পারা যাইত। বাজা নীচ-কুলসস্তৃত, প্রদ্ধাপীড়ক 
ও লঘু পাপে গুরু দ্রওবিধায়ক ছিল। মিথ্যভাষণ, নরহত্যা, ভোগপরায়ণত! 'দাধারণ 
'ব্যাপারেব মধ্যে গণ্য ছিল। ইন্দ্রিয়াসক্তির ফলে পুরুষগণ যৌবনে বার্দক্যগ্রস্ত ও নানা 
রোগে ভগ্নস্বাস্থ্য ছিল। ভ্রাতা-ভগিনী, পিতা দুহিতা, বিমাতা-পুত্র প্রভৃতি সম্পর্ক বিচারিত 
হইত না। অন্তান্ত বহুবিৰ আচারভ্রষ্টতা ও যগেচ্ছাচারিতা ছিল। সুরধুনী পৃথিবী-ত্যাগ 
করিয়া সুবপুবে প্রস্থান কবিয়াছিলেন। গাভী ছুগ্ধশন্ত, ভূমি শস্তশৃন্ত জলাশয় জলশৃন্ঠ ও'রাজ্য 
শাস্তিশৃন্ত ছিল। দেশে দন্যুতয় ছিল। - ঠ 

এই প্রসঙ্গে একটী প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, “যবন’ বা মুসল্লমানের’ কোনও 
অত্যাচারকাহিনী এখানে নাই। একটা কথা আছে, “ব্রাহ্মণ কর্তৃক বিজ্বাতির ভাষাগান’ । 
মুসলমানের ভাষা হইলে তাহা স্পষ্টভাবেই লিখিত হইতে পারিত। আর এ দেশেব 
অধিবাসিগণ' করুক পার্সভাষাব গান গাওয়াব পদ্ধতি এ দ্বেশে কোনও কালে প্রচলিত ছিল 
কি না, জানি না। তবে কি এটা তেনুগু ভাষাব গান? স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় 
লিখিয়াছিলেন যে, প্রাচীন কালে উৎকলে বা কলিঙ্গদেশে তেলুগু গানের সমধিক প্রচলন 
হইয়াছিল। উৎকল-সাহিত্যেব প্রাচীন গানগুলি অধিকাংশ স্থলেই তেলুগু ভাবাপন্ন। 
অথবা অবৈদিক কোনও প্রকার ধর্দসন্গীতও এই কথাঁটীর লক্ষ্য হইতে পারে । বোধ হয়, 


১৫৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা! [ শুর সংখ্য! 
সে গান দেশীয় ভাষা বা সংস্কৃত ভাষায় রচিত নহে। কোনও প্রকার প্রাকৃত ভাষায় রচিত . 


হইতেও পাবে। কিন্তু যদি ইন্জরিয়াসক্তি চরিতার্থ কবিবার জন্য “বিজাতির ভাষাব গান? গীত 
হইত, তবে তাহা ধর্রসঙ্গীত হইতে পারে না। তাহা তেলুগু ভাষার গান হইবারই 
অধিক সম্ভাবনা । উৎকল'সাহিত্যের প্রাচীন যুগের গানগুলিও বোধ হয় অশ্লীল ভাবাপন্ন 
ছিল। কারণ, উপেন্ত্র ভঞ্জেব ন্যায় লেখক অকস্মাৎ আবিভূর্তি হইতে পারে না। উপেন্্ 
ভঞ্জেব দেশও ওয়াল্‌তেষাবের নিকটবর্তী স্থানে ছিল, যেখানে এ কাল পর্য্যস্ত তেলুগু ভাষ! 
প্রচলিত আছে। যদ্দি তাহাই হয়, তবে উড়িয়া ভাষাও বিজ্বাতির ভাষা বলিয়া বিবেচিত 
হইতে পাঁবে। সে যাহাই হউক, এ বিষয়ে স্থিব কসিয়া কোনও কথা বলা যায় না। 

রামাই পণ্ডিত বৃদ্ধ বয়সে একজন অবীরাকে দাসীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই 
কেশবতীব গর্ভে ধর্শদাসেব জন্ম। এইরূপে দাসী গ্রহণ করার প্রথা কি সে কালেব সাধারণ 
প্রথার মধ্যে গণ্য ছিল? কলিকালের বর্ণনা উপলক্ষে যে পরকীয়া-প্রীতি ও স্বকীয়া-বিরতির 
পৰিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে এ প্রথা ছিল না বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ দেখা 
যায় না। খ্ৰীষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ, শতকে দেশের নৈতিক অবস্থা ভাল ছিল না বলিয়াই 
মনে হয়। ধোয়ীব পবনদত গ্রন্থ ও ওঁ সময়েব অন্ান্থ গ্রন্থের বিববণ হইতে ইহাই বুঝা 
যায়। শুন্রগণের প্রণব উচ্চাবণে অধিকাব ছিল না। মগ্পান ও মাংসভোজন ব্রাহ্মণগণের 
মধ্যে চলিত না । 

(১) সদ্গোপ, (২) কৈবর্ভ, (৩) গোয়ালা, (৪) তান্দুলী, (৫) উপ্রঙ্ষত্রিয়, (৬) কুস্তকার, 
6) একাদশ তিদী, 6) যুগী, ৯) আশ্বিন ভাতী, (১) মালী, (১৯) মালাকার, (১২) নাপিত, 
(১৩) রঞ্জক, (১৪) ছুলে, (১৫) শাখারী, (১৬) হাড়ি, (১৭) মুচি, (১৮) ডোষ, (১৯) বনু, 
(২) চণ্ডাল, (২৯) মাঝি, (২২) বাগ দ্বী, (২৩) মেটে, (২৪) স্বর্ণকার, (২৫) সুবর্ণবণিক্‌, (২৬, 
কর্মকার, (২৭) স্ব্রধর, (২৮) গন্ধবেণে) (২৯) ধীবব, (৩*) পোদ্ধাব, (৩১) ক্ষত্রিয়, (৩২) বারুই, 
- (৬৩) বৈদ্য, (৩৪) পোদ, (৩৫) পাকমারা, (৩৬) কায়স্থ, .(৩৭) কেওড়া প্রভৃতি জাতি ছিল। 
মুসলমান বা! মুসলমান সম্পর্কে পতিত কোনও জাতিব উল্লেখ নাই। কুষ্ঠ ব্যাধির উল্লেখ 
বহু স্থলে দেখা যায়। ‘অষ্টাদশ কুষ্ঠ” ছিল। ভোমেৰ পৌরোহিত্য কবিলে ব্রাঙ্গণকে সমাজে 
পতিত হইতে হইত। খণ্ডব্ৰত করিলে পাপ হইত। প্ব্রাহ্মণে ও পণ্ডিতে ভেদ নাই” বলিয়া 
প্রচার কর! হইয়াছে। অহিংস! ধর্ম্ম সম্ভবতঃ দেশমধ্যে সমাদৃত ছিল। কাবণ, ধন্মপৃজায 
ছাগবলি প্রবর্তনের জন্ত একটা কৈফিয়তেব চেষ্টা দেখা যায়। 

প্সর্ববজীবে যাহাব সমান দয়া রয়। ধর্শরূপে তগবান্‌ ভূতলে উদয় ॥ 

অহিংসা পরম ধর্ম্ম তাহার বিধান। তবে কেন তার কাছে ছাগ বলিদান ॥”--৫৩খ | 

«বিধান রহিল আজ হইতে জগতে । দেবীপুজায় ছাগবলি রাজসিক মতে ।*--৫৫ক | 
শ্রীবপন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় । 


স্বরস্জ্গতি, অপিনিহিতি, অভি শ্রুতি, অপ শ্রুতিঞ্চ 


বাঙ্গাল! ভাষার কতকগুলি বিশিষ্ট উচ্চারণ-রীতি আছে, তন্দাবা আধুনিক বাঙ্গালাব 
( বিশেষতঃ চলিত ভাষাব ) রূপ, স্বর-ধ্বনি বিষয়ে অন্তান্ত আধুনিক ভারতীয় আৰ্য্য 
ভাষাগুলির সাধারণ রূপ হইতে একেবারে ভিন্ন প্রকারের হইযা গরিয়াছে। গত ছয় 
সাত শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা স্ববধ্বনিব বিকার বা বিকাশ এই উচ্চারণ-রীতিগুলিকেই 
অবলম্বন করিয়া হইয়াছে । সংস্কৃতে এইরূপ বিশেষ বীতি একেবারে অজ্ঞাত, সুতবাং 
এবন্প্রকার উচ্চারণ-বীতির আলোচনা সংস্কৃত ব্যাকবণকারগণ কবেন নাই। বাঙ্গাল! 
ব্যাকরণে সাধারণতঃ সংস্কৃত ব্যাকরণেবই অনুকরণ হইয়া থাকে বলিয়া, বাঙ্গালা ভাষার 
ব্যাকরণ-বচযিতারা বাঙ্গালাব নিজস্ব এই উচ্চারণ-বীতির ও তদ্বলম্বনে বর্ণ-বিম্যাস-পদ্ধতির 
আলোচনা বিষয়ে মনোযোগী হন নাই। কিন্ত বাজালা৷ সাধুস্ভাষা ও চলিত-ভাষার 
পবস্পরের সহিত সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে, আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার গতি সমাগভাবে প্রণিখান 
করিতে হইলে, এবং বাঙ্গাল! ভাষায় মধ্যযুগে ও আধুনিক যুগে আগত অর্দ্ধ-তৎসম ( অর্থাৎ 
বিকৃত বা অশ্ুদ্ধরূপে উচ্চারিত ও পরিবর্তিত সংস্কৃত) শব্ধগুলিব পরিবর্তনে ধারা হৃদয়ঙ্গম 
কবিতে হইলে, বাঙাল! ভাষাব এই বিশেষ উচ্চারণ নিষম কয়টীর সহিত পবিচয় থাকা 
আবশ্যক । এই সকল নিয়ম মৎপ্রণীত Origin and Development of the Bengali 
Language পুস্তকে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৪-৪০২, 
এবং অনাত্র )। উপস্থিত প্রবন্ধে সেই সব বিষয়ের বাছল্য-ভাবে পুনরবতাবণা করিবার 
আবশ্যকতা নাই। আলোচিত উচ্চাবণ-রীতিব মধ্যে কতকগুলির উপযোগী বর্ণনাত্মবক নাম 
বাঙ্গালায় নাই-_ অন্ততঃ আমি পাই নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্বাবলীর মধ্যে 
এই উচ্চাবণ-ব্রীতির নাম নাই ; কারণ, সংস্কৃতে এইরূপ বীতির আলোচনা হইবার অবকাশই 
হয় নাই; এবং বাঙ্গালী ব্যাকরণকারদ্িগেব মধ্যে কেহও নৃতন নাম সৃষ্টি কবিয়াও 
দেন নাই। ইউরোপের ভাষাতত্ববিদ্ধায় কিন্তু এই সকল উচ্চারণ সুত্রের পবিচায়ক সংজ্ঞা 
ইংবেজী, ফবাসী, জাবমান প্রভৃতি ভাষার আজকাল সাধারণ ভাবে নির্ধারিত হইয়! 
ব্যবহৃত হইতেছে । বাঙ্গাল! ব্যাকরণ লিখিতে হইলে এইরূপ সংজ্ঞাব আবশ্যকতা সকলেই 
স্বীকার কবিবেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা বাঙ্গালার এই উচ্চারপ-বীতির পরিচায়ক 
কতকগুলি সংজ্ঞা বা নাম প্রস্তাব করিতেছি । বলা বাহুল্য, প্রস্তাবিত সংজ্ঞা বা নাম 
ব৷ পারিভাষিক শব্দগুলি নিখিল ভারতে সর্বত্র গ্রহণের জন্য সংস্কৃত ধাতু-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন 
শব্দ হিন্দী উড়িয়া পাঞ্জাবী গুজরাটী মারহাট্রী এবং তেনু্ড কানাড়ী তামিল মালযালম 
প্রভৃতি ভাবতেব তাবৎ সংস্কৃতাশ্রয়ী ভাষায় বাবহাবের যোগ্য। বিষয়টীকে সুবোধ্য কবিবার 
জন্য উপর্্যল্লিখিত উচ্চারণ-রীতিগুলির একটু আলোচনা অপবিহার্য্য হইবে। 

সাধু বা প্রাচীন বাঙ্গাল! শব্দের ধাতুর মুল স্বরধ্বনির নানাবিধ পরিবর্তন দেখা যায়। 
নিম্নলিখিত কয়টী পর্যায়ে ব! শ্রেণীতে এই সব পরিবর্তনকে ফেলা যায়। যথাঃ 


* বলীয়-সাঁহিতা-পরিষদেব ১৩৩৬ সালের ২২শে অগ্রহায়ণ তাবিখেব মাসিক অধিবেশনে পঠিত ৷ 
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(১) চলিত ভাষায়, অর্থাৎ ভাগীবর্থী নদ্বীব উত্ভয় তীরস্থ ভদ্র মৌখিক ভাষায় ও তাহাব 
আধারের উপব স্থাপিত নূতন সাহিত্যেব ভাষায়, নিয়ে আলোচিত উচ্চারণ-রীতি রি 
ভাবে বি্ধমান। যথা--'দ্রেশী > ‘দ্বিশি’ ; ছোবা” হস্বার্থে ছোবী" স্থানে “ছুবী? ; ‘ঘোড়া 
সত্রীলিজে 'বোড়ী” স্থলে ‘ঘুড়ি’; ‘দে’ ধাতু--আমি “দেই? স্থলে “দিই, দি” কিন্তু সে ডে 
স্থলে “দেয়? (গ্ায় )) “শো” ধাতু-_-আমি ‘শোই’ না হইয়া আমি শুই” কিন্ত সে ‘শোয়’; 
‘গুন্‌’ ধাতু-__আমি শুনি’, কিন্ত সে গুনে’ স্থলে সে শোনে?) “কর্‌? ধাতু - আমি “ক-রি+ 
স্থলে ‘কোরি’, কিন্তু সে কবে" এখানে অ-কাব ও-কাবে পবিব্তিত হয় নাই ; 'বিলাতী”” 
'বিলেতি”% বিলিতি' ; “উড়ানী' 'উড়ুনী”; সংস্কৃত “শেফালিকা+ প্রাকৃত “শেহালিআ৯ 
স্সপত্রংশ “শেহলিঅ+” বাঙ্গালা ‘শিউলি’ ; ইত্যাদি । 

এতত্তিন্ন ‘একটা, ছুইটা তিনিটা”৮ ‘একটা, দুটা, তিন্টা৯ ‘একটা, দুটো, তিনটে" 
ইচ্ছা” ইচ্ছে” “চি'ডাসস ‘চি'ড়ে', “মিধ্যাসস ‘মিথ্যে, “ভিক্ষা” “ভিক্ষ' ; পুজা’ পুজো, 
মূলা” মুলে’, 'তুলা” তুলো’, ইত্যাদি 

(২) ‘দ্বিতীয় প্রকাবেব পবিবর্ভন পূর্ববঙ্গের ভাষায় আজকাল নী ক্িম্ত এক 
সময়ে ইহা সমগ্র বঙ্গদেশেবই কথ্য ভাষাব লক্ষণ ছিল। শব্দের মধ্যেকার বা অস্তেব 
ই-কার বা উ-কাবের, পূর্ববাবস্থিত এবং আশ্রিত ব্যপ্রনেব পূর্বেই, আসিয়া যাওয়া এইরূপ 
পবিবর্তনের বিশেষত্ব (পূর্বববন্গের কতকগুলি উপভাষা ব্যতীত অন্যত্র সাধারণতঃ এইরূপ 
ক্ষেত্রে উ-কাব ই-কাবে রূপান্তরিত হইয়া যায় )। যথা, _-“আজি, কালি” 'আইজ,, কাইল্‌?; 
গ্রেসথি” গন্ঠি”” গাঁঠি গীইট? ; ‘সাধুট ‘সাউধ, সাইব' ; “রাখিয়া 'বাইখ্যা” ; 'দাখুআ? 
> 'সাউথুআ+/সাইথুআ” ; “রুবিতে”” ‘কইর্তে’ ; “করিয়া” 'কইব্যা', “হবিয়া”৮ “হইব্যা। ; 
'জলুআ১ 'দউলুআ, জইনুআ” “চক্ষু” চখু*” ‘চখ, চইখ, ; ইত্যাদি । 

(৩) তৃতীয় প্রকারের পণিবর্তন পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষতঃ ভাগীবথী নদীব তীবৈর এবং 
উহার আশ-পাশের স্থানসমূহের চলিত ভাষায় বিশেষ. প্রবল। বঙ্গের বহু অঞ্চলে 
এইরূপ পবিবর্তন এখনও একেবারে অজ্ঞাত ; বিশেষ কবিয়া পূর্বববঙ্জেব কথ্য ভাষায়, এবং 
কচিৎ পশ্চিমবঙ্গে সুদ্বব প্রান্তে ভাষায়। এই পরিবর্তন হইতেছে দ্বিতীয় শ্রেণীব পবি- 
বর্তন্র আবও একটু প্রসার । শব্দেব মধো বা অস্তে অবস্থিত ই-কাব বা উ-কাব পূর্বে আনীত 
হইলে, এই পবিবর্তুনে তাহা পূর্বের স্বববর্ণের সহিত মিশিয়া যায় ও তাহাব রূপ বদলাইয়! 
দেয়। বখা_আন্বি, কালি" 'আইজ, কাইল' "এজ, কেল’ (প্রাচীন গ্রামা উচ্চারণ, 
কলিকাতার, আশে পাশে চব্বিশ-পবগণায় হুগলীতে ৮*।১** বৎসর পুর্বে প্রচলিত ছিল 
'আলালের ঘবেব ছুলাল”-এ বাছলা অর্থাৎ বাহাউল্লা নামে যে মুসলমান পাত্রটীর কথা আছে, 
তাহাব ভাষায় এই প্রকাবেব রূপ প্যারীট।দ মিত্র ধবিয়! গিষাছেন,__শিক্ষা ও সাখুভাষার 
প্রভাবে এই প্রকারেব উচ্চাবণ এখন আব স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত একাক্ষব শবে শ্রুত 
হয় না); “চাবি” “চাইব ‘চের', যথা “চাইবেব পাঁচ”৯ ‘চেবের পাঁচ’ =$ ; গাঁঠি 
গাইট'>গেঁট'--যথা ‘নে মনে গেঁট দিচ্ছে; গেঁটেব কড়ি? “সাধু” 'সাউধ৮,পাইধ? 
-সেধ’, যথা 'পাচ দ্বিন ,চোবেব, একদিন সেধেব" ; রাখিয়া 'রাইখ্যা’> বেখ্যা%” 
‘রেখে’ ; সাখুআা”স 'মাউথুআ৮ 'সাইখুআ১ “লেখো, ; কিবিতে”” ‘কইর্তে'স কার্তে! = 
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বঙ্গাব্দ ১৩৩৬ ] স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি ১৫৯. 
‘কোর্তে' ; বিয়া” ‘কইব্যা' শক'ব্যালি কৃবে= কোবে’ ; ‘হবিয়া > ‘হইব্যা’> ‘হ'র্যা’ 
সৈ-হ’বে’='হোবে’ ; “লু ‘জইনুআ > ‘অ’লে!’ জোলো? ; চি চু > চিউখ 
‘চইখ ৮ ‘চোখ’ ; ইত্যাদি । - K ; 

চলিত ভাষাব প্রভাবে এবম্প্রকাব পরিবর্তনাত্মক বহু রূপ সাধুভাষায় প্রবেশলাভ 
কৰিয়াছে £ যথ।--ছালিয়া'> ‘হেলে’; মাইয়া” “মেয়ে ; “থাকিয়া” ‘পেকে ; "জুয়া 
জ্র'লো’ ; 'জালিয়াশ জেলে’ ইত্যাদি। 

(৪) “চতুর্থ প্রকাবের পরিবর্তন অন্ত ধরণেব--প্রথয তিনপ্রকাবের পবিবর্তন সংস্কৃতে 
অজ্ঞাত, কিন্তু চতুর্থ প্রকাবেব পবিবর্তন সংস্কৃতে মেলে। যথ!--‘চল্‌’ ধাতু-_“চলে” কিন্ত 
ণিজস্ত ‘চালে’ (এতত্তিম্ন অন্ত ণিজ্স্তও আছে-_চলায়’, ‘চালায়’ ) [ তুলনীয় সংস্কৃত ‘চলতি 
চালয়তি’ ]) ‘পড়’ ধাতু পতনে--পড়ে',ণিজন্ত ‘পাড়ে’ ; টুট্‌” ধাতু --“টুটে”, ণিজস্ত ‘তোড়ে’ । 
এখানে অবস্থাগতিকে পড়িঘ! ধাতুব মূল স্ববধ্বনির স্বতই পরিবর্তন ঘটিয়াছে__চল্‌_-চাল', 
‘পড়- পাড়’, টুট-_তোড়? । 

এক্ষণে উপযুক্ত চাবি প্রকাবের পবিবর্তন-বীতিব অস্তনিহিত কারণ বা প্রেবণাটী কি, তাহা 
বুঝিয়া, বাঙ্গালায় ইহাদের কি কি নাম র্বেওয়! সমাচীন হইবে, তাহার বিচাব কবা যাউক। 

(১) প্রথম প্রকাবের পবিবর্তন শব্দ-মধ্যস্থিত স্বরধ্বনিগুলির মধ্যে সামগ্রস্ত বা সঙ্গতি 
আনিবার চেষ্টায় ঘটিয়াছে। “দেশী” দ্বিশি'__এখানে প্রথম অক্ষবের এ-কার পববর্তী অক্ষরের 
ঈ-কারেব (ই-কাবেব) প্রভাবে, পববর্ভী ই-ধ্বনিব সহিত সঙ্গতি রাখিবাব চেষ্টায় নিজেই 
ই-কারে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। ই (ঈ)-র উচ্চারণে জিরা মুখবিববের অগ্রভাগে প্রস্থত, 
হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধে উঠে ; এ-কাবের বেলায, উচ্চে উঠে না, একেবাবে নিয়েও নামে ন, 
মাঝামাঝী অবস্থায় থাকে। বাঙ্গালা উচ্চারণে, পরবর্তাঁ ই-কারের আকর্ষণের ফলে, পূর্ববর্তী - 
একার উচ্চারণের সময়েই এ-কারের স্থান হইতে অপেন্গাকৃত উচ্চ ই-কারের স্থানে, জিহ্বা 
উত্তোলিত হইয়া পড়ে ; ফলে, এই একাবের সহজেই ই-কাবে পরিবর্তন ঘটে। উ-কার এবং 
ও-কার উচ্চাবণে জিহবা মুখবিববের ভিতরের দিকে বা পশ্চান্তাগে আকর্ষিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে 
অধরোষ্ঠ সঙ্কুচিত হইয়া বৃত্তাকার ধাবণ করে ? মুখাভাস্তরে আকর্ষিত জিহ্বা! উকারের বেলায় 
উচ্চে উঠে, ও-কারের বেলায় মধ্যভাগে থাকে, এবং অ-কারের বেলায় নিয়ে অবস্থান কবে। 
“ছোরা? শব্দেব হম্বার্থে ঈ-প্রত্যধ-কাত ‘ছোবী’ শব্দে উচ্চাবণে, প্রথম অক্ষবেব ওস্কাব 
পববর্ত্তা অক্ষবের ঈশকাবের প্রভাবে পড়ে, ইহাব দ্বারা আকর্ষিত হয় এবং ঈবা ই-কারের 
উচ্চারণে জিহ্বাব অবস্থান উচ্চে হয় বলিয়া ও-কারও উচ্চে আনীত হয়, ফলে ইহার উ- 
কাবে পবিবর্তন। তন্রপ--“কবে, কব!’ পদে, এ"কাব জিহ্বার মধ্য-অবস্থানজাত, আ-কার 
জিহ্বার অধঃ-অবস্থানজাত ; এই জন্য ইহাদেব প্রভাবে বা আকর্ষণে পড়িয়াও অ-কাব নিয়েই 
থাকে, উচ্চে উঠিয়া স্বরূপ বদলাষ না; কিন্তু “ক-রি-কোরি* এখানে ইস্কার উচ্চারণ 
করিবার সময় জিহ্ব! উচ্চে উঠে, তাই ইহার আকর্ষণে ক-এর অ-কারও কিঞ্চিৎ উর্ধে উত্থিত 
হয়, ও-কারে পবিবন্তিত হয়। তদ্রপ ‘কর্-উক্‌, কস্রুকৃসকোরুক্‌*_এখানে ক-এব অ-কার, 
'উকৃএব উ-কারেব আকর্ষণে উচ্চে উঠিয়া ও-কার হইয়া গিযাছে। 

- পাৰ্শ্বের সংলগ্ন চিত্রদবার। স্বববর্ণ উচ্চাবণে মুখের অভ্যন্তরে 'জিহুরাব. সঘাবেশ দেখিতে 
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পাঁওযা যাইবে ; এবং এই চিত্রেব সাহায্যে, কি কবিয়া উচ্চাবস্থিত জিহ্বার দ্বাব! 
উচ্চাবিত “ই, উ'র প্রভাব বা আকর্ষণে এ-কাব ই-কাব হয়, অ-কাব ও-কার হয়, বা ও কার 
উ-কাব হয়, এবং এই প্রকাবের নান! পবিবর্তন ঘটয়া থাকে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে! 

বাঙ্গালা শব্দের অত্যস্তরস্থিত স্ববধ্বনিগুলির মধ্যে পরস্পরেব প্রতি একটা টান বা আকর্ষণ 
পড়ে। ফলে, উচ্চাবস্থিত ত্বব ই উ-ব প্রভাবে মপ্যাবস্থিত স্বৰ এ, ও এবং আ অ যথাক্রমে 
ই, উ এবং এ, ও-তে পবিবর্তিত হয় ) এবং মধ্যাবস্থিত স্বর এ, আযা তথা ও,অ-র প্রভাবে পড়িয়া 
উচ্চাবন্থিত স্বব ই উ মধাস্থানে নামিয়া আসিয়া যথাক্রমে এ এবং ও হইয়া যায়। উচু 
নীচুকে উ চুতে টানে, নীচু উ'চুকে নীচে নামাইয়া লয়_ইহাই হইতেছে এই প্রভাবের মূল 
কথা। এই অন্ুসাবে বাঙ্গালা ক্রিষাপদ্দেব ও অন্যান্য পদের রূপেব পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। 

ধাতুতে স্বরধ্বনি | 

'অ ইউ এও? 

থাকিলে, প্রত্যয়ে ব! বিভক্তিতে যদ্ধি 'ই উ’ আইসে তাহ হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত ধাতুর 
স্ববধ্বনি যথাক্রমে 

‘ও ইউএ(ই)উ 

রূপে অবস্থান কবে; এবং 
প্রত্যযে বা বিভক্তিত্তে «এ (বা য়), অ, অ, ও’ গ্রাসিলে, ধাতুর স্বর যথাক্রমে 

‘অ এ ও আয (এ) ও’ 

রূপে অবস্থান কবে। যথা 

‘চল্‌’ ধাতু---চিন্্‌ 4+ ‘অহ’ = ‘চলহ, চলো’ ; চল্‌’ + ‘এ’ = ‘চলে’ ; চল্‌ + ই’ = চেলি- 
“চোলি' ; ‘চল’ + ‘অ!’ = ‘চল!’ ; চল” +‘উক্‌’ = ‘চলুকৃ’ = €চোলুক্‌” ; ‘চল’ + ‘অস্ত = চলন্ত’ ; 

'কিন্‌’ ধাতু--‘কিন্‌’+- ‘এ’ = ‘কিনে কেনে? ; ‘কিন্‌’4 ‘অহ’ =‘কিনহ,= কেন’ (তুমি 
ক্রয় কর); ‘কিন্‌ + “ই’ = ‘কিনি? ; ণকিন্‌*+উক্‌” = ‘কিছুক’ ; ‘কিন্‌’+ ‘আ’ =‘কিনা, কেনা £ 

গুন্‌’ ধাডু--শুন্‌’+‘এ’='শোনে’ ; “শুন্‌’ + অহ’ ="গুনহ’, ‘শুন’= শোনো!’ (তুমি 
শ্রবণ কব); -শগুন্‌’+'ই'= গুনি’; ‘গুন্‌’+‘উক্‌’=গুনুক’ ; ‘শুন্‌’+-‘অ!’ = ‘প্ৰনা =শোনা!’ ; 

‘দেখ’ ধাতু--'দেথে’ =দ্যাখে’ (এস ম্যা) ; ‘দ্েখহ'> দেখ =দ্বাখো ; ‘দেখি, দেখুক” ; 
‘দেখা = দ্যাখ’ ; 

‘দে’ ধাতু-_'দেয়=দ্যায়'; ‘দেই=দ্বিই’; ‘দেঅহ টি 'দেওপ দ্বাও!, পরে "দাও? ; 
“দেউক”” দিক্‌’ ‘দেআ? =দ্বেওয়া’ ; 

‘দোল’ ধাতু--‘দোলে ; দোল; দুলি; দুলুক দোলা’ ; 

‘শো, ধাতু _শোয় ; শোও ; শুই; শুক) শোয!; 

পববর্তী স্ববধ্বনিব আকর্ষণে বাঁ তাহাব সহিত সঙ্গতি বক্ষাব জন্ যেমন প্রাগবস্থিত স্বরেব 
পরিবর্তন হয়, তেমনি ইহাব বিপরীতও ঘটিয়া থাকে, পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে পববর্তী স্ববেরও 
পরিবর্তন হয়। যথা-_“বিনা > ‘বিনে’ (ই-র আকর্ষণে আ-কাবেব উচ্চে এবং মুখেব সম্মুখ 
ভাগে আনয়ন, ফলে এ-কাবে পরিবর্তন ); তজ্রপ ‘ইচ্ছ__ইচ্ছে, চিন্তা চিত্তে, হিসাব 
হিসেব, গিষ!--গিয়ে, দ্বিয়া--দিয়ে, বিলাত-_বিলেত’ ; ইত্যাদি । এবং পূর্বববৎ অ গাঁমী- 


লে 


বা ১৩৬ স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রতি, অপশ্রতি ১৬১ 


উ-র প্রভাবে পবস্থিত আকারের ও-তে পরিবর্তন ঘটে ; তি বাহ ধৃনা__বৃনো, 
সুহা-_সুও, জুয়া জুও) ইত্যাদি । 

এই পরিবর্তনস্ধর্দ-হেতু বাঙ্গালাব পূর্ণরূপ শব্দগুলি [খাঁটা বাঙ্গালা, তৎসম ও বিদ্বেশী ) 
চলিত ভাষায় বিকৃত হইয়া গিয়াছে। ষথা__“বিলায়তী৮ বিলাতী বিলে তি বিলিতি ; 
পিঠালী” পিঠলীট পিঠোলীল পিঠুলী ; উড়ানী” উড়োনী উড নী; উনানী উনোনী৯” 
উন্ধন ; সন্ন্যাসী স্নিয়াসী” সরেসী৮ সন্্িসী ; কুড়ালী৮ কুড়োলী” কুড়ুলী* কুড়ল; 
মাদল+ঈ --মাদলী” মাদোলীট” মাছুলী ; উৎসর্গ > উচ্ছোগ গস উচ্ছুগ গু; নিরামিস্ত 
নিরামিস্তিয় "খনিরেমিস্তি, নিলেমিস্তি নিলিমিস্তি (গ্রাম্য, স্ত্রীলোকের ভাষায়)” ; ইত্যাদি। 

এইরূপ পরিবর্ভন-রীতিকে কি নাম দেওয়া! যায় ? প্রাচীন বাঙ্গালা হইতেই ভাষায় ইহা 
অস্তিত্ব দেখা যায় ; যথা, শ্রীরুষ্ণকীর্ভনে_“চোর-_-চোরিণী” হইতে “চুরিণী”কোয়েলী” হইতে 
কুয়িলী', ‘ছিনারী’-'র পার্খে ‘ছেনাবী,’ পুড়ি'র পার্শ্বে ‘পোড়া ইত্যাদি । এইরূপ পরিবর্তন 
অন্ত ভাষায়ও পাওয়া যায়। যেমন তু্কাঁতে ৪৮ ‘আত’ মানে ঘোড়া, ৪৮192 'আত-লার্‌? 
ঘোড়াগুলি, ৪ “এভ, মানে বাড়ী e৮-1e£ ‘এভ_লের্‌’ মানে বাড়ীগুলি ; এখানে ৪৮ শবে 
আশ্ধ্বনি থাকায় বহুবচনের প্রত্যয়ে-ও আ-ধ্বনি আসিল, প্রত্যয়টী 19: রূপে সংযুক্ত হইল : 
এবং €₹ শবে এ-ধ্বনি থাকায় প্রত্যয়ের ‘রূপ হুইল এ-কার-যুক্ত 1 উরাল-গোষ্ীয় 
ভাষায়, আল্তাই-গোষ্ঠীয় ভাষায় (তুকাঁ যাহার অন্তর্গত) তেনুগু প্রভৃতি কতকগুলি 
দ্রাবিড় ভাষায়, এবং অন্তত্র এই রীতি মেলে। এই পরিবর্তন আবার স্বরের উচ্চারণকে 
কেবল নিয় হইতে উচ্চে বা উচ্চ হইতে নিয়ে আনয়ন করিয়াই হয় না --জিছ্বাকে 
অগ্রভাগ হইতে পশ্চাতে এবং পশ্চাৎ হইতে সন্মুখ ভাগে আনয্নন করিয়া, ও 
অধরৌষ্ঠকে প্রস্থত .ব| বৃত্ত করিয়াও হইয়া থাকে_এবং ফলে ওষ্ঠদ্বয়কে ওস্ত করিয়] 
উচ্চারিত “উ' ‘ও’ “আর এবং অধবৌষ্ঠকে সঙ্কুচিত ও বৃত্তাকার করিয়া উচ্চারিত “ই ‘এ’ 
“আযাব বিকারে নানা প্রকাব অদ্ভুত স্ববধ্বনি উৎপন্ন হইয়া থাকে__যে সকল স্বরধ্বনি 
আমাদের তাধায় সাধারণতঃ অজ্ঞাত, এবং আবশ্তকমত রোমান বর্ণমালায় 
Gi &y mw প্রভৃতি নানা অক্ষবের সাহায্যে সেগুলি ঘ্যোতিত হয়। 

এইরূপ পরস্পরের প্রভাবে জাত ম্ববধ্বনির পবিবর্তনকে ইউরোপীয় ভাষাতত্ববিদ্গণ 
Voralic Harmony বা Harmonic Sequence বলিয়াছেন (জ্াবমানে Voka!- 
. harmonie, ফরাসীতে Harmonie vocalique, বা Assimilation: vocalique ), 
ঙ্গালায় এই রীতির নাম সস্বক্ন-সঙ্গর্ত দেওয়া হউক, এই প্রস্তাব করিতেছি । 

একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার--যেথানে আছ অ-কার নিষেধ-বাচক, সেখানে ইহাব 
উচ্চারণ “অই থাকে, স্বব-সঙ্গতি হয় না) যথা--“অ-তুল' (কিন্তু নাম অর্থে ‘ওতুল’ ), 
অ-সুখ’, “অধীর” “অস্থির” 'অ-দিন” (কিন্তু “অতিথি'-ব উচ্চারণ ‘ওতিথি” ) ? ইত্যাি। 
এই পার্থক্যটুকু ধরিতে না পাবিয়া চলতি ভাষা. ব্যবহাবের সময়ে অনেকেই, বিশেষতঃ 
পূর্বববঙ্গবাসিগণ, ভুল করিয়া ‘ও’ উচ্চাবণ কবেন। . 

(২) দ্বিতীয় প্রকারের পবিবর্তনেব প্রকৃতি লইয়া খু'টীনাটী আলোচনা করিবাব আব- 
শ্তকতা নাই। ইহা এক প্রকারের বর্ণাবপর্ধ্য়-_ই-কাঁক বা উ-কাব। ব্যঞ্রনের পরে নিজ স্থান 
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ত্যাগ কবিয়| ব্যঞ্জনেব পূর্বে আইসে ; যেমন ‘কালি’ ‘কাইল্‌’, সাব াউধ?। কিন্ত 
ইহা কেবল বর্ণ-বিপর্ধ্যয় মাত্র নহে--এক হিসাবে ইহা আগম, বা! পূর্ববাভাস-হেতুক আগমও 
বটে £ যেমন “দাথুআ”৮” ‘সাউথুআ’ £ এখানে 'থু-এব ‘উ? বহিয়। গেল, ওদিকে ‘খ'-এব 
পূর্বেও উসকাব আসিয়া গেল। তত্রপ, ‘কবিয়া'> ‘কইর্যা’ £ এখানেও 'রি'-র ই-কার 
একেবাবে স্বস্থান ত্যাগ করিয়া ‘ব’-এব আগে চলিয়া গেল না, “ব-এব আগে পূর্ববাভাঁসেব 
মত, ই-কাব আসিয়া 'গেল--উভয় স্থানেই ই-কার 'রহিল। সুতরাং 'কেবল মাত্র বর্ণ- 
বিপর্যয় অথবা ই-কার (বা উস্কার ) আগম বলিলে চলে না। 'পূর্ববাভাস-আগম” 'বলিলে 
কতকট! ব্যাখ্যা হয় বটে। সংস্কৃতে এইরূপ পূর্ববাভীসাত্বক আগম দেখা যায় না, কিন্ত 
সংস্কৃতের স্বস্থস্থানীয় অবেস্তার ভাষায় মিলে £ যথা--সংস্কৃতে ‘গিবি’ ='অবেস্তায় “গইবি+ 
(মুল ইবাণয় রূপ ‘*গরি’ ); সংস্কৃতে গচ্ছতি'__অবেন্তায় ‘জসইতি’ ( মুল ইবাণীয় রূপ 
*্অরসতি? ); সংস্কৃতের “দর”, অর্থাৎ “সর্উঅ'-_অবেস্তাব ‘হউর্র’ অর্থাৎ ‘হউর্উঅ’ 
(যুল:ইরাণীয়রূপ “*হর্র=হর্উঅ’ )। ভারতবর্ষে বৈদিকের বিকাবে জাত প্রাকৃতেও 
ক্ষচিৎ:এইরূপ পূর্ববাভাসাত্মক ই- ও উন্বর্ণেব ব্যত্যয় -বা বিপর্য্যয় হইত,তাহারও প্রমাণ আছে ঃ 
যখা--সংস্কৃত ‘কাৰ্য্য =কার্ইঅ’ শব্দ প্রাকৃত অর্দ-তৎসম রূপে ‘*কাইর্ইঅ,'*কাইর্অ = 
*কাইর’ তে প্রথম রূপান্তবিত হয় ; পবে সন্ধি কবিয়া দাড়ায় '*কাইরা> কের’--যষ্ঠীবাচক 
প্রত্যয় হিনাবে প্রাকৃতে এই কেব-পদ প্রচলিত হয়) ‘প্যস্ত = পর্যস্ত=পর্ইঅস্ত= 
পবিঅস্তা *পইরন্ত পেরস্ত’; “পর্ব = পর্র=পর্উঅ’ট, *পউব উঅ* পউর৯ পোৱ? ; 
ইত্যাদি ছুই চারিটী পদ প্রার্কতে পাওয়া যায়, এবং এগুলি এই পূর্ববাভাসাত্মক .বিপর্ধ্যয়ের 
বা আগমের ফল। 
ইউরোপের ভাষাতত্ববিদৃগণ স্বরধ্বনির এই প্রকাবেব গতির নামকবণ কবিয়াছেন 
[0960 05545 ( ফরাসীতে Epenthese )। শবটী গ্রীক ভাষাব একটী প্রাচীন শব্দ। গ্রীকে 
ইহার অর্থ ছিল কেবলমাত্র ‘আগম’, এবং এই প্রকাব পূর্ববাভাসাত্মক আগমকেও জানাইবাব 
জন্য এই শব্দ ব্যবহৃত হইত ঃ যথা - bain6, পুরববরূপ ৮০201 161, পূর্ববরূপ *[394ট ; 
38003) পূর্ববন্ধপ ০13, তৎপূর্বে্ +e ; ইত্যাদি। অক্সফোর্ড, ডিকৃশ নাবীব মতে, ১৬৫৭ 
খ্রীষ্টাব্দে এই শব্দ প্রথম ইংবেজী ভাষায় কেবল ‘আগম’. অর্থে বাবহৃত হয়। এখন ভাষ।তব্ব- 
বিছ্ভাব এই শব্দের প্রধান অর্থ_—the transference of a 5610875০061 to the 
syliable .preceding that in which it originally occurred —অসত্তঃস্থ বর্ণের পূৰ্ব্ব 
অক্ষবে আনয়ন। গ্রীকা35০7৫9শব্দটি ইউবোপীয় ভাষাতত্বে এখন বেশ চলিয়া গিয়াছে। 
পূর্ববাভাশাত্মক ধ্বনি-বিপর্যযয় বা ধ্বন্যাগমকে স্বল্লাক্ষব স্ুধোচার্যা একপদময় নামের দ্বাবা 
বাঙ্গালায় অভিহিত করিতে হইলে, গ্রীক 15795076515 শব্দের অনুরূপ একটা 
শব্দ, গ্রীকেব স্বস্থ-স্থানীয় ভাষা আমাদ্বেব সংস্কৃতে থাকিলে অনুসন্ধান কবিয়া 
বাহির কবিতে 2য়, এবং সংস্কতে বিদ্যমান না থাকিলে গ্রীক শব্দটাব ধাতু ও প্রত্যয় 
₹ ধরিয়া অনুরূপ স স্কৃত ধাতু ও প্রত্যয় যোগে নূতন একটী শব্দ তৈয়ারী করিয়া লইতে 
পাবা যায়। গ্রীক Epenthesis শব্ৰটীব বিশ্নেষ এই-_9% উপসর্গ +1 উপসর্গ + 
thesis শব্দ) ₹৮e5i5 শব্দ আবার ক্রিয়াশ্বাচক ৪ (থে) ধাতুতে -919 প্রতায় 
যোগে নিম্পন্ন। €০9% উপসর্গের অর্থ "উপরে “অধিক” ( upon, in addition to}; 


বলনা, ১৬৬৬ ] | স্বরসঙ্গতি, অপ্নিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি ১৬৩- 


€n-এব অর্থ ‘ভিতরে’; £॥e5৪i৪ অর্থে, এবং, ‘স্থাপন’, বা 'রক্ষণ1 গ্রীক €-র 
প্রতিরূপ সংস্কৃত শব্দ হইতেছে ‘অপি’ ;--উপবে’ অর্থে ‘অপি’ উপসর্গের প্রয়োগ হইত, 
‘নিকটে, সংযোগে, অধিকন্ত, অভ্যত্তবে'__এই সক্ল অর্থেও ব্যবহৃত হইত; ‘অধিকস্ত- এই 
অর্থে এই উপসর্গের অবার-র্ূপে ব্যবহাবও আছে; বৈদিক স'স্কৃতে ধা-ধাতুব সঙ্গে ‘অপি' 
ব্যবহৃত হইয়! ‘অপিধান’ এবং ‘অপিধি" এই ছুই পদ বিগ্যধান.ছিল-_যাহাদের অর্থ ‘আবরণ! ; 
‘অপি? উপৃসর্গ আবার সংক্ষিপ্ত আকার গ্রহণ করিয়া ‘পি’ রূপ ধারণ করিয়াছিল-_ষথা _ 
“অপিধান._পিধান? ; “অপি'+'নহণ-.পিনহ” ; ইত্যাদি €৫সএব- প্রতিরূপ- শব্দ, সংস্কৃতে 
নাই ; এব অর্থ ভিতবে? ; ইহার সংস্কত-প্রতিশব্ব হইরে 'নিঃ (যেমন--“নি-হিত, নিশ্বাস" 
ইত্যাদি ;) গ্রীক ধাতু ৮৪ প্রতির্া হইতেছে সংস্কৃত ধাতু ‘ধা’, এবং -৪5৪-প্রত্যয়ের সংস্কৃত 
রূপ “তিস্ঃ বা ₹ভঃ? ; £৮০৪১৪ _+বিতিদ্‌ঃও বৈদিক ভাষায় ‘ধিতি’ পাওয়া যায়, লৌকিক সংস্কৃতে - 
ইহার-রূপ হয় 'হিতি' | তাহা হইলে দাড়ায়, ৩9-০০-0489 ত্বপি-নি-হিত্তি বাঙ্গালা ' 
বিশিষ্ট এই পূর্ববাভাসাত্মরু. আগম বা বিপর্যায়কে অতএব; অপ্পিন্নিহিত্তি বলা। ' 
যাইতে পারে ;_উপবে বা অধিকন্ত আভ্যন্তরীণ সংস্থাপন'__এইরূপ অর্থ এই নবস্থষ্ 
শব্দেৰ বুৎপত্তিগত অর্থ হইবে; এই. মৌলিক- অর্থের. দ্বাবা উদ্দেশ্য অর্থ অনায়াসে 
স্যোতিত হইতে পারে ; এবং সঙ্গে সঙ্গে ইউবোপে প্রচলিত 78160075519 শব্দের সহিত 
ইহার ধ্বনি ও সাধন এবং অর্থগত সমতাও পাওয়া যাইবে | “অপিনিহিতি'-র- 
বিশেষণে “অপিনিহিত: শব্দ.(23707600 অর্থে) প্রযুক্ত হইতে. পারিবে 

(৩) তৃতীয় প্রকারের পরিবর্তন অপিনিহিতির ্রস্বারেই ঘটিয়া থাকে, ইহা পুর্বে বলা 
হুইয়াছে। অপিনিহিতির ফলে যে “ই” বা উ? আগে চলিয়া আইস্চে তাহা - পূর্বের+ অক্ষরে 
অবস্থিত ‘অ’ বা “আ? ব! অন্ত স্ববের পার্শ্বে বসিয়া, তাহার-*্সঙ্গে একযোগে diphthong 
অর্থাৎ সংযুক্ত-ন্বর বা সন্ধ্যক্ষর সৃষ্টি কবে ;--য্মন, পরাখিয়া'৯ রাইখ্যা”-_-এখাঁনে লংঘুজ-দ্বব- 
‘আই’; করিয়া ‘কইর্য”_এধানে সংযুক্ত-্বর “অই; (স্ববসঙ্গতির নিয়মে", “অই'-এর. 
‘অ’ ও-কাবে পবিবন্তিত হয়, ফলে উচ্চাবণে (ওই?) ; দ্দীপবৃক্ষ৮ ‘দ্রীঅরুক্খ’ 
“দিঅরূখা”৯ “দিঅউর্থা” ‘দ্েউব খা ( এখানে সংযুক্ত-্বর “এউ+)৮ দেইরংখো'৮ 
‘দেবখে! ; “মাহুয়া” 'মাউছুয়া" ( এখানে সংযুক্ত-্বর “আউ? )> “মাইয়া, (এখানে 
‘আউ’-এব “আইতে, পরিবর্তন )> “মেছো; ইত্যাদি। এই লকল- সংযুক্তশ্যরের-. 
দ্বিতীয় অঙ্গ ‘ই’ (মুল ‘ই’, এবং উ-কাবের পরিবর্তনে, জাত* ‘ই’ ) পূর্বব-স্ববেব 
সহিত. সন্ধিযোগে মিলিয়া যায় ('বাইধ্যাস “রখ্যাস “রেখে”. মাউছুয়া'স 'মাইছো 
মেছো’), কিছ্বা লুপ্ত হইয়া যায়, (৫উর.খা” 'দেইর খো ৯ দেরখো? ; “কইরা”, 
র্যা” 'ক'বোচ)।  অ-কাবের পবে এই অপিনিহিত ‘ই’ আসিলে; ইহার. লোপ-ই» 
সাধারণ ; কিন্তু পূর্বস্থিত অ-কারকে ও-কাবে- পবিবর্তন করিয়া দিয়. এই 
অপিনিহিত ‘ই’ নিক্ত প্রভাব-চিহ্ন অষ্ষিত করিয়া রাখিয়া যায়।, য-ফলার যন’ (  ইঅ )-তে 
যে ই-ধ্বনি বিদ্ধমান আছে, তাহাও মধ্যযুগের বাঙ্গালায় (ও মধ্যযুগের: উড়িয়ায়' 
অপিনিহিত হইরা উচ্চাবিত হইত) যথ|-_“সত্য -সতিঅ” সইভিঅ)- সইক্ত )+ পথ্য =- 
পৎধিঅ.পইথিঅ পইখ* _বাস্থ- বান্ধাঅস-বাইজ্থা : (মধ্যযুগের: উড়িয়ায় “বাহিজ+)) 


১৬৪ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [ জসং্য 


যোগ্য » যোগি গঅ৯” যোইগ গিঅঞ> যোইগ.গ। আধুনিক বাঙ্গালায় এইরূপ অপিনিহিত 
য-ফলা বিঘ্মান আছে, পূর্ববঙ্গের বাক্গালায় ইহাব অস্তিত্ব এখনও লুপ্ত হয়" 
নাই (যেমন “সত্য সইত, পথ্য পইত্থ, বাহ = বাইদ্বা, যোগ্য  যোইগগ” ) , চলিত 
ভাষায় য-ফলাজাত এই ই-কাব, হয় একেবারে লুপ্ত হইয়াছে, এবং লোপেব 
পূর্ব্বে ত্বরসঙ্গতি-অন্থাবে পূর্ববর্তী মুল অ-কাবকে ও কাবে, মূল ও-কাবকে উ-কাবে 
পবিবন্তিত কবিয়া দিয়াছে? নয় প্রথম অপিনিহিত হইয়া! পরে লুপ্ত হইয়াছে, কিন্ত দি পুর্ব- 
স্থানে পুর্ণ ই-কাবে পবিবন্তিত হইয়া বিগ্মান রহিয়াছে? ষথা__“সত্য = সত্তিঅ> সইত্তিঅ 
সইন্ত” (১) পোইত্ত, (২) সোইভিঅ (১) লোত্তে। (শোতে৷ ), (২) সোত্তি ( শোত্তি- 
সত্যি'রূপে লিখিত হয়); পথ্য -পৎ্থিঅ৯ পইখিঅ. পইখ (১) পোইখ, (২) 
 পোইখিঅ” (১ পোখো, '২) পোখি (= পধ্যি) ; বাহ্‌ =বান্ধিঅ, বাই্ধা (১) বাঞ্ধো, (২) 
বান্ধি, বাস্বো; খোগ্য-ধে(গ গিট” যোইগগিঅ, যোইগ.গ৮ (১) যোইগগ্র, (২) 
যোইগ.গি (১) যোগ গো, (২) যুগ্‌গি’; ইত্যাদি। কক্ষ-ব উচ্চারণ পুবাতন বাঙ্গালায় 
ছিল “থা? (“ক্ষ-_এই সংযুক্ত অক্ষরের নাম বা বর্ণনা হইতে তাহ! বুঝিতে পাবা 
যাষ-ক-য়ে যুর্দপ্য-ষয়ে = থিঅ” ), এবং “জ+ঞ-্জ্ঞ'-এব উচ্চাবণ ছিল 'গ্্য*; উচ্চারণে 
যফল! আইসে, - এবং এই য-ফলাও, সত্যকার যফলার মত কার্য করে, যথা 
“লক্ষ = লখ্য = লকৃথিঅ৮ লইকৃথিঅ, লইকৃখ* লোকৃথি (কলিকাতার গ্রাম্য উচ্চাবণে ) 
লোকৃখো ; রক্ষা = বকৃথি মা” বইকৃখিআ, বইকৃথা৮ বোঁক্খ্য। বোকৃখে, বোকৃথা ; আজ্ঞা = 
আগ্য।- আগ গিঁআ> আইগ গিৰ্না, আইগ গা এগ গে, আগ গে, আগগী+ও ইত্যাদি । 
পুবাতন বাঙ্গালাব পূর্ণ-রূপ শব্দ এই অপিশিহিতি ও তদনস্তন এই প্রকারের পরিবর্তনে 
নূতন আকাব ধাবণ কবিয়া বসিবাছে ; যেমন _-“বৎস-রূপ৮ বচ্ছরূব” বচ্ছরূআ+ বাছর, 
বাছকু৯” বাছউব্ট বাছোউর্ট * বাছুউর, বাছুব"; “কামরূপ” কামরূব কার'রঅট কার র, 
কার'রু৯ কারবউর্৯ কাবে উক্ত *কার্উব, কার্‌.ব__বাঙ্গালা পুথিতে ‘কাঙ্ব’ (কার - 
কামিখ্যা ), সপ্তদশ শতকেৰ ইংব্জে ভ্রমণকাবীব লেখায় ০৪০:। 
অপিনিহিত ই-কাব বা উ-কাবের প্রভাবে পূর্ধ্ব-স্ববেব পবিবর্ত্তন -ইহাই হইল আমাদের 
আলোচ্য তৃতীয় প্রকারেব স্ববধ্বনি-বিকাবেব মূল কথ1। বাঙ্গালার বাহিবে অগ্যান্ত কোনও 
কোনও আধ্যভাষায় মিলে । যেমন, ছোটনাগপুবে প্রচলিত ভোজপুরিয়াতে ‘কাঢি, মাঝি, 
(= কাটিয়া, মাবিয়া) “কাইট্‌, মাইব- ; পশ্চিমা পাঞ্জাবীতে ইহা পাওয়া যায় £ « 
শব্দের প্রথমাতে 'জজলু৮ *্জঙগউল্‌৯ জঙ্গল, সপ্তমীতে “জঙ্গলি”” * অঙ্গইল্‌ জঙ্গিল্” ) 
গুজরাটীতে কচিৎ মেলে, যেমন, “ঘবি ( স্গৃহে )> *্ইব ৬” যেব। এবং সিংহলীতে 
এইরূপ পবিবর্তন খুবই সাধাবণ। 
ভারতেব বাহিবেব বহু ভাষাবও এই পবিবর্তন দেখা যায়। ইন্দো ইউরোপীয় (আদি- 
আর্য্য) ভাষার গ্রবমানীয় শাখাব ভাষাগুলিব মধ্যে অনেকগুলিতে এই প্রকাবের ধ্বনি-বিকার 
খুবই সাধাবণ, এবং এই ভাষাগুলিতেই এই ধ্বনিবিকাবের প্রথম আলোচনা হইয়াছিল । ' 
ইংরেজী ও জারমান ভাষায় এই বীতিব বছল প্রয়োগ ঘটিয়াছিল। কতকগুলি দৃষ্টান্তেব 
ছারা বুঝা ষাইবে। প্রাচীন ইংবেজী *Francisc> Frencsc (3৯০-এব i (ই)-কাবের 


বঙ্গাৰ ১৩৬]  - স্বরসঙ্গতি, অপিনিহতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি ১৬৫ 


অপিনিহিতি, *:৪70৩৪০ রূপে পবিবর্জন, পবে ৪আ)-কাবের £(ই)-কারের প্রভাবে পড়িয়া 
€ (এ)-কাবে পবিণতি ) > মাধুনিক ইংরেজী French; প্রাচীন ইংবেজী একবচনে mann 
€ = মানুষ ), বহুবচনে *:॥৭11-1, তাহ! হইতে menn, আধুনিক ইংরেজী 129:0- 1060 3 
তি ( =পা )--বহুবচনে *ঠি৮4হ--পবে 1০50 যাহা হইতে ভি আধুনিক £০০৮--:৪০%) 
প্রাচীনতম ইংবেজী +i (হাবিয়া = সেনা ), প্রাচীন ইংবেজী 10৩: (= হেরে, এখন 
এই শব্দ লুপ্ত ); তদ্রপ brother—brether (5:6006050% জারমানের 82906 বহু" 
বচনে 8:00 ( Brueder ), এই নিয়মে। * 

এই ধ্বনি-পবিবর্তন বা বিকারের কি নাম দেওয়া যায়? জারমান ভাষায় ইহা প্রথম 
আলোচিত হয, এবং জারমান পণ্ডিতেবা ইহার একটী বেশ নামকবণ করিয়াছেন, 
(Klopstock ক্লপউক্‌ কতৃক শ্রীীয় অষ্টাদশ শতকে এই নাম স্ষ্ট হইয়া ব্যবহৃত হয় )। 
নামটা হইতেছে 02019ঘ৮ (উম্‌-লাউৎ ) ; এবং এই শব্দ ইংরেজীতেও বহুশঃ গৃহীত 
হঃযাছে; ইংবেজীতে আর একটী নাম ব্যবহৃত হয়-_৬০৩] Mutation (ফবাসীতে 
Mutation Vocalique)। Umilaut শব্দটী জারমান উপসর্গ 8: (যাহার অর্থ “চতুর্দিকে, 
অভিতঃ, প্রতি, উপরে, এবং সংস্কৃত ‘অভি’ উপসর্গ হইতেছে যাহাব-প্রতিরূপ ), ধ্বনি-বাচক 
শব্দ [৪&৷৮এর সহিত যুক্ত হইয়া 0:19 শব্দের সৃষ্টি) মোটামুটি অর্থ,“ঘুবিয়া পবিবর্তিত 
ধবনি'। এই "0185৮ শব্দের আধাবেব উপর ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ আমরা সহজেই 
গড়িয়া তুলিতে পারি । আধুনিক জাবমান 1৪ বিশেষ্য শব্দ ; 1:9৮৮-এব ইংবেজী প্রতিরূপ 
হইতেছে 1096 (বিশেষণ শব্দ) ; 708, 1000 এই উভয়েবই আদি জারমানিক মুল-রূপ 
হইতেছে *॥10৭৭ ব! »সঘর্চঠহ (খত লু ধণাস্‌) এবং ইহার আদি ইন্দো-ইউবোপীয় মূল 
হইতেছে *%106৪ (রুতোস,)__সংস্কতে যাহাব পবিণতি হইতেছে 8:24 শ্রচ্তঃ’ ) শব্দটীর 
ধাতু হইতেছে ইন্দো-ইউবোপীর় *10169 বা »]15 - সংস্কৃত $4 ভা । Um-lautaর 
উপসর্গ ও ধাতু-প্রত্যয় ধরিয়া ইহাব সংস্কৃত প্রতিরূপ হইবে “অভি-শ্রুত? | যথা 

আদি ইন্দোইউরোপীয় হা (মৃভি-রুতোস্‌) 


| | 
সংস্কৃত abhi-srutih 


প্রাচীন জর মানীষ 
"অভিশ্রু তঃ’ -  sUmbi-xiutéz amphi-klut6s " 
জাম নি a ( আশ্ফি-ক্লুতোস্‌) 
Umlaut, 


‘অভিশ্রুত’ কিন্তু সংস্কৃতে ব্যাকবণের সংজ্ঞা-স্থচক পদ নহে, ইহাব রূট়ী অর্থ দাড়াইয়া 
গিয়াছে ‘বিধ্যাত'। “অভি+শ্র ধাতুর অর্থ হইতেছে “সম্যকৃ ক্ূপে শোনা’, এবং এই 
অর্থে ‘অভিশ্রবণ, অভিশ্রাব, অভিশ্রুত্য’ পদ্দের প্রয়োগ আছে। আলোচ্য ধ্বনি-বিষয়ক 
বিকারকে বুঝাইবার জন্য» 0:91956এব'আক্ষরিক প্রতিন্নপ ‘অভিশ্রুত’' শব্দ ব্যবহার না 
করিয়া, ইহাব অন্তর্গত প্রত্যয় ক্র-টাকে বদলাইয়া ক্রি-প্রত্যয়যুক্ত অন্তিশ্রচ্তে শব্দ 
প্রয়োগ কবিলেই ভালো হয়, এবং আমি এই নব-প্রযুক্ত শব্দ ব্যবহাব করিতে চাহি। 
ক্ষতি? শব্দ উচ্চারণ-তন্ে পূর্বেই প্রাকৃত বৈয়াকরণগণ কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়াছে; যথা জৈন 
প্রা্কতের 'য-ক্রুতি’ (বচন৮” বঅণস বয়ণ’, মদনট মঅণ, মযণ,” ছুই উদ ত্র স্ববধ্বনির মধ্যে 


১৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকু! [ও সংখ্যা 


য-কাবের আগম) । এইরূপ য-ক্রুতি বাঙ্গালাতেও আছে--যথা কেতকা» কেজঅআ-কেয়া” 
ক্কচিৎ “কেওয়। = কেৱ!’ ; এবং য-শ্রুতির অনুরূপ '‘র-ক্রুতি-ও প্রারুতে ও আধুনিক 
ভাবতীয় আৰ্য্য ভাষাগুলিতে আহে--ষেমন, “কেতক-ট৮” কেঅঅড> কেৱঅড> কেবড় 
= কেওড়া’, ইত্যাদি । ভারতীয় ব্যাকবণে ঘ্য-শ্রুতি' আছে, ভাবতীয় ভাষাব ইতিহাসে 'র- ' 
শ্রুতি ও মেলে এবং পাবিভাষিক শব্দ -ঞ্রুতি'-ও চলিবে; ‘অভিক্রুতি'তে তদ্রপ কোনও 

আপত্তি হইতে পানে না। ‘অভি'-উপসর্গ দিয়া উচ্চারণতত্বেব আর একটী সংজ্ঞা 

প্রাতিশাখ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে--“অভিনিধান'--পদেব অস্তে হলস্ত বা ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চাবণে 

সংস্কৃতে এই বৈশিষ্ট্য আসিত, সেই বৈশিষ্ট্য এই শব্দ দ্বাবা দ্বোতিত হইত! 

(৪) চতুর্থ প্রকাবের পবিবর্ততন ধাতুব মুল স্বরবর্ণকে অবলম্বন করিয়।। এই পবিবর্তনের 
মূল বাঙ্গালায় মিলে না প্রারুতেব মধ্য দিয়া ভাবতের আদি আর্য্যভাষায় ( সংস্কৃতে ) 
ইচাব মূল পাওয়া ধায়। যেমন-_“চলে চলই "্বচলদি চলতি ; চালে চালেই "চালেদি 
শ্বচালেতি *্চালয় তি শঁচালয়তি; চল” চলঃ; চাল১” চালঃ 7; ট.টে শট, টইস টুষ্টই 
টুষ্ট্ি শ্রটুট্টতি পক্রট্যতি ; তোড়ে "তোড়েই "খতোড়েদি তোডেতি শতোটেতি "খতোটযতি 
ঁত্রোটয়তি--টুট ₹ক্রট,, তোঁড় = ত্রোট ; মন--মান ; দিশা দেশ শদ্বিশ, দেশঃ । ধাতু- 
নিহিত ম্বরধ্বনিব এই প্রকাবেব প:ববর্তন বাঙ্গালায় সাধাবণতঃ সহজে ধরা যায় না,--“চল 
_ চা” ‘পড় - পাড়’ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দে. ‘অ --আ’-ব অদ্বল-বদল যেখানে দেখা যায়, 

সেখান ছাড়া অন্ত্ৰ স্বব-সঙ্গতি, অপিনিহিতি ও অভিশ্ৰুতি আসিয়া প্রাচীন ধাতুগত স্বব-্ধ্বনির 
নিয়মিত পবিবর্তনকে উলট্পালট করিয়! দিয়াছে। হিন্দী প্রভৃতি অন্ত ভাবতীয় আধ্য- 
ভাষাতেও এই পবিবর্তন দেখা যায়; যথা--মরুনাট মাব্না, খি'চনাট খেঁচনা, তপনাই 
তাৱনা ( তপ্যতে -তাপয়তিস তপ্নই--তাৱেই> তপে--তাৱে ), জল্ন! _বার্না ( জবলতি-_- 
জ্বালয়তি” জলই--বালেইস জলে__বাবে), নিকলৃনা-_ নিকাল্রা,. কাট্‌না--কট্‌না, পাল্না__ 
পল্না ;' ইত্যাদি। কিন্তু দেখা যায়, এই.পদ্ধতি-অন্ুসাবে ধাতুস্থ স্ববধ্বনির নূতন, রূপ গ্রহণ 
কবা, আধুনিক আর্য ভাষাগুলিতে আব জীবন্ত. রীতি নহে- প্রাকৃত হইতেই এই 
বীতিব ভাঙ্গন ধবিয়াছে। 

ধাতুব স্বরধ্বনির বিভিন্ন রূপ গ্রহণ সংস্কৃত, ভাষায় কিন্তু একটী বিশিষ্ট বীতি।, সংস্কৃত, 
বৈয়াকবণগণ এই বীতিকে পূর্ণ ভাবে আলোচনা কবিয়াছেন, এবং গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ, 
এই তিনটি সংজ্ঞা দ্বারা এই পবিবর্তনের ধারাকে-অভিহিত কবিয়াছেন। 

_ নিয়ে গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণেব কাৰ্য্য প্রদর্শিত হইতেছে 

ধাতু মুলরূপ গণ বৃদ্ধি . সম্প্রসাব* 
বদ্ধ ধাতু বদ (বদতি, বশংবদ ) বাছু ( অনুবাদ ) উদ (অনূদিত) 
যজ.ধাতু য্.(ষজতি, যজ্ঞ) যাজ,, যাগ, (যাজক,যাজ্ঞিক, যাগ) ইজ, (ইজ্যা, ইষ্টি) 
বিদূ ধাতু বিদ্্‌ (বিদ্যা) বেছু (বেদ) বৈদ্ বৈদ্য) 
ক্র ধাতু শ্রউ = শ্রব, শ্রো (শ্রবণ, শ্রোতা) শ্রার, তে (আবক, শ্রৌত) 
দুহ,ধাতু দুহ, দুখ, (ছুপ্চ) দবোহ.. দ্বোঘ_(দোহন, দোষ) দৌহ,, দ্বৌঘ,'দৌক্ধ 
নী ধাতু নী নীতি) নই-=নয়, নে (নয়ন, নেতা,) নৈ, নায়, (নৈতিক, নায়ক ) 


rt] স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপক্রুতি ১৬৭ 
'্বধাতু ক্রু, ধৃ( ধৃতি) ধর্‌ ( ধরণ, ধরা) ধার্‌ (ধারণ ) 


কম্ণ ধাতু কম্প, (কপ্তি) 


কল্প,( কল্পনা) কার, ( কাল্পনিক ) 


" ধাতুর শ্ববের গুণ-বৃদ্ধিস্সম্প্রসারণাত্মক পবিবর্তন সংস্কৃতের স্যায় ভারতের বাহিরের যাবৎ 
ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় মেলে; এইক্ঈপ পবিবর্তন ইন্দো-ইউবোপীয় ভাষাগোষ্ঠীব এক 


অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ; যথা 


গ্রীকে_-. 
pda (= পাৎ, পাদ.) 
‘dérkomai (*দর্শামি ) 
tithami (= rধামি) 


£100 (= বিশ্বাস করি) 
৭6 (দ্বদ্বামি ) 
০৪6 (গান করি) 


70682. ‘pis epi-bd-ai 
‘dedorka (= দৃদর্শ) 6 drakon ( আদর্শম্‌) 
thomas (= ধামঃ) thet6s (="হিতঃ) 

foedus 15099 (বিশ্বাস ) 


donum (দানম্‌) 05৮23 ( দতঃ) 
08৫58 ( আমি গাহিলাম) ৪:2548( গান ) 


01009 ( =bind বন্ধ ধাতু) band bundum  bundans 
bafran (= bear ভ্ধাতু) bar birum  baurans 
sa{ixwan (= ৪৪০ সচ ধাতু) ৪৪৮ sixWuUmn safix wans (x =h) 


1550 (let 
ইংরেজীতে 
bind 
bear 
see 
. Sing 
প্রাচীন আইরীশে- 

' {28 (আমি যাই ) 
melim (চুৰ্ণ কৰি ), 
8aidid (ব্যবস্থা করে ) 
11( বহু) 

10 (সংখা ), 
প্রাচীন শ্লাছে_- 


laflot laflotum Jlstans 


bound bounden 
bore boren 
saw seen 
sang 58178, song 

techt (গমন ) 

[01865 (চূর্ণ করা) 

৪৫0 ( সন্ধি ) 

815 (নকল ) 

180 (পূৰ্ণ ) 


ved6 (নয়ন করি) (voje-)voda ves = ved-som pro-vaidati= vadijati 

tek6 (দৌড়াই, ৮০৫৫ ৮০৫৮ texi = teksom pri-tékati, ras-takati 

আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ধাতুব মূল-স্বব অবিকৃত থাকিত না, নানা অবস্থায় 
তাহাব পবিবর্ভন ঘটিত। ইউবোপীয় ভাষাতত্ববিদুগণ ষাট বৎসবেব অধিক কাল ধবিয়া 
গর ষণা ও আলোচনার পব এই পরিবর্তনের ধারাটী নির্ণয় করিয়াছেন। এই ধারার 


৪ . সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ পা সংখ্য 


অস্তনিহত সুত্রটীবও বহু বিচাব কবা হইবাছে। ধাতুব স্ববধ্বনিব যে সকল. পরিবর্তন 
দেখা যায়, তাহাদের গ্রস্থন-সথত্রটী হইতেছে এই £-_-ইন্দো-ইউবোপীয় ভাষায় ধাতু, প্রত্যয বা 
বিভক্তির দ্বাবাষ যুক্ত হইয়া পদ-ক্লূপে ব্যবহৃত হইবার কালে, 36593 ৪০০৪০ বা স্বাঘাত 
এবং pitch 2০০৪০ বা উদ্বাতাদি স্বসেব প্রভাবে পড়িবা,সেই ধাতু আত্যন্তবীণ মূল ম্ববধবনি, 
. প্রসাবে অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে ও প্রকৃতিতে অর্থাৎ উচ্চাবপ-স্থানেব পবিবর্ডনে নব নব রূপ ধাবণ 
করিত, এবং কচিৎ বা স্ববাঁঘাতের একাস্ত অভাবে লুপ্ত হইয়াও যাইত ; যথা, 

মূল ধাতু ৪৫ ( = সংস্কৃত “অদ্‌" )-_ প্রকৃতিগত বা গুণগত পবিবর্ীনে হইল ০৭; এবং এই 
হম্ব রূপ, যূল €৭.ও তাহার বিকাবজাত ০৭, ইহাদেব উভয়ের প্রসাবে হইল দীর্ঘ ৪৭, 6৫) 
এবং শ্ববাধাতেব একান্ত অভাবে, মূল স্বরধ্বনিব লোপের ফলে, মাত্র -৫ রূপ লইয়া 
দাড়াইল ; ফলে, ধাতুর বিভিন্ন রূপ হইল এই, 

ed od ৪0২- od d 

আদি ইন্দো-ইউবোপীয়েব ৪, ০, & এই তিনটী হৃশ্ব ধ্বনি সংস্কৃতে একটী মাত্র রূপ ৪, 
" ৰা অ-কাবে পৰ্য্যবসিত হয়, এবং তন্রপ ইন্দো-ইউবোপীয় দীর্ঘ 8 6 ন ও সংস্কৃতে মাত্র দ্ধ 5 
বা আ-কাবে পর্যবসিত হয়; স্ুতবাং-_ 

হুম্ব €, ০৭ এন স্থলে সংস্কৃতে দীড়াইল ৭d =‘অদ্ব”, ও দীর্ঘ 5৫ 60 এব স্থলে সংস্কৃতে * 
কড়াইল 5৭ = ‘আদব’ ; এইরূপে 'অন্‌* ধাতুব ফল হইল, ‘ গহ’ (গুণ), ‘আদ’ ( বৃদ্ধি) ও দঃ 
যথা 

‘অদ্ব-তি- অভি” ; ‘অদ-অনম্‌ = অদনম্’ ; “অদূ-ন_ অয়ন’; ‘আদ’ (লিট); “অন্‌” 
দৃ’4-“--অস্ত১ (শতৃ )= ‘দন্ত’ (-যাহা খাছন ক্ৰিয়া কবে )। ” 

গুণ, বৃদ্ধি, সম্প্রসাবণ--ইহাদের এক স্থত্রে গ্রথিত করিয়া দেখিলে, প্রত্যয়ের ও 
ধাতুব স্বরধ্বনির পবিবর্মেন সমস্ত ব্যাপারটী সহজবোধ্য হইযা পড়ে। আদি 
ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ধাতু বেখানে নিজের মুলরূপে থাকে, এবং যেখানে তাহার 
প্রকৃতির পবিবর্তন হয়, কিন্তু প্রসাব বা দ্বীর্ঘাকবণ হয় না, সেইরূপ স্থলে সংস্কৃতে 
আমবা গুণ’ পাই? যেখানে ইহাব নিজ মূল প্রকৃতি বা পবিবরত্তিত প্রকৃতির প্রসাব 
বা দীর্ঘাকবণ পাই, স্বেইক্ষপ স্থলে সংস্কৃতে পাই “বৃদ্ধি' ; এবং যেখানে ধাড়ুত মুল স্ববেব 
লোপ, ও ফলে য় র ল র' (অর্থাৎ ‘ই+-অ, থ4+অ, ৯+ অ. উ+-অ? ) স্থলে যেখানে 
“যর লব" বা 'ই, খ, ৯, উ' পাই, সংস্কৃতে লেখানকাব এই পবিবর্ততনকে বলে সম্প্রসাঃণ। 
আদি ইন্দো-ইউরোপীয়েব দিকে দৃষ্টি বাধিয়া বিচাৰ কবিলে, ইহাই হইল গুণ বৃদ্ধি ও 
সম্প্রসাবণের মূল কথা। | 

সমগ্র ব্যাপাবটীকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে না দেখিয়া, গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ এইরূপ 
আলাহিদা ' আলাহিদা নাম না দরিয়া, একটা ব্যাপক সংজ্ঞায় অভিহিত কবা যায়। ইউরোপে 
এইরূপ ব্যাপক নামকরণ হইয়াছে, এবং একাধিক শব্দ জাবমান, ইংরেজী ও ফরাসীতে ব্যবহৃত 
হইতেছে। ১৮১৯ সালে জাবমান ভাষাতন্ববিৎ 1815০ 0220 য়াকোব, গ্রিম্‌ জারমান 
ভাষার প্রথম আধুনিক ভাষাতন্বাস্থসারী ব্যাকবণ লেখেন। তখন তিনি এই স্বরস্পরিবর্কনের 
নামকরণ করিবার অন্ত জার্মান ভাষায় ( এই প্রবন্ধে প্রাগালোচিত ঢ00197৮ শব্দের 
অনুয্পপ ) একটা শব্দ স্থষ্টি করেন- শব্দটা হইতেছে 4019৮ ; উপসর্গ ৪1১-এর সঙ্গে পূর্বব- 


বঙ্রান্থ ১৬৩৬ ] স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপক্রুতি ১৬৯ 


বণিত 18 শব্দের যোগ। Ab উপসর্গের ইংরেজী প্রতিরূপ হইতেছে ০6, ও সংস্কৃত 
প্রতিরপ ‘অপ’। সম্পূর্ণ শব্দটার সংস্কৃত প্রতিরূপ হইবে “অপশ্র্ত কিন্তু, 0:11806এর 
প্রতিন্পপ হিসাবে যেমন ‘অভিশ্রুত’ না ধরিয়া "অভিশ্রুতি'কে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছি, 
তদ্রপ এখানেও অপশ্রুত না বলিয়া ক পশ্রর্চতই গ্রহণ করিতে চাহি। ধাতুব মূল 
স্বরধ্বনির_-যুল শ্রুতির--অপ-গমন বা বিকার,_ইহাই হইবে ‘অপশ্রুতি'ব ধাতুগত অর্থ । 
প্রাকৃত ব্যাকরণের ‘যম্ঞ্রুতি” তদ্বলম্বনে প্রযুক্ত ব-শ্রাত” এবং নবস্থষ্ট ‘অভিশ্রুতি'র পাশে 
এই ‘অপশ্রুতি’ শব্দ ধ্বনি বা উচ্চারণগত পবিবর্তনেব সংজ্ঞা হিসাবে সহজ তা-ই এক পর্যা- 
যের হইয়া দীড়াইবে। Abu বা অপশ্রুতিব অন্ত কয়েকটি নাম যাহা! ইউরোপে ব্যবহৃত 
হয়, সেগুলি হইতেছে ইংবেঞণ্জী ৮০] Alternance, বা! “্ববের নিয়ন্ত্রিত আগমন বা পরি- 
বর্ন’, ফরাসীতে ৪1650817058 ₹০০৪11059 ; কিন্তু ইংবেজীতে 20124 শব্দটাই বছশঃ 
গৃহীত হইয়া গিয়াছে; এবং এতস্তিন্, £10190স্এর গ্রীক প্রতিশব্দ দিয়া নৃতন একটী শব্দ 
ভাষাতাত্বিকেরা ব্যবহার করিতেছেন; বিশেষতঃ ফরাসীরা, যাহার] জারমান 
01886 শব্দ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, অথচ 81672197006 vocalidLe অপেক্ষা 
সংক্ষিপ্ত নাম চাঁহেন; ৪-এর গ্রীক প্রতিকূপ ৪০, এবং Lauএর গ্রীক প্রতিশব্দ 
7৮508) এই, ছুইঃ মিলাইয়া, গ্রীক 91000610879, তাহা হইতে লাঁটিন apophonia 
শব্দ কল্পণা করিয়া, এই ৪0০1:016. শব্দকে ইংবেজীতে £005005 এবং ফরাশীতে 
ApophONe রূপে ভাঙ্গিয়া প্রয়োগ করিতেছেন। যাহা হউক, সংস্কৃত শব্দ “অপশ্রুতিঃ 
দ্বারায় বাঙ্গাল! প্রভৃতি আমাদ্বেব ভাবতীয় ভাষায় কান্দ চলিবে আশা করা যায়! 
“চল _চাল” ‘টুট_তোড়’, ‘দিশা--দেশ’, ‘পড়_পাড়’, প্রাচীন বাঙ্গালার “বিদু (-বিদ্বৎ) 

- বেজ (= বৈদ্)-_এই প্রকারের ম্বববৈচিত্র্যকে অতএব ইন্দো-ইউবোপীয় ‘অপশ্রুতি'র 
ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। 

এতন্তিন্ন বখ্বনি-ঘটিত অন্ত যে সকল বীতি বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে, EE 
নাম বিদ্ধমান আছে; যথা-লোপ ও আগম (আছ, মধ্য, অন্ত্য), এবং -স্বরভক্তি 
বা বিপ্রকর্ষ (৭৷৪চyXi9)। এগুলি লইয়া আলোচনা এ ক্ষেত্রে নিশ্রয়োজন ।. এক্ষণে 
প্রস্তাবিত স্বব্-সঙ্গতি, অ্পিনিহিতি, অভি শর্ত ও অপক্রুতি 
ভাষায় চলিতে পারিবে কি না সুধীবর্গ তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন। 

গরীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। 


২২ 


নেপালে ভাষা-নাট ক 

বিগত ১৩৪৪ সালে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় “নেপালে বাঙ্গালা নাটক 
শীর্ষক এক বই প্রকাশ করেছেন। এই বইয়ে চাবখানি নাটক আছে-_বিগ্তা-বিলাপ, 
মহাভারত, প্রাধচরিত্র ও মাধব-কামকন্দলা । ননী বাবু বলেছেন যে, প্রথম, তিন্ধানি 
নাটকের ভাষা একটু পুরাণ ছাদের বাঙ্গলা এবং চতুর্থ নাটকথানি যেন একটু বেশী, বেশী 
হিন্দী ছাদে বা মৈথিলী ছাদে লেখা। ভাষ! অনেক স্থানেই যে বাঙ্গলা, তাতে সন্দেহ 
নাই; কিন্তু একই. নাটকে. অন্ত ভাষাও দেখা যায়। কোন নাটকই এক ভাষায় লেখা 
নয়। যেমন মহাভারত নাটকে কোথাও 4 | 
চল তবে মুনিবর মুদ্বিত সুবেশ 
" জ্রপ তপ করয়িতে, নাহি মোর ক্লেশ 

- তপোবন জায় পঢ়ব হমে বেদ পৃঃ ৪৩) 
" অথবা " গমন করব নিজগৃহ আনন্দে আজ 
কিন্ত অন্তত্ৰ- কি কহব তু গুণধাম, নাগর 
K তু তুলনা নহি কেও জগ আন--( পৃঃ ৩৯) 

অথবা. - দ্রেখি নয়নস্চকোরা মন ভুলল মেরা (.পৃঃ.৬৫ ) এ 
যে ছুটী বিভিন্ন কথিত ভাষায় লেখা, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথম ভাষাটী বাঙ্গলা এবং 
দ্বিতীয়টাকে হিন্দী নয়, ববং মৈথিলী বলা চলে। সুতরাং. “নেপালে বাঙ্গালা নাটক” 
না বলে .“ভাষা-নাটক” বগ্ধাই সমীচীন। আমি সম্প্রতি এ জাতীয কতকগুলি নাটকের 
খোঁজ পেয়েছি তাঁদের বেশীর ভাগই নেপাল রাজকীয় -পুস্তকাগাবে রক্ষিত। বাকী 
কয়েকথানির সন্ধান অন্তত্র পেয়েছি। এই লব নাটকের কথা বনৃতে গেলে. নেপালে 
সুকুমার সাহিত্য-চর্চার কথা উঠে পড়ে। সুতরাং 'গোড়ার কথা কিছু না বললে মধ্য- 
যুগেব - নেপালেব এই সাহিত্যিক আন্দোলন সম্যক বোঝা যায় না। ,- . 

দিখিলার রাজা হবিসিংহদেব ১৩২৩ কিংবা ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে বিনয়ী মুসলমানদের হাতে 
নিগ্রহেব ভয়ে নিজের দ্রেশ ছেড়ে নেপালে উপস্থিত হন। নেপালের সঙ্গে মিথিলার 
সন্বন্ধ ;আর্ও প্রাচীন । স্থতরাং হরিসিংহ নেপালই সব চেয়ে নিরাপদ স্থান. মনে কবে . 
হিদ্দ-ধর্দের পতাকা সেখানে উ্ভীয়ঘান রাখতে বন্ধপবিকব হলেন। নেপাল সহজেই 
ভার কবায়ত্ত হল ও তিনি সেখানে নূতন রাজ্য স্থাপন করলেন। এই থেকে মিথিলা 
ও বাঙ্গালার প্রভাব নেপালে নূতন যুগ সৃষ্টি করতে সুরু করল। হরিসিংহদেব নিজে 
বিদ্বান ও বিগ্যোৎসাহী ছিলেন। 'যে মিথিলা তিনি ত্যাগ কবে এসেছিলেন, সেটা ছিল 
তখন বিগ্কার একটা স্মরণীয় পীঠস্থান। নেপালেও তিন্‌ একটী ছোটখাটো মিথিলা গড়ে 
তুলবার চেষ্টা করলেন। এ কান্দ যে নেপালের প্রাচীন অধিবাসীদের দিয়ে হবে 
না, তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। কারণ, নেপালের অধিবাসীরা তিব্বতী জাতির শাখা- 

+ ২৩৩৯ ২৯এ অগ্রহায়ণ বলীয়-দাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে গঠিত | 


পি 


বা ১০০ | নেপালে ভাষা-নাটক -১৪১ 
বিশেষ। তাদের ভাষাও তিব্বতীতাষা থেকে উদ্ভৃত। শুধু নে ভাষায় সংস্কৃত 
কথ! বহু ঢুকেছিল, এই যা প্রতেদ। সুতবাং হরিসিংহদেবের সঙ্গে যে সব. মৈথিলী - 
বা বাঙ্গালীরা নেপালে গ্রিযাছিলেন, তারাই এ কাজে ব্রতী হলেন! হরিসিংহদেবের 
মন্ত্রী ঠাকুর চণ্ডেশ্বব পস্বতিরত্বাকর” এবং “কৃত্য-চিন্তামণি” নামক দুখানি স্বতিগ্রহ্থ সম্পাদন . 
করালেন। এই স্থৃতি অঙ্থসারে নেপালেব সমাজ ও ধর্ম চালিত হতে থাকল:। ৃ 

"হরিসিংহদেবের মৃত্যুর কিছুকাল পবেই ভাব বংশের রাজপুত্রী রাজগ্ন দেরীর সহিত 
নেপালের প্রাচীন মল্লবংশের জয়স্থিতি মল্লের বিবাহ হয় ও ভয়ুস্থিতি নেপালের 
সিংহাসনে আরোহণ কবেন। সেই থেকে মন্্রাজাদের পুনকখান হল। মন্রাজারাও 
নানা ভাবে মিথিলার সহিত সংবদ্ধ ছিলেন। অয়স্থিতি মল্লেব রাঁজত্বকাল ১৩৮-_ 
১৩৯৪ খৃঃ অঃ! জয়স্থিতি রাজ! হয়ে হরিসিংহদেবেব প্রদর্শিত পথই, অনুসরণ করতে 
সুরু কবলেন। হরিসিংহেব অসমাপ্ত কাজ তিনি সম্পূর্ণ করতে প্রচেষ্ট হবেন ও 
ভারতবর্ষ থেকে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনিয়ে নেপালেব সমাজ গঠনে মনোনিবেশ করলেন। 
এই পাঁচ জন ব্ৰাহ্মণ কীৰ্তিনাথ উপাধ্যায়, রঘুনাথ ঝা, শ্রীনাথ ভট্ট, মহীনাথ- ভট্ট ও 
রমানাধ ঝা। এদেব ভিতর অধিকাংশই ছিলেন মিথিলার লোক। এঁদের উপর নৃতন 
র্শান্ত্ সম্পাদনের ভার দেওয়া হল। - এবং এই থেকেই নেপালের সঙ্গে মিখিযা'র শম্ন্ধ 
ধনিষ্ঠতর হয়ে উঠল মিথিলাব রাজ্জসভ! তখন বিদ্ভাপতিব সঙ্গীতে মুখরিত হচ্ছে। এই 
সঙ্গীতও যে ক্রমে নেপালে গিয়ে পৌছিবে, তাতে আর স্মাশ্চর্য্য কি? 

কিন্তু সুকুমার সাহিত্যে প্রথম চেষ্টা হুল নংস্কতে। জয়স্থিতি মল্ল হবিসিংহের মতই 
বিগ্োৎসাহী ছিলেন । বিশেষ ভাবে তিনি নাটক ভালবাস্তেন। রাঁল্প দেবীর সহিত ' 
তার বিবাহের সময় নাট্যশাস্ত্রে পারদর্শী মণিকের রচিত ভৈরবানন্দ নাটক অভিনীত হয়। 
মণিক ছিলেন রাঁজবর্ধনেব পুত্র এবং তার! খুব সম্ভব মিথিলা! থেকে নেপালে এস্ছিলেন। 
য়স্থিতির পুত্রের জন্মোৎসবে পুনরায় রাজ্জ-স্রভায় নাটক অভিনীত হল। এ নাটক 
চারি অঙ্কের রামায়ণ নাটক, নাট্যকার ধর্ম্মগুপ্তেব রচিত। বধর্ম্মগপ্ত প্রথমে মিথিলার 
রাজা যুথসিংহের সভায় ছিলেন। তীর পিতা রামদাস রাজগুরু হয়ে নেপালে আয়েন্‌। 
এর কিছু পূর্বে লিখিত আর একখানি নাটকের খোঁজ পাওয়া যায়। হুবিসিংহদ্বেবেৰ, 
সমসাময়িক কবিশেখরাচার্ধ্য জ্যোতিরীশ্বব ধূর্তমমাগম_ নামক নাটক রচনা করেন। * 
জ্যোতিবীশ্বর নাট্যশাস্ত্রেও অধিকাবী ছিলেন। তিনি কথিত ভাষায় বর্ণন-বত্বাকব নামরু 
একখানি নাট্যশাস্ত্রে বইও লিখেছিলেন। সুতরাং হরিসিংহদ্েবেব নেপাল আগমনের 
সময় থেকে সুকুমার সাহিত্যচর্চা সুরু হয় এবং সেই -সময় থেকে (১৩২৪--১৪০১ 
খ্রীঃ অঃ) চতুর্দশ শতাব্দীব শেষ পর্য্যন্ত যে সমস্ত নাটক লেখা হয়, তা সাধারণতঃ সংস্কৃত 
ভাষায় লেখা হয়েছিল। কিন্তু এ সংস্কত-যুগ বহুদিন স্থায়ী হয় নাই। পঞ্চদশ শতাব্দীর 
প্রথম থেকেই কথিত ভাষায় সুকুমার সাহিত্য-চর্চা সুরু হয়। এই পরিবর্তনের কারণও 
খুব গুড নহে। তখন মিখিলায় বিভীপতি ও বঙ্গে জয়দেব ও ঢভীঘাস নূতন যুগের 
সৃষ্ট করেছেন। নেপালের কবিরাও যে এই যুগ-প্রবর্তকদের যত জনয হয়েছিলেন, 
তার বহু প্রমাণ আছে। 


১১৭২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা -[. 
কিন্তু নেপালের “কথিত ভাষা” সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট করে বল্বার .দ্রকার। পূর্বেই 
বলেছি, নেপালের সাধারণ লোকের ভাষা ছিল তিব্বতী থেকে উদ্ভৃত_ নেওয়াবী ভাষা । 
এ ভাষায় কোন প্রাচীন রচনা পাওয়া যায় না । দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে এই 
ভাষায় কোন কোন দানপত্র, শিলালিপি বা তাত্রপত্র লেখা হত। তার উদ্দেস্ত ছিল 
সেগুলিকে সাধারণের বোধগম্য করা । কিন্তু সাহিত্য লিখিত হত প্রথমে সংস্কতে ও পরে 
অন্য ভাষায়। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে যে ভাবায় সাহিত্য রচনা হতে আরম্ভ হল, তার 
আভাস এই প্রবন্ধের গোড়ায়ই দ্বিয়েছি। তাহা কখনও প্রাচীন মৈধিলী, কখনও -বা 
প্রাচীন -বাঙ্গলার অনুরূপ । তার একমাত্র যুক্তিযুক্ত কারণ মনে হয় যে, নেপালের-প্রাচীন 
রাজবংণ ও প্রভাব-সম্পর ব্যক্তিদের শিক্ষাব ভাষ! ছিল মৈথিলী। কারণ, তাদের অনেকেই 
মিথিলা থেকে গরিয়েছিলেন। কেহ কেহ বে বাঙ্গলা দেশ থেকেও গিয়েছিলেন, তার 
যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং রান্ধারা বাঙ্গলা ভাষাও জান্তেন বা পড়তেন। 
বস্তুতঃ প্রাচীন বাঙ্গল! ও মৈথিলীব ভিতর প্রভেদ খুব কম এবং ছুই দেশেব শিক্ষায় যথেষ্ট 
আদান-প্রদান ছিল। শিক্ষার এই উভয় ল্রোতই নেপালে গিয়ে পৌছেছিল। শিক্ষিত 
নেওয়াবেরাও রাজা! ও সন্তান্ত ব্যক্তিদের এই ভাষ! বুঝতেন এবং পববর্তী কালে নেওয়ারী 
ভাধাতেও যে এইরূপ সাহিত্য-চর্চাব চেষ্টা হয়েছিল, সে কথা পরে বল্ব। নেপালে 
বর্তমান কালেও রাজবংশ ও সন্ত্রস্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে নেওয়ারদের এই প্রকার সম্বন্ধই দেখা 

যায়। পার্ববতীয়! নেওয়াঁরদের শিক্ষার ভাষা | ' 

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগেব কোন রচন। আমি এখনও পাই নাই। তবে এই 
"শতাব্দীর শেষ ভাগের বচন| দেখলে মনে হয়, তার পূর্বেও নেপালে এ ভাষায় সাহিত্যচর্চা 
হয়েছিল। জয়স্থিতিব বংশধব ষক্ষমল্প ১৪৯৬ খৃঃ অঃ নিঞ্জের রাজ্য তিন ভাগে তাগঠুকরে 
‘তিন পুত্রকে দিয়ে যান। এই সময় থেকে রাঞ্জারা তিন রাজধানী--কাটমঞ্জু, ভাতর্গাও ও 
বনেপা থেকে রাজত্ব শাসন করতে থাকেম। বনেপার রাজ! জয়রণমল্লের রচিত এক সংস্কৃত 
নাটক পাওয়! যায়।- এই নাটকের নাম পাগুববিজয়। সভাপর্ব নাটক নামেও এ নাটক 
পরিচিত। এই নাটক পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ১৪৯৫__৯৬-ঘুঃ অঃ রচিত হয়েছিল ।;কিন্ত 
ছুকুমার: সাহিত্য চর্চায় ভাতরগাওএর রাজারাই সব চেয়ে বেশী নাম করেছিলেন 
* ভাতা ওএর 'রাষা, রাজ। বিশ্বধল্ল ও তংপুত্র ত্রেলোকামল্লের সময়ে রচিত নাটকের সন্ধান 
আমি পেয়েছি। ত্ৰৈগোক্যম্লের অন্ত নাম ত্রিভুবনমল্ল। ইহারা উভয়ে ষোড়শ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে ও শেষভাগে নেপালের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন | - নেপালের রাজকীয় 
পুস্তকালয়ে বিশ্বমল্লেব সময়ে রচিত এক নাটক রক্ষিত আছে। নাটকটী অসম্পুর্ণ। নাটকের 
নাম বিস্তাবিলাপ নাটক। ননী বাবু যে বিস্কাবিলাপ নাটক:ছেপেছেন,ঘুতা” পরবর্তী সময়ে 
ভূপতীন্দ্রমল্লের ণিখিত। তূপতীন্ত্রষল্পের বিদ্ভাবিলাপ বোধ হয়, এই বিস্তাবিলাপেব অম্থু- 
করণে লিখিত হয়েছিল । এই নাটক যে বিশ্বমাল্লব সময়ে লেখা হয়েছিল, তার প্রমাণ প্রথম 
পত্রেই পাওয়া যাঁয়। সুত্রধার বল্ছেন,_*ভ্ীমৎ ভ্ীভক্তপত্তননগরী সকল গুণিজন শোভিত) 
তার মহিমা শুন * * * জউবিশ্বল্লে। বুল তী *** উই্য়বিশ্বন্দেবন্ত সভাকে মহিম! শুন 
ক *+ ভ্রীতজ্ঞপত্তননগরে বিগ্ধাবিলাপ নাটক প্রবর্ত হৈলো, ত! দেখি নিমিত্ত আন্ষে .জাবো 1» 


বঙ্গাৰ ১৩৩৬ 1] "_ নৈপালে ভাষা-নাটক ১৭৬ 


ত্ৰিভুবন বা ত্ৰৈলোক্যমল্লেব সময়ে রচিত এক নাটকের কয়েক পত্র আমি দেখেছি। তা’তে 
নাটকেব নামের উল্লেখ পাই নাই । তবে কৃষ্ণচবিত্র নিয়েই এ নাটক রচনা হয়েছিল । 
রাজবর্ণনা ও দ্রেশবর্ণনা ছাড়া স্বধু নাটকেব গানগুলিই লিখিত বয়েছে। গগ্ভাংশ লেখা 
নাই। তাব প্রধান কারণ, অভিনেতাদের সুধু গ্লানগুলিই মুখস্থ রাখতে হত। গদ্ধাংশ 
অভিনয়ের সময় মুখে মুখে তৈবী হত নেপালে যত নাটক পাওয়া গিয়েছে, তাব 
অধিকাংশ পুধিতেই স্ধু নাটকের গানগুলি পাওয়া বায়। অবশ্য এ নাটকগুলিও ছিল 
সঙ্গীতবহুল-_এক জাতীয় গীতিনাট্য। ত্ৰৈলোক্যমল্লেৰ সময়ে রচিত এই কুষ্ণচরিত্র- 
সম্বন্ধীয় নাটকের ভিতবে যে সব গান আছে; তার ভণিতায় কবি রামচন্দ্র ও বীরনারায়ণ 
নামের উল্লেখ পাই। উভয়েই হয় ত একই ব্যক্তি। এই কবি জয়দেব ও বিদ্তাপতি কর্তৃক 
অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়! কারণ, তিনি জয়দেবের একটা পদ *শ্রিত- 
কমলাকুচমগ্ুল- ধৃতকুগুল এ!” ইত্যান্দি সম্পূর্ণ তুলে দিয়েছেন। ত ছাড়া ভার নিজের 
গ্রানগুলি বিদ্তাপতির মেথিলীতেই রচিত। এ গানগুলির ছুই একটী অতি উচ্চ কবিত্বের 
নিদর্শন । যথা, 

কমল নয়ন মোহি বিসারল 

সুন মধুবিকা সখি । 

বসস্ত দ্বারুগ, কাল গমাউব 

" কৈসেন জীবন রাখি। 

দক্ষিণ পবন, মেঘ সুধাকর 

ভেল সত কিছু আনি । 

চন্দন শীতল, বোলিলে গাবলু 

রেণু উড়ে লহ লাগি। 

বেদনিহে হরি বিন্ু বড় হয় দুখ । 

চরণ কমল যদ্দি ছাড়ল ত৷ দিন গয়ল সুখ। 

সকল রয়নি, জাগি গমাবলি 

ন ছাড়ে নীব নয়ান। 

অবশ্ত আবত হরি মহাগুণী 

বীরনারায়ণ ভান। 
বিরহ বর্ণনা করতে একই কবি পুনরায় বল্ছেন,-_ 

সধন বরিসে মেহা 

জুমরি সুবন্ধু মহ! । 

জীব চুটুপুটু নীদ ন আবে 


বিরহ দ্রগধ দেহা ॥ 

মন পংক্ষি হয়া জাবে! 
_ জাহা! গিয়া পায়িবো ৷ 

হাতে ধবিয়া পায় পড়িয়া 

গলা ভুলিয়া লয়িবো ॥ 
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চন্দন চিবণ ভাবে 
কুসুম সাজ (?) সোহাবে। 
অঙ্গ মোবি মোরি আঙ্গন ঠাকি 
মন চৌদ্বিক ধাবে। --* 
হাসো রাডার তার 
রানত্বকাল হচ্ছে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ ( ১৬১৭-১৬৩৩ খৃঃ অঃ )। সঙ্গীতশান্জের তিনি 
বিশেষ ভক্ত ছিলেন । * বহ চেষ্টায সুদুর দাক্ষিণাতা হতে তিনি “সঙ্গীতচন্দ্র" নামক এক 
ছুপ্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ কবিয়ে আনান। নঙ্গীতচন্ত্র সঙ্গীত ও নাট্যশান্ত্রসমবন্ধীয় গ্রন্থ। 
মিথিলার পণ্ডিত বংশমণি ওঝাব সাহায্যে জগজ্জ্যোতি এই গ্রন্থ অধ্যয়ন কবেন ও নেওয়ারী 
ভাষায় সঙ্গীতভাক্কর নামক. এক টীকা লেখেন। এই টীকা এখনও নেপালের বাজকীয় ' 
পুস্তকাগাবে রক্ষিত আছে। জগঞ্জ্যোতির অধীত শাস্ত্রের মধ্যে কামশাঙ্জও বাদ যায় নাই। 
তিনি বৌদ্ধ পণ্ডিত পদ্মশ্রীজ্ৰান-প্রণীত নাগবকসর্ধবস্ব অতি ষত্বের সহিত পাঠ কবেন ও তার 
এক ভাষ্য লেখেন । পদ্বস্রীজ্ঞান এই শাস্ত্র বাসুদেব নামক এক ব্রাহ্মণের নিকট থেকে পেয়ে- 
ছিলেন। অধ্যয়ন শেষ কবে জগজ্জ্যোতি নিন্দে সুকুমাব সাহিত্যচ্চায় প্রবৃত্ত হন। তার 
প্রনীত প্রথম নাটক হচ্ছে মুদ্বিতকুবলয়াশ্ব।_ এই নাটক ১৬২৮ খৃঃ অব্দে প্রণীত হয়েছিল । _ 
ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এই নাটকের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেছেন। তার কারণ, এই নাটকে 
মল্পদ্রের রাজপবম্পরাব সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া বায়। মুদ্বিতকুবলয়াশ্ব সংস্কৃত নাটকের 
অনুকরণে লেখা নয়, ইহা অনেকটা গীতিনাট্য।__পুথিতে সুধু গানগুলি আছে। পদ্াংশ 
অভিনেতার! মুখে যুখে তৈবী করতেন। এ নাটকের ভ্ভাবা পুবাণ মৈথিলী ধণচেব। 
১৬২৯ খৃঃ অন্দে ঘ্গজ্জ্যোতি_হরগৌরীবিবাহ নামক আর এক নাটক লেখেন । ইহাও 
গীতিনাট্য। জগজ্জোযোতিন রচিত কুঞ্জবিহাব নাটক নামক আর এক নাটক আমি দেখেছি। 
এ নাটকও বোধ হয়, প্রায় ওঁ সময়েই রচিত হয়েছিল এই নাটক কৃষ্ণ, বাধা ও গোপী- 
দ্রিগেব লীলা নিয়ে রচিত। এর ভাষাব পরিচয় একটী গান থেকেই আপনাবা পাবেন 
সূত্রধার বেরিয়ে যাবার সময় বলে গেলেন, 
কুঞ্জ বিহার হরি ছাঁজরে, 
গোপ সবে হরসিত আজরে। 
অমনি রাধা ও কৃষ্ণ উভয়ে প্রবেশ করে গাইলেন, 
জাহি বহু জমুনাতীব, শীতল সুরহি সমীর ) 
ন্বদ্দলে তরুঅরে সোহ, মধুকবধূনি সব মোহ । 
তাহি বিদ্দির! বন মাঝ, হমব হদ্য গুণে বাঝ। 
তাহা গএ করিএ বিলান জাঞ্চা পন্থ পুবাবএ আস । 
নৃপ জগজ্জ্যোতিমল্লবাণী, মোর গতি একে ভবানী । 
তার পর ষড় খুতুর বর্ণনা, গোপীদের উক্তি, রাধিকাব উক্তি ইত্যাদি। 
জগন্জ্যোতির পব রাজা' জগৎপ্রকাশ মল্লেব বচনাও কিছু কিছু পাওয়া ধায়। এর 
রাজত্বকাঁল হ’ল সপ্তদশ শতাব্দীব মধ্যভাগ। রাজা! প্রতাপমল্প এই সময়েই কাটনঞুতে 
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রাজত্ব করছিলেন। তিনিও বিদ্ধোৎসাহী ছিলেন। জগতপ্রকাশের বচিত ভবানীস্তব 
১৬৬২ খৃঃ অঃ এক শিলালেখতে পাওয়া যায় । ১৬৬৭ খৃঃ অঃ তিনি গরুড়ধ্বজ্জ বা নারায়ণের 
এক স্তব রচনা কবেন। জগত্গ্রকাশের রচিত মলয়গন্ধিনী নামক নাটক আমি দেখেছি। 
এ নাটক অসম্পূর্ণ এবং পুষ্পিকা নাই। কিন্তু ইহা যে জগৎপ্রকাশেব বচিত, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। নান্দীতে আছে, _দগতগ্রকাশ ভনে নাটক নাথে” এবং সুত্রধারও বলছে, 
দ্রীভ্রীজয়তগৎপ্রকাশমন্লুক 'আজ্ঞা ভেলচ্ছ...মলয়গন্ধিনী নাটক অভিনয় করু1» সুত্রধাব আবও 
বলছে, মহারাজজী্রীনিবাস মল্লের দেবী মহোৎসব উপলক্ষে এই নাটক অভিনীত 
হয়েছিল । মহারাক্স শ্রীনিবাস মল্ল ভাতগাঁওএব রাজা । ইনি কিছু দিম জগৎপ্রকাশেব 
সহিত মিত্ৰতা রক্ষা করেন। কিন্তু এই মিত্রতাব সম্বন্ধ ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল এবং ১৬৫৯ খৃঃ 
অব্দে শক্রুতায় পবিণত হয়েছিল। এই ক্ষণস্থায়ী মিত্রতার যুগেই নাটকথানি লেখা হয়েছিল 
বোঝা যাচ্ছে। জগত্প্রকাশ রাজবর্ধনায়-দিজেই তার যশ বর্ণনা করছেন,_ 

চৌখণ্ড নবপতি তোহর বখন। . 
ত্ৰিভুবন মহীপতি সম নহি আন ৷ 
নিরমলমতি তুঅ গীগ () জলধর 
গল গজরাজ মোতি সুন্দৰ হার। 
চৌষঠি কলাঁপব সরূপহি কাম। 
শরদেক শশীমুখ বড় অভিরাম। 
শিরি নিবাস ভূপতি, শরণ লেলো জগতপ্রকাশমতি। তাহ সুখ দেল]। 
রাজবর্ণনাব পরই স্থত্রধাব পুনরায় বল্ছে+ __*হে প্রিয়ে এহেন রাজা! শ্রীশ্ীপ্রীনিবাসযর্তা। 
উহ্হিক জশবর্ণন! তক্তাপুরক রাজা শ্রীপ্রীদ্রগতগ্রকাশমল্প সতত করধি।” জগৎপ্রকাশের 
রচিত আব এক নাটক পাওরা যায়। এ নাটকের নাম ম্দননচরিত_ নাটক। 
সংবৎ ৭৯*, ১৬৭ খ্রীঃ অব্দে লেখা এই নাটকের এক পুথি আমি দেখেছি। তার অন্ততঃ 
দশ বৎসর পূর্বের এই নাটক রচিত হয়েছিল । কারণ, ১৬৬৩ খ্রীঃ অঃ অগতপ্রকাশের পুত্রকে 
রাজসিংহাসনে দেখতে পাওয়া যায়। এই নাটকের পুম্পিকা থেকেই জানা যায় যে, 
জগত্প্রকাশ তার কনিষ্ঠ পুত্র উগ্রযল্পেব উপনয়নেব সময় এই নাটক লিখেছিলেন ও অভিনয় 
করিয়েছিলেন। “ইতি শ্রীশ্রীজয়জগৎপ্রকাশমল্পকৃতং কনিষ্ঠপুত্রতীগ্রীউ গ্রমল্লস্ত উপনয়নস্তার্থে 
মদন [চরিত্র ]নাটকং সমাপ্তং।” এ নাটকের-ভাষাও পূর্ববর্তী নাটকেব ভাবার অনুরূপ । 
“সূত্রধর বলছে হে প্রিয়ে এতয় আও । 
নটী-_হে নাথ হমব প্রণাম। কী আজ্ঞা করৈচ্ছিঅ। 
সুত্রে হে প্রিয়ে শ্রশ্রীজয়জগ তপ্রকাশমল্পদেবক জ্যেষ্ঠরাজকুমার শ্রীগ্ীজয়জিতা মিমন্ল- 
দেবর আজ্ঞা ভেল আছ।” 
গানের ভাষা আবার একটু অন্করূপ,_ 
“অথিব কলেবর, কম্লপাঁতক জলতুলে। 
ভবন কনকজন রজত আদি জপ থির.নহি রহ সব জনে, 
সুত মিত, সব ধন সুখছুখনবি অধির.জানর মনে ।” - . 
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জগৎপ্রকাশেব রচিত আর কোন নাটক আমি দেখি নাই। তবে তার পুত্র রাজা 
বিতামিত্রমন্ত্রেবের বচিত তিনখানি নাটকের সন্ধান পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত" 
হবপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় জিতামিত্রের রচিত অশ্বমেধ নাটকেব উল্লেখ করেছেন। নেপালের 
রাজকীয় পুস্তকালয়ে এই নাটকের কোন পুথি আমি দেখি নাই। কিন্তু জিভামিত্রের আর 
ছইথানি নাটকের পুধি আাছে। এক নাটক হচ্ছে মদ্রালসা হবণ নাটক। এর পুথি, 
সৎ ৮.৭ = ১৬৮৭ খৃঃ অন্দে লেখ। । এই পুথি যে মৌলিক পুথি, ভা লেখাব ধরণ দেখলে 
মনে হয়। তা ছাড়া প্রতি গানেব পাশে সুবের উল্লেখ আছেই, তালের উল্লেখও. আছে। 
ভাষা পূর্ববর্তী নাটকের ভাষ! থেকে বিভিন্ন নয়। 
, প্রথম পৃষ্ঠায়ই, বিমল বহয় শির সুরসরিধাব 
নাচত মগন শশিশেখরা | ” 
সুমতি জিতামিত্র কহ নৃপ ঈশ 
দেখু সদাশিব অভয়বরা। 
অন্য এক স্থানে কুবলয়াশ্ব ইন্দুযুখীকে বল্ছেন,__ 
প্রিয়ুশুন ইন্দুমুখী তেজ তোহে মান, 
তোরিত অধরমধু দেহ রতিদ্বান ! 
তুঅ সম সীমস্তিনী ন দেখল আন 
দরশনে ভেল মোর থাকিতে পরাণ। 
এই নাটকের একট! বিশেষত্ব আছে। প্রতি অভিনেতাকে যে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, 
তা নেওয়ারী ভাষায় লিখিত। প্রতি গানের সংখ্যা নির্ঘারণ করা হযেছে। প্রথম গানকে 
বলা হয়েছে মেপু ১১ দ্বিভীষকে যেপুং ইত্যাদি । মেপু নেওয়ারী কথা-_অর্থ, গান। জিতামিত্রেব 
আর একখানি নাটক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এ নাটকের নাম গোপীচন্দ্র নাটক! 
এই নাটকের ছু'খানি পুথি আমি দেখেছি। একখানি ১৬৯* (সন্বৎ ৮১৭) এবং অন্তখানি ১৭১২ 
(৮৩২ সন্বৎ ) শ্রীঃ অঃ লেখা । ১৬৯০ খৃঃ অঃ ভ্রিতামিত্র রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
গোপীচন্্র নাটক এর কিছু পূর্বেই রচিত হযেছিল বলে মনে হয়। গোপীচন্্র নাটক 
বান্গলাদেশের রাজা গোপীচন্দ্রের সন্নাস নিয়ে রচিত। এই নাটকের রাজা! গোপীচন্, 
রাণী উদ্ছনা ও পদ্মা এবং ময়নামতীর ভূমিকা বয়েছে। পূর্ববর্তী নাটকগুলির ন্যায় এ 
নাটক সঙ্গীতবহুল নয়। গন্ভাংশ বেশ বিস্তৃত। ভাষা যে প্রাচীন বাঙ্গলা, তা’তে 
সন্দেহ নাই। একটা উদ্দাহরণ দিলেই আপনারা বিচার করতে পারবেন। 
ভেতরের নহে হর মিনি ররর গো চন্দ্র তার কোটবার 
কলিঙ্গা নাম অমী আছে। 
ভাগি খোর। ভাল কহিলেন। অহে খেতু মহাপাত্র বলিছা কোটিবার জানার এক 
বচন অবধান করো! । + 
খেতু। সৰ্বথা । 
ভা। সমস্ত লোক বধিয়! দাড়িয়া লুটিয়া আনিয়া এমন এমন কর্দ করিয়া সুখভোগ 
করিয়া থাকিলো আমার সমান ভাঙ্গীখোর নাম আর না আছে। 


বঙগা্ষ ১০০৬ ] নেপালে ভাষানাটক ১৭৭ 


খে। সত্য কহিলেন। অহে কলিঙ্গ কোটবার তুমার হমার রাজা গোপীচন্র আছে 
তার দর্শন করিতে জায়বো চলো ।* 
জ্রিতামিত্রের পর রাজা ভূপতীন্রমল্প -ভাতর্গাওএর সিংহাসনে আরোহণ কবেন। 
তিনি প্রায় ৩. বৎসর কাল রাজত্ব কবেছিলেন। তীর রাজত্বকাল ১৬৯৫ থেকে ১৭২২ খ্রীঃ 
অব পর্য্যন্ত । তৃপতীন্দ্রের রচিত অনেক গান ও নাটক পাওয়া যায়। সেগুলি থেকে মনে 
হয়, ভূপতীন্দর খুব বিদ্বান্‌ ছিলেন, এবং সুকুমার সাহিত্যে তীর সত্য অধিকারই ছিল। ভার 
রচনার মধ্যে উঁচুদ্ররের কবিতার সন্ধান পাওয়া.যায়। ভার রচিত নাটকেব কথা তুলবার 
_ আগে ভার গানগুলির কথা বল! দ্রকার। নেপালে রাজকীয় পুস্তকালয়ে ভাষাসঙ্গীত নামক 
এক পুথি রক্ষিত আছে। এ পুথি অসম্পূর্ণ, কিন্তু যতটা আছে, তা'তে ৮১টী গান পাওয়া 
যায়। সবগুলির ভণিতাতেই ভূপতীন্দ্রমল্লেব নাম। সেগুলি যে তারই রচনা, তা’তে সন্দেহ 
নাই। প্রতি গানেব সঙ্গেই সুর ও তালেব উল্লেখ আছে। প্রায় ৪*টী বিভিন্ন সুব 
উল্লিখিত হয়েছে। তার ভিতব ছুই একটা সুর স্থানীয় বলে মনে হয়। গানগুলির ভাষা 
মৈধিলীর অনুরূপ । এর হুই একট! াপনাদের উপহার দেব। 
ভক্ত ভূপতীন্ত্রমল্প গাইছেন," 
হে দ্রেবি শরণ রাখ ভবানি। 
মন বচ করম করও মান কিছু 
সে সবেতু আপদ জানি, 
হমে অতি দিন্থীন তুঅ সেবা 
রাখ হরি যজন ঠানি। . 
অভিনয় মোর অপরাধ সম্ভব 
মন জন্থ রাখহ আনি, 
অওব ইতর জন জগ জত সে সবে 
গুণ রসমক সে বাণি। 
তুঅ পদ্কমল ভমোর মোর মানস 
জনমে জন্মে বুহো মানি। 
ভূপতীন্দ্র নৃপ এহো রস গাবে 
অয় গীবিজাপতি রানি। 
87 করছেন, 
কি মাধব ন তেনহ অবলাঅ আমি। ধ্রু 
শরদ যামিনী হমে হরিলো হে চউদ্দিশে 
দেখি শশি দাহ পরাণ। 
নাহ অপনহি কট মনে ভাবিয় 
" মলয় পবন হন চান ॥ 
মধুকর ভমি ভমি বিপিন কুসুম রমি 
ধুরি পিবয় কর রাব। 
২৬ 


১৭৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা - শু সংখ্যা 


যুবতি হৃদয় ছল, পার]ম কঠিন মন, 
পাহ ন তহ অতি ভাব। ২ দল এ 
সরপিজ সরবরে ক্রম ভয় পিকধুনি 

সুনি জীব কীপয় মোর । 

ভবন আসন ঘন, ভল ন শভাবয়- 

খনে খনে.চিতি থিতি মোর । 

কবন গুণে পরবস, রয়নি গমাওল 

আতুরে অথিব গেয়ান, 

.ভূপতীন্দত্র নরপতি ভন সুন মানিনি 

রতিরস হোয়ত নিধান ॥ 


ভূপতীন্দ্র বহু নাটক বচনা কবেছিলেন। তাঁর মধ্যে মাধবাঁনল। ..কুক্সিণীপরিণয় এবং 

আরও ছুইখানি নাটকের অসম্পূর্ণ পুথি নেপালের বাজপুস্তকালয়ে রক্ষিত আছে। 
ননী বাবু ভূপভীন্দ্রেব আরও ছুইখানি নাটক ছেপেছেন-_বিষ্ভাবিলাপ ও মহাঁভারত। 
ননী বাবু বলেছেন, বিগ্াবিলাপ কাশীনাথ রচিত এবং মহাভারত নাটক কৃষ্ণদ্বেবকৃত। 
কিন্ত তিনি ভূল করেছেন। এই ভুলের কারণ, বিষ্াবিলাপ নাটকের এক স্থানে কাশীনাথের 
নাম এবং মহাভারত নাটকের এক স্থানে কৃষ্ণদেবের নাম আছে। কিন্তু বিগ্ভাবিলাপের 
ও মহাভারত নাটকেব সব গানগুলির ভণিতায় ভূপতীন্ত্র মন্ত্রের নাম রয়েছে। সুধু 
বাজবর্ণনা ও দেশবর্ণন] শীর্ষক যে ছুটা গান আছে, তাতে কবি কাশীনাথ ও কুষ্ণদেবেব নাম 
রয়েছে। তার একমাত্র কারণ যে, নিজের এবং নিজের'রাজধানীর গুণগ্রাম নিজে বর্ণনা 
করাটা রাজা অশোভনীয় হবে বুঝতে পেরেছিলেন। সুতরাং ননী বাবুব প্রকাশিত 
বিগ্তাবিলাপ ও মহাভারত নাটক যে ভূপতীন্দ্র মল্লেব লেখা, তাতে সন্দেহ নাই। 
ভূপতীন্দ্ের লেখা আর ছু'খানি নাটকেব অসম্পূর্ণ পুথির কথা পূর্বের বলেছি। এই 
পুথির শেষ পত্র না থাকায় নাটকেব নামের কোন খোঁজ পাই নাই। এই ছুইখানি 
নাটকেব প্রথমথাঁনি সুমতি জিতামিত্রের জীবদ্ধশীয়ই লেখা। খুব সম্ভব, ১৬৯৫ খৃঃ অঃ 
(৮১৫ স্ৎ)। কারণ, রাঅবর্ণনা করতে গিয়ে -ভূপতীন্দ্র জিতাঁমিব্রেরই গুণ বর্ণনা 
করেছেন । এই নাটকের নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে যে ক'্জনের নাম পাওয়া যায়, ভাবা 
হলেন বজ্রবাছ, খবত যোগী, পদ্মা, চিত্রাঙ্গদ। এই নাটকের ভাষা অন্তান্ত 
ভাবাব অনুরূপ । উদ্বাহরণ দিলেই বুঝতে পাঁববেন,- 

তোহে প্রভু নাগব সুগুণ আগব 

রূপে মদন সমান। 

সোবহ চউগ্ুণ কলাক আগর 

রসিক গুণগণ জানহে। 

নারি অলপমতি আন নাহি গতি 


। বঙ্গাব্দ ১৬৩৬ ] .... নেপালে ভাষা-নাটক ১৭৯ 
জনম সফল কর আজ পহু মোর 
৫ শ্রীভূপতীন্দ্র ভণ বীরহে। 
এই সঙ্গে যে আর একখানা নাটক আছে, ভাব মাত্র ছুইখানি পাতা আমি দেখেছি। 
নাটকে প্রভু জিভামিত্র মল্লের নাম আছে। তাতেই মনে হয়, পিতার জীবদ্ধশায়ই ভূপতীন্দ্ 
এই নাটক লিখতে সুরু কবেন। নাটকেব বিষয় হচ্ছে বড়দর্শন। ভাষা হচ্ছে নেওয়াবী। 
নেওয়াবী ভাষায় বোধ হয়, নাটক লিখবাব চেষ্টা এই প্রথম হয়েছিল। কিন্তু ভূপতীন্্ 
এ ভাষায় নাটক লিখতে আর দ্বিতীয় চেষ্টা করেন নাই। কারণ, এ চেষ্টায় তিনি সফলকাম 
হননাই। . 
মাধবানল নাটক তৃপতীন্দ্র ১৭.৪ খৃঃ অব্দে (৮২৪ সহ্বৎ) রচনা করেন। ননী বাবু যে 
মাধবানলকামকন্দলা নামক নাটক ছেপেছেন, তা পরবর্তী কালে রণজিৎ মল্ল রচনা করেন। 
ভূপত্রীন্্রেব মাধবানল অন্তান্ত নাটকের ভাষাতেই রচিত। অর্থাৎ গগ্ভাংশ পুরাণ বাঙ্গলার 
ধাঁচে এবং পদ্যাংশ মৈধিলীব ধাচে লেখা । এই নাটকের রাজবর্ণনা ও দেশবর্ণনা কবি 
কৃষ্ণছেবের লিখিত। ননী বাবুর প্রকাশিত মহাভারত নাটকেও এই কবি কৃষ্ণদেবের নাম 
পাওয়া যায়। ভূপতীন্দ্ের আর একখানি নাটক কৃক্মিণী পৰিশয়। পৃবিণয়। এ নাটকের ভাষাও 
অন্তান্ত নাটকের ভাষার অনুরূপ ! যথা, 
“জগত জলধিতট তরি নাহি হোয়ি 
শিবক ভজন বিস্থ অওর ন কোয়ি ॥* 
ভূপতীন্দ্রেব আর দুখানি নাটক বিগ্ভাবিলাঁ ও মহাভারত, য! ননী বাবু প্রকাশ করেছেন, 
তার সম্বন্ধে বিশেষ করে আর বল্বার প্রয়োজন নাই। মোট কথা, ভূপতীন্দ্রমল্লের রচনা- 
গুলি দেখলে মনে হয়, তিনি সঙ্গীত ও নাট্যশান্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তার রচিত 
গানের আজ্দকালও চলতি আছে । গানগুলির ছুই এক্টীতে এমন মধুর শব্বিস্তাস হয়েছে 
যে, মনে হয়, সেগুলির আককালও আদর হতে পাবে। 
নৃপতীন্দের বংশধব বণজিৎ মল্প ১৭২২ খৃঃ অব্দেব কিছু পূর্বেই ভাতর্গাওএর সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। তিনিই ভাতরগীওএর মল্লবংশের শেষ রাজা, কিন্তু সুকুমার সাহিত্য 
চর্চায় তিনি তাঁর পূর্ববপুরুষদেব চেয়ে কোন হিসাবে কম ছিলেন না। তিনি প্রায় ৫০ 
বৎসর রাজত্ব করেন। এই পঞ্চাশ বৎসবেব মধ্যে তিনি বহু নাটক রচনা কব্েন। এসব 
নাটকের কিছু কিছু খোজ পাওয়া যাধ। সঙ্গীতশাব্সেও তাব অধিকাব ছিল এবং তাব 
গ্রানগুলিব মধ্যে মাঝে মাঝে উৎকৃষ্ট পদ্দাবলীও মেলে । 
নমীবাবুর প্রকাশিত রামচরিত্র ও মাধবকামকন্দলা নাটক রণজিৎ মল্লেব রচিত। ননী- 
বাবু এ ছুখানিকে কবি গণেশ ও ধনপতির রচিত মনে করেছেন। তার এই ভুলের কারণ, 
এই ছুই নাটকের রাজবর্ণনা ও দেশবর্ণনাব ভণিতাষ গণেশ ও ধনপতিব নাম পাওয়া যায়। 
কিন্তু এই ছু’টী পদ বাদ দিলে সমস্ত পদেই নৃপ রণজিৎ মল্লের নাম। সুতরাং এই ছুই 
নাটক যে রণজিৎ মল্লেব, লেখা, তাতে সন্দেহ নাই। এই ছুই নাটকের ভাষায় মৈথিলীর 
চেয়ে বাংলাব ধাঁচই বেশী স্পষ্ট দেখা যায়। যেমন রামচবিত্র নাটকে লোমপাদ 


বনছেন-_. 


১৮০ সাহিত্য-পরিষণ্পত্রিক! [জা সধ্যা 


“লোমপাদ নৃপ আমি নটনভবনে 
দিলাম প্রবেশ অবে সহ পবিজনে । 
ললিতা্গী প্রিয়া মোব, শান্তা নাম কন্তা 
কন্কমঞ্জবী সখি গুপগণধন্তা । 
বৰ্ণন করিলেন রণজিত ভূপ। 
নৃপতিমুকুটমণি-মনসি[জ] রূপ ॥ টু 
রণজিৎ মল্পের রচিত আমি আরও ছ’খানি নাটক দেখেছি। উষা-হরণ' নাটক, 
অধ্ধকাস্থুর বধোপাখ্যান নাটক, কৃষ্ণচবিব্র নাটক, মদ্দনচরিত-কখা_নাটক, কোলান্ুর 
বধোপাধ্যান নাটক» এবং রামায়ণ নাটক। এ শব নাটকের ভাষা অন্ত নাটকের 
অনুরূপ ৷ এ ছাড়া নেওয়ারী ভাষায় রচিত একখানি নাটকও আমি পেয়েছি। এ নাটক 
হচ্ছে গ্রোবখোপাখ্যান কথা, গোরখনাথের কীণ্ডি-কলাপ নিয়ে রচিত। নেওয়ারী-্ভাষায় 
লিখিত হলেও এ নাটক অন্তান্ত নাটকের অনুকরণে রচিত । 

উষা-হরণ নাটক, ৮৭৪ সন্বৎ বা ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে বচিত হয়েছিল। এই নাটক নয় 
অঙ্কে শেষ এবং এর অভিনয় যে এক দ্বিনে শেষ হয়েছিল, তা’ মনে হয় না। রণজিৎ মল্ল 
নিজের ইঞ্টদেবতার মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করবার সময় এই নাটক অভিনয় কবিয়েছিলেন। 
সুত্রধারেব কথায় তা স্পষ্ট বোঝা যায়। স্থত্রধাব সংস্কৃতে বল্ছেন+_ 

“ী্রীজয়রণজিনন্দেবমহাবাজাধিরাজেন ভ্রীও শ্বেষ্টদেবতাপ্রীত্যুন্তর তন্তা দেবালয়াৎ 
বহিদ্বণরজীর্ণোদ্ধারতাত্রোপবি স্ুবর্ণলেপিততোরণচ্ছুদি খড়গকলশছত্রাবরোহণকোট্যান্থাতি- 
যক্ঞার্থ, উাহবণনামকনাটকমভিনেতুমহুমাজপ্তোহস্মি ।” 

এ কোন্‌ দেবাঁলয়, তা” ঠিক বলা যায় না। তবে ভাতগাাওএব বাজপ্রাজাদ-সংলগ্ন 
তবানীমন্দিরের স্বর্ণঘারেব কথাই মনে হয়। অন্কাস্ুরবধোপাধ্যান ১৭৬৮ খৃঃ 
অন্বে (৮৮৮ সন্বৎ) অভিনীত হয়েছিল। এ নাটকও ইষ্টদেবেব প্রীতিকামনায় অভিনয় 
করা হয়েছিল। কাবণ, স্থত্রধার বলছেন, _“ক্রীক্যয়বণজিন্মক্লদেবপবমভক্টাবকমহারাজা 
ধিরাজেন জীপ্রীস্বেক্টদেবতা প্রীত্যুতবপূর্ববসন্কর্লিত অন্ধকাস্থববধোপাখ্যাননাম নাটক- 
মভিনেতুমহমাজ্রপ্তোংস্মি 1” কৃষ্ণচচবিত্র নাটক ইষ্টদেবতার মন্দিবে বৃহৎ ঘণ্টা নিবেদনের 
সুময় ১৭৩৮ খৃঃ অঃ (৮৫৯ সন্ত) অভিনয় করা হয়েছিল ( “ইষ্টদেবতাপ্রীতিকামনয়া 
বৃহ্দবন্টানিবেদনার্থ-* ইত্যাদি )। মদ্রন্চরিত-কথা নাটকের পুথি অসম্পূর্ণ। গগতপ্রকাশ 
মল্লের রচিত মদনচবিত্র নাটকের অন্করণেই বোধ হয়, এ নাটক লেখা হয়েছিল। 
কোলাস্মুরবধোপাধ্যান নাটক ইষ্টদেবতা ভবানীকে নীলোৎপলমাঁলা নিবেদনের সময় 
অভিনীত হয়েছিল (ইঞ্টদেবতাপ্রীতিকামনয়া নীলোৎপলশতণুষ্পমালালক্ষৈস্তস্তা চরণাব- 
বিন্দে পৃজাসক্গতার্থং)। রামাযণ নাটক বিপুল। ৪৩ অঙ্কে সম্পূর্ণ। সমস্ত বান্মীকি 
রামীয়ণকে নাটকাকাবে লেখা হয়েছে। এ নাটকের অভিনষ যে দীর্ঘকাল ধরে হয়েছিল, 
তা’তে সন্দেহ নাই। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে (৮৮৫ সম্বতে ) লিখিত এই নাটকের এক পুথি 
দ্েখেছি। কবি কাশীনাথ রাজবর্ণনা ও দেশবর্ণনা করেছেন। কবি কাশীনাথের কথা 
পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ইনি তৃপতীন্্রল্পের সময় থেকেই কবি পদবী পেয়েছিলেন । 


শিব নেপ্রালে-ভাষা-নাটক ১৮১ 
পূর্বেই বলেছি, বণজিৎ মল্লের ভাষ বাংলার একটু বেশী কাছাকাছি ছুই একটী উদ্দাহরণ 


দিলেই আপনারা বুঝবেন। - 
অন্ধকান্থরবধোপাখ্যানে রাণী শশিরেথা বলছেন, _ 
শশি। হে প্ৰাণনাথ হমরো বিনতী গুন। 
. , অন্ধ। প্রিয়তমা কছ। 
ভীম! (মন্ত্রী )। হে দানবাধিপ হমরে! বিনতী অবধান করু। 
অন্ধ। ভীমানন্দ কছ.-- 
অন্ধ।--- শশিরেখা প্রিয়ে চদু আপ সদনে। 
কনক ঘরে রহি বিলাস মদনে ॥* 
রামচরিত্র নাটকে বিষ্ণু বলছেন, _ 
জলধিস্ৃতা মোর প্রিয়তমা রাম। 
লয় পরবেশ দ্রেব নটবব ধাম। 
তীনি ভূবন নহি হমর সমান । 
| ভন জয় রণজিত নৃপ গুণমান । 
আবার ব্রজবুলীর চজে,_ 
হরষে বৃন্দাবনে জায় দেখব । 
কোকিলধুনি শুনি বেণু বাব । 
মিলত গোপিনী সবে আয়। 
রামচরিত্রে_ “রমণির স্বামী তুমি রসের নিধান 
| কি কবিব গোচর গুণের নিধান। 
আমি তো তুমার দাসি করো সমাধান। 
জীবন ধন তুমি করো সমাধান f 
জীবন ধন তুমি কি জানে বিধান ।” 
মাধবানলকামকম্দলায় একটু মৈথিলী চঙ্গ বেশী,__ 
অবে নাছ চলু পদমাকরহী -_ 
শোভা দেখু পিয় সখি তীর রাহি। 
জায়ব উলাস কয় গমনে জিনেয় করী। 
ত্বরিতহি আওব পানিওব ভরী ॥ 


এ পর্যাস্ত আমি ভাতগাঁওয়ের রাজাদের সাহিত্য-চর্চ্চা নিয়ে আলোচনা, করলাম । 
যোড়শ শতাব্দী শেষ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীব শেষভাগ পর্য্যন্ত এই অন্যুন ছু’ শ বছর ধরে 
ভাতগা! সাহিত্যচর্চার একট! বড় কেন্দ্র হয়েছিল এবং এ চর্চার মূলে ছিলেন ভাঙগাওয়ের 
মল্পবাজারা স্বয়ং। কিন্তু এই সময়ে নেপাল উপত্যকায় অন্তান্ত স্থানেও যে কিছু সাহিত্য- 
চর্চা চলছিল, তাব প্রমাণ আছে। কাটমও্র মল্পরাজারাও সুকুমার সাহিত্য সম্বন্ধে উদাসীন 
ছিলেন না। অবশ্ত ভাতর্গাওএর রাদ্দাদের মত নিপুণ কবি তাঁরা! কেউ ছিলেন না। তবুও 
তাদের রচনার উল্লেখ না করলে এ প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। 


১৮২ .  সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ' [ও সংখা! 


কাটমঞ্জুর বাজা প্রতাপমল্প ভূপতীন্ররমক্লেব সমসাময়িক তীব রাল্ত্বকাল ১৬৩৯ হইতে 
১৬৮৯ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত । তিনি বিস্তোৎসাহী ছিলেন এবং নিজেও কিছু বিদ্বান ছিলেন। তিনি 
কবিতা রচনার চেষ্টা কবেছিলেন এবং ভার বচিত কয়েকটি সংস্কৃত স্তোত্র এখনও পাওয়া ' 
যায়। সেগুলি অবশ্য উচুদ্রের কবিতা নয়। প্রতাপমল্লেব সভায় বংশমপি নামক এক 
কবি ছিলেন। ১৬৫৫ খৃঃ অঃ রাজা! প্রতাপমল্ল তুলাপুরুষদান ব্রত করেন। সেই উপলক্ষে 
বংশমণির রচিত গীতদিগন্বব নামক নাটক অভিনীত হয়। গীতদিগন্বর জয়দেবের গীত- 
গোবিন্দের অনুকরণে রচিত। এই নাটকেব মধ্যে একটা পছ তুলসীদাসেব হিন্দীর অঙুরূপ 
ভাষায় লিখিত। 
প্রতাপমল্লের পৌত্র ভূপালেন্দ্রমল্পেব রচিত ন্লচবিত্রনাটকেব এক পুথি বাজকীয় 
পুস্তকালয়ে রক্ষিত আছে। তৃপালেন্ত্র ১৬৮ খ্রীঃ অঃ রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ 
সময়েই এই নাটক অভিনীত হয়েছিল মনে হয়। এ নাঁটকের ভাষা মৈথিলী ঢংএর | 
তেরো! বদন মাতে শশধর 
মেরো নয়ন চকোরা। 
দেখত মোহএ অধিক সোহএ 
কহুছ বচন মেরা। 
দেখিতে সুন্দর চপল লোচন 
কাজর শোভারী। 
পবন পে লঘুচারী। - 
পার্ধিবেন্্নুত নৃপ ভূপালেন্্ৰ কহত 
এহোঁ বিচারী। <" 
উচিত সময় মিলছু* নাগরি 
পতি সে মতি সমারী। 
কাটমঞ্জুর শেষ বাগ জগজ্জয়মন্প বণজজিৎ্যল্লেব সমস।ময়িক। জগজ্জয় অষ্টাদশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে কাটমঞ্জুর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি নিজে বিদ্োত্মাহী ছিলেন। 
জগজ্জয় পশুপতিনাথের উদ্দেশ্তে এক যাত্রার আয়োজন করেন । এই যাত্রায় নানা স্থান 
থেকে পণ্ডিত ও দার্শনিকেবা এসেছিলেন। এই যাত্রায় অভিনবপ্রবোধচন্দ্রোদয় নামক 
নাটক অভিনীত হয। এই নাটকের এক অসম্পূর্ণ পুথি দ্েখেছি। কিন্তু রচয়িতায় নামের 
কোন খোঁজ পাই নাই। পছ তত গরমে সংকেত দিমি 
ব্রন যে আনি 
‘...পীীজীযুতজ্গজ্জয়মল্লভট্টারকেন 
নিখিলস্সবাস্ুবযুকুটমণি-মঞ্জবীবিরাঞ্জিতচরণপক্কজস্ত 
নুবনদ্রীসংশোতিতপিক্ষল্রটাভারতান্বরস্ত 
দেবাধিদেবন্ত ্ীওপশুপতিভট্টারকল্ত যাত্রা প্রসংগেন 
দ্বিপস্তবাসিনো! বিবুধা বেদাস্তিনম্তপন্থিনঃ সমাগতাঃ । 


বঙ্গান্দ ১৩০৬ |] " নেপালে ভাষা-নাটক | ১৮৩ 
ইদানীং বয়মপি কৃতকৃত্যাঃ যতঃ-__ 
হত্বা বলেন সমরে পরিপন্থিবর্গং 
যজ্ঞং বিধায় বিবিধং বলিপৃজনং চ। - 
প্রাপ্তোহশ্ঘি শৈলশিখরে সুখদং সুবাক্ষং 
নাতঃপরং কিমপি মে করণীয়মস্তি ॥ 
তদন্মৎকৃতমভিনবং প্রবোধচক্দ্রোদয়ং নাম 
নাটকং অভিনেতব্যং ভবতেতি।” 
যে ভাষায় নাটক রচিত হয়েছে, তা’কে বাংলা ছাড়া অন্য কিছু বল! চলে না-_ 
.. পৰ্রন্মা_অয়ি প্রিয়ে অমী এধায় বিশ্রাম করিবো। 
মায়_অহে পরব্রহ্ম আপনে এথায় অবশ্ত বিশ্রাম কবো। 
্রক্জ-_ অসি প্রিয়ে মায়া তুমি আমার মহিমা শুন।” 
_ এইবার এই লব নাটকের সম্বন্ধে দু’ একটী সাধারণ কথা বলেই আমার প্রবন্ধ শেষ 
করবো। এই সব নাটক যাঁরা লিখেছিলেন, ভাদের অনেকেই সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র নিয়ে 
আলোচনা করেছিলেন। তবে সংস্কৃত নাটক সম্পূর্ণ অনুকরণ করেন মি। কারণ, নাঁটকগুলি 
অনেক স্থানে বহু অঙ্কে লেখা হ'্ত। নাটকের প্রথমেই সংস্কতে নান্দী পাঠ হ’ত। তার পর 
সত্ধারের প্রবেশ, সুত্রধারও .সংস্কতে কথা বলৃতেন। স্মত্রধারেব অষ্টমঙ্গলা.ও পুষ্পাঞ্জলি- 
শ্লোক পাঠ করবার পর নটী প্রবেশ করতেন। নটী প্রার্কৃত ভাষাতেই ,কথা কইতেন। এর 
পব কথিত ভাষাতে, কখনও কখনও সংস্কতেও রাজব্্ণনা ও দেশবর্ণনা হ'ত। এটাও 
সুত্রধার করতেন। নাটকের নায়ক-নায়িকার! রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ক'রে প্রথমে নিজেদের 
পরিচয় দিতেন, সেটা কখমও সংস্কৃতে, কখনও কথিত ভাষায় হ'ত। এর পর অভিনয় চলত । 
অভিনয় কখনও একদিন, অনেক সময় বেশী দিন ধরেও চল্তো। £ 
এইরূপ নাটক পুরাণ বাংলায় এখনও পাওয়া যায় নি। তবে বাংলা দেশে প্রাচীন 
যাত্রাও হয় তু এই ধরণের ছিল। আসামীয়- ভাষায় শঙ্করদেবের লেখা এইরূপ একখানি 
নাটক পাওয়া গেছে। শঙক্কবদেব পঞ্চদশ শতাব্দীব শেষ ভাগের-. লোক।' পারিজাতহবণ 
নামক তার এক নাটক সম্প্রতি ছাপা হয়েছে। এ নাটক এক অঙ্কেই সম্পূর্ণ। এ নাটকেও 
গণ্াংশের চেয়ে পদ্যাংশ বেশী। অভিনয় বেশীর ভাগই গানে চনৃছে। কিন্তু স্ত্রধাব 
মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোকে দেবতাদের বর্ণনা কবছেন। 
এই ধরণের নাটক খোঁজ করলে হয় ত আরও পাওয়া বাবে। এবং এরই ভিতর দিয়ে 
, সংস্কৃত নাটক ও বর্তমান যুগের যাত্রার মধ্যে একটা সম্বন্ধ নির্ধারণ কর! সম্ভবপর হবে বলে 
জামার মনে হয়। ০০059949408 
পাবে আশা করি। 





শ্রীপ্রবোধচজ্জ্র বাগচী। 


sed Foe oe 


“নেপালে ভাষা-নাটক” সম্বন্ধে মন্তব্য 


বন্ধুবর প্রীবুক্ত প্রবোধচন্ত্র বাগচী তাহার প্রবনেমুভাধা-সাঁহিত্যের একটা অল্সজ্ঞাঁত পরিচ্ছেদ আমাদের সম্মুখে 
উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে নেপালের ভাষা-নাটক সম্বন্ধে তিনি বহু নুতন তথ্য আমাদের দিয়াছেন; 
বিহয়-গৌববে, এবং প্রথম বিচারপূর্ণ আলোচনা বলিয়া, তাঁহার প্রবন্ধটী মূল্যবান্। ইহ! পাঠ করিয়া বিশেষ 
আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছি, তবে দুই চাবিটী বিষয়ে সংক্ষেপে আমীব বক্তব্য নিবেদন করিব। 

পৃষ্ঠা ১৭০_ননীগৌপাল বাবুব “নেপালে বাঙ্গালা নাটক”-এ ভাবা সম্বন্ধে অভিমতের প্রতিবাদ কুমার 
প্রযুক্ত গঙ্গানদ্দ সিংহ ইতিপূর্ব্বেই এশিয়াটিক্‌-দোসাইটা-অভ -বেঙ্গল-এর পত্তিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। 

মগধ ও গৌড় তুকাঁদেব দ্বারা বিজিত হইবার পূর্বেই গৌড়েব সঙ্গে নেপালের যোগ ঘটিয়াঁছিল বলিয়া 
অনুমান হুয়। তাহা না হইলে পাঁজবংশীয় রাজাদের সমযেব পুথি-পত্ব নেপালে যাইত না। নেপালের 
শিল্প বহুশঃ গৌড়-মগধ শিল্পেরই রূপভেদ মাত্র । 

পৃষ্ঠা ১৭১-_জ্যোশিবীন্বর কৃত বর্ণ-রস্কাকর । সৈধিল-ভাঁষাব প্রাচীনতম পুস্তক, ইহাব একমাত্র খণ্ডিত 
পুথি কলিকাঁতার এশিযাটক সোসাইটাতে আছে। বইখানি কথকতাঁর পুথি, নাঁট্য-শীস্তের নহে। ইহীব 
বিষয় ও ভাষ! সম্বন্তে সবিস্তার আলোচনা করিয়| ১৯২৭ সালে প্রয়াগ্নে Fourth All-India Oriental 
C০nferen০৪-এ আদি একটি প্রবন্ধ পাঠ কবি। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে ( Proceedings of the 4th 
All-India Orintal Conference, Vol [15 Allahabad, 1928, পৃষ্ঠা ৫৩৬২১ ) | 

পৃষ্ঠা ১৭৬__গোগীচন্্র নাটক । Cecil Bendall কৃত Cataloguo of Buddhist Sanskrit Manu 
scripts in the University Library of Cambridge (1885) পুস্তকের পৃঃ ৮৬া৮৪তে সন্ধান পাইয়া, 
বিলাতে অবস্থানকালে ১৯২১ সালে কেম্বি জে গিয়া এই নামে একখানি ভাষা-নাটক দেখি, এবং ইহ! 
হইতে অনেকটা অংশ উদ্ধাব করিয়া আনি। ( এই নাটক সস্বক্ধে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিযদে ১৯২৩ সালে একটা 
প্রবন্ধ পাঠ কবিয়াছিলাস )! নাটকের ভাষ! বাঙ্গালা, কিন্তু নেওয়ারী ধরণে লেখা বলির! বাঁনান-বিভ্রাট 
প্রচুর। নেপালের অন্ত ভাষা-নটিকে যেমন দেখা বার, এটাতেও তেমনি পাত্র-পাত্রীর অভিনয় নির্দেশ নেওয়াবী 
ভাষায় দেওয়া হইয়াছে। কেম জে রক্ষিত এই গোপীচন্দ্র নাটকে কিন্তু জিতািত্রসল্পের কোন উল্লেখ নাই $-. 
ছই জারগার আছে (২ক ও ৬১ক পৃষ্ঠার) ললিতাঁপাটনের রা! সিদ্ধি নরহবি বা সিদ্ধি নৃসিংহের কথ! । 
এই রাজার রাজত্বকাল আনুমানিক ১৬২, হইতে ১৬৬৭ গ্রীষ্টাব্ব। একই বিষয়ে ছুইথানি পৃথক্‌ নাটক 
হওয়া আশ্চর্য্য নহে, তবে মিলাইয়! দেখিতে হইবে। গ্রোগীচাদ রাজার আখ্যান্িকার আলোচনায় নেপালের 
এই দুই নাটক হইতে ধৃত তথ্য পাওয়া! বাইবে। | 

পৃষ্ঠা ১৮৩ _নেপাঁলে রচিত এই ধরণের ভাঁষা-নাঁটক ইউরোপের নানা পুস্তকালয়ে ( ইংলগ্ডে ও জার্সীনীতে, 
এবং সম্ভবতঃ অন্তর ) অন্ততঃ ১০1১২ খানি আছে, বেশীও হুইতে পারে । ১৮৯১ সালে August Conrady 
'হরিশ্চন্নৃত্যম' নামে এই শ্রেণীর একটা নাটক প্রকাশ করেন, লাইগ্সিক্‌ নগর হইতে ( Hariccandra- 
nrityam~—ein altnepales Tanzspiel, mit ein. gramrmat. ‘Einleit )| ইহার গানগুলি মৈধিলে, 
গন্য অংশ বাঙ্গালায়, এবং নির্দেশবচন নেওধাবীতে । কন্রাভি সাহেব বাঙ্গাল৷ ও মৈধিল অংশ দেবনাগরীতে 
ও নেওয়ায়ী অংশ রোমানে হাপাইয়াছেন। বোধ হয়, এই শ্রেণীর নাটকেব এই বইয়েই প্রথম আলোচনা 
হয়। ১৯২৩ সালে ]০৪৪£ 089: নামে একজন জারসান ভক্রলোক কলোন Cologne (7০০10 ) নগরে ' 
এইরূপ নেপালী ভাবা-নাটকের আলোচন! করিতেছিলেন, এবং তাহার দ্বার' সম্পাদ্যমান একখানি নাটকের 
পাঞুলিপি আমি দেখিরাছি-_বইখাঁনি এখনও বাহির হইয়াছে কি না, জানি না। এই নাঁটকখানি সিদ্ধ- 
নরসিংহের পুজ্জ প্রনিবাস মল্লের সভায় লেখা, নাটকখানির পরিচয় দেওয়| হইয়াছে ‘মার্কপ্ডেয়পুরাণোক্ত ললিত- 
কুবলয়াশ্ব-মানসোপাধ্যান-শিবমহিমা-নটিকম্‌। ইহাঁবও গস্ভত অংশ নেওযারী বানধালায় ও - গ্রানগুলি 


মৈধিলে লেখা । 
শ্রস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৷ 


SY 


শবা-চয়ন * 


বাংল! ভাষায় গন্য লিখ তে নতুন শব্দের প্রয়োজন প্রতিদিনই ঘটে । অনেক দিন ধ’বে 
অনেক রকম লেখা লিখে এসেছি। সেই উপলক্ষ্যে অনেক শব্দ আমাকে বানাতে হ’ল। 
কিন্তু প্রায়ই মনেব ভিতবে খটকা থেকে যায়। সুবিধ! এই যে, বাব বার ব্যবহাবের 
দ্বারাই শব্দবিশেষের অর্থ আপনি পাকা হয়ে ওঠে, মূলে যেটা অনঙ্গত, অভ্যাসে সেটা 
সঙ্গতি লাভ কবে। তৎসত্ব্ে সাহিত্যে হট্রগোলে এমন অনেক শব্দের আমদানি হয়, যা 
ভাষাকে যেন চিবদিনই পীড়া দিতে থাকে । যেমন ‘সহানুভূতি’। এটা ৪5:05:05 শব্দেব 
তঞ্্রমা। '‘সিম্প্যাথি-র গোড়াকার অর্থ ছিল প্দরদ্' । ওটা ভাবের আমলের কথা, বুদ্ধিব' 
আমলেব -নয়। কিন্ত ব্যবহারতঃ ইংবেজীতে ‘সিল্প্যাথি-র মূল অর্থ আপন ধাতুগত সীমা 
ছাড়িয়ে গেছে। তাই কোনো একটা! প্রস্তাব সন্বন্ধেও সিম্প্যাধি-র কথা শোনা যায়। বাংলা- 
তেও আমবা ব’লতে আরম্ভ করেছি--“এই প্রস্তাবে আমার সহানুভূতি আছে? | বলা উচিত, 
সন্মতি আছে”, বা ‘আমি এর সমর্থন করি'। যাই হোক্‌--সহান্ুভৃতি কথাটা যে বানানো 
কথা এবং ওটা এখনো মানান-সই হয়নি, তা বেশ বোঝা যায়--যখন ও শব্দটাকে বিশেষণ 
করবাব চেষ্টা করি। 'সিম্প্যাধিটিক্‌-এর কী তঙ্জরধা হ'তে পাবে, ‘সহাঙ্ণুভৌতিক’, বা ‘সহাম্ু- 
ভূতিনীল’, বা! 'সহাস্থৃতৃতিমান্‌” ? ভাষায় যেন খাপ খায় না--সেই জন্তেই আজ পৰ্য্যন্ত বাঙালী 
লেখক এব প্রয়োদ্নটাকেই এড়িয়ে গেছে। দরদের বেলা ‘দরবদী’ ব্যবহার কবি, কিন্তু- 
লহান্গভৃতির বেলায় লজ্জায় চুপ কবে যাই। অথচ সংস্কৃত ভাবায় এমন একটী শব্দ আছে, 
যেটা একেবাবেই তথার্থক। সে হচ্চে অন্থকম্প।। ধ্বনিবিজ্ঞানে ধ্বনি ও বাগ্যষস্ত্রে. 
তাঁবের মধ্যে সিম্প্যাথি-র কথা শোনা যায়--যে সুরে বিশেষ কোনো! তার বাধা, সেই সুর 
শব্দিত হ'লে সেই তারটী অনুকম্পিত ও অনুধ্বনিত হয়। এই ত 'অন্রকম্পনঃ |. অন্তের 
বেঘনায় যধন আমার .চিত্ত ব্যথিত হয়, তখন সেই ত ঠিক “অন্কম্পা'। “অন্ৃকম্পায়ী” 
কথাটা সংস্কতে আছে। “মন্কম্পাপ্রবণ' শব্দটাও মন্দ শোনায় না। “অন্থুকম্পাবু বোধ 
কবি ভালোই চলে। মুফ্রিল এই যে, দধলেব দলিলট!ই ভাবায় স্বত্বেব দলিল হয়ে .ওঠে । 
কেবলমাত্র এই কারণেই “কান, সোনা, চুন, পান’ শব্দগুলোতে মুর্ধন্য ণ-য়ের. অনধিকার 
নিবোধ কর! এত ছূঃসাধ্য হয়েচে। ছাপাখানার অক্ষবশ্যো্কেরা সংশোধন মানে. না।, 
তাদের প্রশ্ন করা যেতে পারত যে, কানেব এক সোনায়. যদি মূর্ধন্য ৭ লাগল, তবে অন্ত 
শোনায় কেন দস্ত্য নলাগে। ‘শ্রবণ’ শব্দের রফল! লোপ হবাব সঙ্গে সঙ্গে তার মূর্ন্য ণ 
সংস্কৃত ব্যাকবণ মতেই দ্ম্ত্য ন হয়েচে। অথচ স্বর্ণ’ শব্দ যখন বেফ বর্জন ক'রে “সোনা? হ’ল, 
তখন মৃর্ধন্য ণ-য়ের বিধান কোন্‌ মতে হয়? হাল আমলেব নতুন সংস্কৃত পোড়োরা' 
‘সোনা’কে শোধন ক'বে নিয়েছেন, তাদের স্বকল্পিত ব্যাকরণবিথির দ্বারা__এখন দখল প্রমাণ, 
ছাড়া স্বত্বেব অন্ত প্রমাণ অগ্রাহা হ'য়ে গেল । শ্রবণ’ শব্দেৰ অপত্রংশ বোন! শব্দ যখন বাংলা 
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ভাষায় বানান-দেহু ধাবণ করেছিল, তখন বিদ্যাসাগাব প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিতের! 'বিধান- 
কর্তা ছিলেন -সে দিনকার বানানে কান সোনা প্রভৃতিবও মূরদম্যত্ব প্রান্তি হয়নি। - 
কিছু কাল পূর্বে যখন ভারতশাসনকর্তাব! “ইপ্টার ন’ সুরু করলেন, তখন খবরের কাগজে 
তাড়াতাড়ি -একট! শব্দ স্থষ্টি হ'য়ে গেল _-“অন্তরীপ?। শব্দসাদৃপ্ত ছাড়া এরমধ্যে আর কোনো 
যুক্তি নেই। বিশেষণে ওটা কী হতে পারে, তাও কেউ ভাবলেন ন! । Bxternmentকে 
কি ব্লৃতে হবে “বহিরীণ? ? অথচ “অন্তবায়ণ, অস্তরার্রিত, বহিরায়ণ, বহিরায়িত’ ব্যবহার 
করলে আপত্তির কারণ থাকে না, সকল দিকে সুবিধাও ঘটে” 
নৃতন সংঘটিত শব্দের যখো করর্ধ্যতাগ্ধ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে বাধ্যতামূলক শিক্ষা? । 
প্রথমতঃ শিক্ষার মূলের দিকে বাধ্যত! নয়, ওটা শিক্ষার পিঠের দিকে । বিগ্তাদদান বা বিস্তা- 
লাভই হচ্ছে শিক্ষার-মূলে_তার প্রণালীতেই ‘কম্পাদৃশন্‌'। তথচ “্অবশ্ত-শিক্ষা” শব্দটা বলবা- 
মাত্র বোঝা যায় জিনিসটা কি। ‘দেশে অবস্ঠ-শিক্ষা প্রবর্তন করা উচিত’--কানেও শোনায় 
ভালো, মনেও প্রবেশ করে সহজে । “কম্পাল্সারি এডুকেশন'-এর বাংলা! যদি হয়. “বাধ্যত|” 
মূলক শিক্ষা” “কম্পাদ্দারি সাবদ্ধেক্ট' কি হবে “বাধ্যতামূলক পাঠ্য বিষয়’ ? ভার চেয়ে “অবস্ত- 
পাঠ্য বিষয়’, কি সঙ্গত ও:সহজ শোনায় ন! ? ‘ওঁচ্ছিক’ (০950091) শট! সংস্কৃতে পেয়েছি, 
তারি প্রতিবর্গে “আবন্তিক' শব্দ ব্যবহার চলে কি না, পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করি। 
ইংরেজিতে যে-সব শব্দ অতান্ত সহ ও নিত্য প্রচলিত, দরকাবের সময়'বাংলায় তার প্রতি- 
শব্দ সহসা খুজে পাওয়া যায় না, তখন তাড়াতাড়ি যা হয় একটা -বানিয়ে দিতে হয়-। "সেটা 
অনেক সময় বেখাপ হ'য়ে ড়ায়, অনেক সময় মূল তাঁবট! ব্যবহার করাই'স্থগিত থাকে । 
অথচ সম্ৃত ভাষায় হয় ত- তার অবিকল বা অনুরূপ ভাবের শব্দ "হুল ভ নয়। একদিম 
“রিপোর্ট .কথাটাব বাংল! করবার প্রয়োঙ্জন হয়েছিল। সেটাকে বানাবার চেষ্টা করা 
গেল, কোনটাই মনে 'লাগল ন! । হঠাৎ মনে পড়ল কাদ্করীতে আছে “প্রতিবেদন” 
আর ভাবনা রইল না। ‘প্রতিবেদন, প্রতিবেদিত, প্রতিবেদক'_যেষন ক’রেই-ব্যবহার করো, 
কানে বা মনে কোথাও বাধে না। জনসংখ্যাবন্অতিবৃদ্ধি__€ওভারপপুযুলেশন+__বিষয়টা আজ- 
কাল খবরের কাগজের একটা নিত্য আলোচ্য; কোমর বেঁধে ওর একটা বাংলা শব্দ 
বানাতে গেলে হাঁপিয়ে উঠতে হয়; - সংস্কৃত শব্কোষে -তৈরি পাওয়া-বায়, (জ্মতি গ্রজন? । 
রিস্ভালয়ের ছাত্র-সন্বন্ধে €রেসিডেন্ট', নন্বেসিডেণ্ট’ বিভাগ কবা দরকার; বাংলায়, নীম দেবো. 
কি? সংস্কৃত ভাষায় সন্ধান করলে পাওয়া যায় “আবাপিক', অনাবালিক' । ন্দংস্কৃত শঁ্র- 
ভাণ্ডাবে আমি কিছুদিন সন্ধানেব -কাঁথ করেছিলাম । যা সংগ্রহ ক'রতে পেরেচি, তা 
্রীযুক্ত সুনীতিকুমারের প্ররোচনায় প্রকাশ করবার জন্য ভাব হাতে অর্পণ ক'রনুম । “অন্ততঃ 
এব অনেকগুলি শব্দ বাংল! লেখকদের কাজে লাগবে বলে আমার বিশ্বাস। 
অবন্্া ঘিত-_-010509101050 
অক্ষিভিষক্‌ = oculist 
অথটমান incongruous, incoherent 
অন্ধয়ৎ—moving tortiuotusly-—অন্ধ্যত্তী নদী f 
187 7 অঙ্গীরিত-_ charred” এরি ৪ 4.2 রি ক 
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শব্দ-চয়ন 
অতিকধিত, অতিকৃত-_ exaggerated 
অতিজীবন--811591 
অতিদ্বিই_০verruled ll 
অতিনেমিষ চক্ষু staring eyes 


অভিপরোক্ষ--£8: out of sight 


অত্প্রিন্ন_০ver-population 
অতিতভূত--অণ]! filled 

অতিষ্ঠ precedence 
অতিষ্ঠাবান_superior in standing " 
অতিসর্গ-_ ৪০৮ of parting with 


অতিসর্গ দান করা—t0 bid any one farewell 


অতিসর্পণ-_00 glide or creep over. 
অতিদারিত--292.08 to pass through 


অভিক্রত _ 029 which has been flowing over 


১৮৭ 


অত্যন্তগত্_completely pertinent, always applicable 


অত্যন্তীন—going far 
অত্যণ্—bubbling over 
অর্থপদ্বী-—path of advantage 
অধঃখাত - undermined 
অধিকৰ্ম্মা superintendent 
অধিজ্ঞান্-_on the knees 


অধিবক্তা-—advocate 


অধিষ্ঠায়কবর্গ governing body 
অনপক্ষেপ্য--00% to be rejected 
অনপেশ্ষিত্_unexpected 
অনাত্্য—impersonal 
অনার্তঁ্ব—unseasonable - - 
অনাগ্ত—unattained - 

অনাপ্য- 81893109016 - 
অনাবাসিক-- non-resident 
অনাবেদ্বিত_not notified 
অনায়ক—having no leader 
অনায়তন_— groundless -. 
অনায়ন্ত fatal to long life 
অনারত্_without ing rruption 
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অনাল_unsupported 
অনাস্থান—having no basis or fulcrum 
অনিকামতঃ—-involuntarily 

॥ _ অনিজক not 01368 own 
অনিন—feeble, inane 
অনিবিদ্_undesponding 
অনিভৃত_not private, public i 
অনিষ্ঠা—unsteadiness - 
অনীহা-_ apathy 
অন্ুকম্পায়ী--০০100018:08 
অন্ুকল্প-_8165009055 
অমুকাক্কা—longing - 
অঙ্গকাল—opportune - 
অন্গুকীর্ণ_ crammed ' 
অঞ্ুকীর্তন—proclaiming, publishing 
অনুক্রক চ serrated. 
অঙ্নগাযুক—habitually following 
অহুজ্ঞা—permission 44 
অন্থুজ্ঞাত--911050 
অনুতুর--0090160. ( sound ) 
অহুদত্তremitted 
অনুদ্রেশ—reference to something prior 
অনুপর্বত্promontory 
অঙুপার্খ—lateral 
অন্যাত্—retinue. 
অন্রধ্যা —৪side-road 
অন্ুলাপ- 15061016101 
অগ্ুযন্দ--998০9৫$8:101 
অস্তশ্ছেদ_— intercept 
অস্তজণতি--31010020 
অস্তঃপাতিত---1086:50 
অন্তর্তোম—subterrancan 
অন্তন_ intimate 
অস্তধ্য— interior = 
অত্তরায়ণ—internment . ৮ 
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অস্তরীয়-—under-garment 


, অপসক্ষেপ--reject 


অপচেত!—spendthrift 
অপণ্য—not for sale, 01088191015 - 
অপপাঠ- wrong reading 
অপম--606 most distant 
অপলিখন—t০ scrape off 
অপশব্দ_ vulgar speech 
অপহাঁস-_8. mocking laugh 
অপাটব_awkwardness 
অপ্রতিঠ—unstable 
অপ্রভ—০bscure 
অগ্দূদ্বীক্ষা —baptism 
অবঘোষপা 90101092176 
'অবশ্চ্যত— trickled down 
অবর্জ্জনীয়_inevitable 
অব্ধূলন-_scattering over 
অবমতি-—-contempt 
অবমস্ত্য—contemptible ' 
অববপুকুষ— descendant - 
অবরার্ধ__ the least part ্‌ 
অবসহাপন- exposing goods for sale 
অবধিতকিত—unforeseen 
অবুদ্ধিপুর্ব্ব—not preceded by নি 
অবেক্ষা-_ 01096152002 
অভয়দক্ষিণ1-__10:010552 of protection fiom FEES 
অভয়পত্র--9, safeiconduct . 
অভিজ্ঞানপত্র-- certificate 
অভিসমবায়-- association 
অভ্যাখাত_—interruption 
অর্ম-_ ruins, rubbish - 
অরত-—-apathetic 
অল্নোন- slightly deficient 
অ্ি-angle, sharp side of anything - 
অসংপ্রতি_not according to the. moment 


” 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
scattered, confused 
রক, আখনিক—miner 





আচিত-( lected . 


আত্মকীয় ৷, রা 
আত্মনীয় &_ one’s own, original 


আত্মনীন 


আত্মতা---856170 
আত্মবিবৃদ্ধি-_-9015-5.281:500186101610 
আত্যয়িক--815611 

আনৈপুণ্য clumsiness 
আপতিক--8.9006091 

আপাতমাত্র being only 10101050621 
অ।বাসিক--1681067 

উ্তপ্রত্যুক্ত-_ discourse 

উচ্চ অপচয় rise and fall 

উচ —very passionate 

উচ্জ্বায়, উচ্চিতিঁ—elevation 
উচ্ছিষ্টকল্পনা__96916 invention 
উদ্গর্জ্জিত_—bursting out, roaring 
উদ্বঘোষ—loud-sounding 
উত্তত—stretching oneself upwards 
উত্তভেত-—upheld, uplifted 
উদ্্ধ_courage to undertake anything 
উদ্ভোগ্‌সমর্থ capable of exertion 
উৎপারণ—to transport over 
উদ্বাসিত_deported - 
উন্মিত-measure of altitude . 
উপস্বর_apparatus 
উন্মুখর--loud-sounding 


উদ্মুদ্র_0869160 


~~ 


[ হর্থ সংখ্য। 
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শক-ছয়ন - 
উদ্ধুষ্ট-_ rubbed off 
উপজ্ব—untaught or primitive knowledge 
উপধুপন—fumigation. | 
উপনক্ক-_-$91930 
উপনিপাত_national calamities. ” 
উপপাত-- accident 
উপপুর—৪uburb 
উদ্বণ নাদ__8191211 sound 
উনতা-_050197৩5 
উৰ্নিমান, উৰ্নিল—undulating 
একতৎপর—৪olely intent on 
একায়ন—footpatbh 
একান্-—hody guard 
ওঁকাত্য—identity 
এঁচ্ছিক--optional 
ওতিহ্—tradition, traditional 
কণাকার_—granular 
ক্ত—-loving, beautiful 
কম্ধুরেখা--8101:81 
করণত|—instrumentality 
কাব্যগোঠী—a conversation on poetry 
কাম্য ব্রত_voluntary vow (with special aim) 
কারু, কারুক - artisan 
কালকরণ-_ 91000106106 time 
কালসম্পন্ন_bearing a date 
কালাতিক্রমণ lapse of time 
কালাস্তর-—intermediate time 
কির্ফ্বির , ) 
কি্্মীর ০০ Variegated colour 
কিন্মীরিত & 
কুটিল রেখা_—curved line 
কুলতব্রত_family tradition 
কুশলত1-- ৫13 27:15598 
কুণিত—contracted 
কৃতাঙ্যাস_—trained 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [শিখা 
কুশিত_—emaciated 
কেলিসচিব-— minister of the sports 
কেবলকম্মা-—performivg mere works without intelligence 
ক্রমভঙ্গ interruption of order | 
ক্রয়লেখ্য—deed of sale 
শ্ষযঞ—perishable * 
ক্ষিপ্রনিশ্চয়--019 who decides quickly 
গর্গ্-_vhiripool, eddy 
গ্রণক-মহামাত্র finance minister 
গীতক্ৰম—arrangement of a song 
গুষ্ফচন—grouping. 
গৃহত্ৰত্devoted to home 
গেহেশুব—carpet-knight 
গেোত্রপট genealogical table 
গোপ্রতার--০৩-9:0. 4 যেখানে গোরু পার করে ) 
গ্রন্থৰটী—library 
গ্রাম$ট—congestion of villages. 
- প্লান—tired, emaciated 
"চক্ৰচর—world trotter 
চটুলালস--desirous of flattery 
চরিষ্ু movable 
জড়াত্মক —inanimate, unintelligent 
জ্বড়াত্ম—_৪stupid 
জনপ্রিয় ' popular 
জনসংসদ assembly of men 
ভ্রনাচাব—popular usage 
জরিষু _ decaying 
আঞনলম্ততি—continuity of knowledge 
তনিকা-_8698, বীণার তার 
তন্থবাত-_78:38৩0 20050901705 
তরঙ্গরেথা- curved line 
তস্তী ৪0208) বীণার তার 
তরম্বতী 
তরদ্বিনী - quick moving 
তরন্থী 


bo) 
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তবস্থান—landing place 

তকুণিষা—juvenility 

তাঁৎকালিক— simultaneous 

তাৎকান্য—simultancousness 

তীর্ণপ্রতির-__006 who has fulfilled his promise 

দিবাতন-—_diurnal | 

দুর্গত কর্মম—relief work, employment offered to the 
famine-stricken 

ছুর্মর-_05208 hard (die-hard) 

হুবভিসস্তব—difficult to be performed 

দৃপ্র—arrogant 

জপ্প-_০. drop 

জগপ্গী-—falling in drops 

ভব্যত্বsubstance, substantiality 

দ্রাংক্ষণ - discordant sound 

দ্রাঘিত_—lengthened 

দ্রোহবৃদ্ধি _ maliciously minded 

দ্বয়বাদী-—double-tongued 

দ্বারকপাট—leaf of a door . NE 

ধৃত্তিষ| _ 0bscurity 

নঙৰ্থক—negative 

নভন-201865 vapoury 

নাব্য—navigable 

নিঃকাসিত—expelled 

নিনিক্ত—polished 

নিমিশ্ন—attached to 

নীরক্ত-- colourless, faded 

পণ্যসিদ্ধি- prosperity in trade 

পতিষ্বরা--2. woman who chooses her husband 

পর্পরীণ-_ vein of a leaf 


- পৰ্ধ্যায়্যুত_superceded, supplanted 


পরাচিত্nourished by another, parusite 
পবিলিথন outline or sketch 


পবিল্ৰাবণ filtering 
পরুত্তন_belonging to the last year .--~.- 


১৯৪ 
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- ১ শাদাবর্থ_-৪ Wheel worked by feet for raising of water 
পারণীষ_capable of being completed 


পিচ্চট-_0168864 fat, চাপ টা 
পুটক-— pocket 
পুন্ব্বাদ tautology 


পুবস্ৰী-—matron 


পূৰ্ব্ববঙ্—prelude or prologue of a drama 


চ্ছনা ]- of enquiry 
পৃচ্ছা 
পৃথগাত্বা— individual 


পৃথগাত্মিকতা--individuality - 


“ প্রচয়-_-০011606100 


প্রচয়ন— collecting 

প্রচয়িক|—collection 

প্রচিত-_-001160660 

প্রণোদন—driving ট 

প্রতিক্রম_reversed or inverted order 

প্রতিচাবিত_—cir ulated 

প্রতিষ্ঠাপত্—promissory note 

প্রতিপণ—barter 

গ্রতিপ্রতী--৪ counterpart 

প্রতিবাচিক_an৪wer - 

প্রতিভা--কাবয্সিত্রী-—genius for action 

প্রতিভা__-ভারযিত্রী--£50185 for: ideas, or or imagination 

প্রতিমান_& model, pattern 

প্রতিলিপি_ copy, transcript 

প্রতীপগমন—_ retrograde movement , 

প্রত্যক্ষবাদী-_ 0216 who ‘admits of no-other evidence - 
than perception by the senses টি 

প্রত্যক্ষসন্ব—determined hy the. evidence of the senses 

প্রত্যভিজ্ঞা } — recognition 

প্রত্যভিজ্ঞান . 

শ্রভাতিননন ] returning a salutation 

প্রত্যচ ন - “ 

প্রত্যরণ্য- near or in 5. forest 
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। প্রত্যুঙ্জীবন-_:চ5::0805 to life ELIE 
প্রথম কর--৪. primary rule bls 
প্রপাঠ_chapter of a book’ 
প্রবাচন-—proclamation 
প্রলীন—dissolved 
প্রসাধিত_ornamented 
প্রাগ্রসর—foremost, progressive 
প্রাণবৃত্তিঁvital function 
প্রাণাহ_—cement used in building 
প্রাতসন্তণন—matutinal 
প্রাতিভঞ্জান—intuitive knowledge 
প্রেক্ষার্থ--101: show 
প্রেক্ষণিকা - exhibition 
প্রোপ্লোল_—moving to and fro 
প্রৌঢ় যৌবন—prime of youth 
- বিঞ্ণ—stationary 
বন্তমাত্রা--206:5 outline of any subject 
বাগ জীবন—buffoon - 
বাগ ডম্র_—৪grandiloquence " 
বাতপ্রাবর্িম irrigation by wind-power 
বাগ ভাবক —promoting speech, with a taste for words 
বিচিতি_ collection 
বিষয়ীকৃত -realised 
বৃত—elected . 
বশল্গম-—influenced 
ভঙ্গীবিকার_—distortion of features. 
ভনিষ্ণ_progressing 
ভিন্নুক্রম---0৮ of order 
ভূমিকা = বাড়ী তলা, যথা চতুভূমিক _four-storied 
ভেষজালয়_dispensary - ০ 
ভ্রাস্ৃব্য cousin 
মণ্ডল কবি-_9. poet for the crowd 
মনোহত disappointed 
মায়াত্মক-_-21990:5 
যুদ্রালিপি--136505750 
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মুমূর্যা —desire of death 

মৃদুজাতীয়—somewbhat soft, weak 

মৌল— aboriginal 

যথাকথিত-_2.5 already mentioned 

থাচিস্তিত-_ 25 previously considered - fl 
যথাত accurate | ~~ 

যথান্ণুপুর্ব-—according to a regular series 
ষথাপ্রবেশ্_according as each one entered Ee 
- - * ( 0744 সম্বন্ধে) 
যথাবিত্according to.one’s means. set ৰ 

যথামাত্র-:9050:8108 to a particular তে EE 

ষন্তকর্শ্মকার_—machinist 

যন্তৰৃহ_manufactory 

যন্ত্রপেষী grinding mill, দাতা 

যমল গান—duet song 

বলরোল- 91108 

রোচিঞ্ণ—elegant 

লঘুখটি.কা_-6995 chair 

লোককাসন্ত—popular 

লোকগাথ!—folk-verses 

লোকবিকুদ্ধ-_01095০৭ to public opinion 2 

শঞ্তিকুঠন—deadening of a faculty 

শঙ্কাশীল —diffident, hesitating : 

শয়নবাস—sleeping garment 

শিঞ্জা, শিপ্জান_—tinkling sound . 

শিথির flexible, pliant 


. শিথির_]০০৪e . 


শিল্পতীবী--2:6159.0 

শ্রিবিধি__1:5158 of art 

শিল্পালয়-- art institute 
শ্বীল—winking, blinking 
¥—slippery, polished 

স্থুথোত্ম relaxed effort 
সংকেত্তমিলিত-met hy appoiutment 
লংকেতম্থান_—place of assiguation 
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সংক্রমণকা--5. gallery | | 
সংবাগ-- 61751706106 

ংলাপ_conversation 
সৎকলা--৪, fine art 
স ্যস্ক 


শ্যন্তন 
সময়চ্যৃত—neglect of the right time 


— belonging to the présent day 


- সমাহর্ভী collector-general 


সমুহকাৰ্য্য—business of a community 


< ot সুল্্রতিবিদ্_kn০ wing only the present, not 


চি 


what is beyond 
সহজ্প্রণেয়—easily led 
সহধুবী—colleague 


+ সাত্বিক. ভাবক—promoting { the quality of purity, natarel 


সাংকথ্য_—conversation 


- সীতাধ্যক্ষ—the head of the agricultural department 


সীমাসন্বি--meeting of two boundaries 
স্থপ্ত—slipped ০ 
সুপ্—lithesome, supple | 
সুশ্নন্ত-—delicate 

সৌচিক tailor 

দীবেষী_niogynist 

স্মীময়--effiminate এ 
স্কায়িত-_-5199,00178 ৪ 
স্ফিরtreuulous j 
শস্রগোচর-—০ne’s own range or sphere 
স্বচর-—5elf-moving 

স্বপ্রভুত৷—arbitrary power 

স্ববহিত—selfimpelled 

স্ববিধি_০n€’8 010. rule or method 

স্বমনীষ!_—০wn judgment or opinion 
স্বয়ম্বশ—independent 

স্বয়ঘহ_self-moving 


ত 
ki ক ] 79817580902 
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্বয়যুক্তি—-voluutary testimony 

স্বসম্বে ্য--intelligible to one’s self 
স্বসিদ্ব৪pontaneously effected ' 
স্বাবমানন!—৪elf-contempt 

শ্বৈরবর্তী-_19]10 205 one's own inclination 

ম্রন্তর, সপ্তর|-—couch, sofa. 5 
স্রোতোষষ্প্রাবরম_water-power motion irrigation 


হস্তপ্রাবম—hand-power motion irrigation 
ন্বদঃ়ভাবক promoting the feelings and sensations, 


moved by sentiménts 


গ্রীরবীন্দ্নাথ ঠাকুর 


৮11? 


আঙ্কিক শব * | 

সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকার পঞ্চত্রিংশৎ ভাগের প্রথম অঁঞ্চে প্রীযুত বিভূতিভূষণ দূত “শব্দ- 
.সুংখ্যা-লিখনপ্রণালী* নামে এক চিত্তাকর্ষী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এমন রচনা-পরিপাটী, 
বন্তনিদেশি, পদবিভাগ, দেশদেশাস্তরে অনুসন্ধান, উপসংহারে অন্থ্সন্ধানফল কদাচিৎ 
দেখিতে পাই। তিনি এবং অন্তে পাশ্চাত্ত্য অথুবীক্ষণযন্ত্র ঘারা আমাদের গণিত-বিস্ব| নিরী- 
ক্ষণ করিতেছেন। আমি এখানে দুরবীক্ষণ যোগে কিঞ্চিৎ দিগ রর্শন করিতেছি। 

১। অঙ্কের উৎপত্তি 

হাতের দশ আঙ্গুল হইতে, এক হইতে দশ গণনার উৎপত্ভি। নিবক্ষর জনে কখনও ১, 
পর্য্যন্ত গণিয়া একাদশ জানিতে একটা গুটী দেয়, কখনও ২* পরাস্ত গণিয়া এক কুড়ির গুটী 
দেয়। এইরূপ একদশ, ছইদশ, কিংবা এক কুড়ি, ছুই কুড়ি গণিয়া গণিয়া চলে। 
কোন ভ্রব্যের বৃদ্ধি কিংবা ক্ষয় মনে রাখিবার নিদিত্ত কীথে সিন্দুরের কিংবা হলুদের 
ফোটা দেয় ) কখনও ডৌরে গাঁইট দেয়) কখনও বা হাড়িতে কড়ি কিংব! গুটী 
রাখে। মনে রাখিবার এই স্বাভাবিক উপায় পূর্বকালেও নিশ্চয় ছিল । অন্জ্ঞ 
বিফবী উপহাস করে; বলে, আমাদের দেশের সাধারণ লোকে তাহাদের বয়স বলিতে 
পারে না। কিন্তু ভাবে না, লিখিতে পড়িতে না জানিলে জন্ম-বৎসর লেখা হইতে পারে না। 
যদি বয়স মনে রাখিতে হয়, তাহা হুইলে বৎসর বৎসর একটি করিয়া গুটী রাখিতে হইবে। 
. বেদের কালে, বৎসর গণিতে কুশ রাখ! হইত, এবং ব্রাঙ্মণ-কালের কালজ্ঞেরা ক্লোকে ছড়া 
" ববাধিয়া রাখিতেন; বৎসরসংখ্যা যত বাড়িত, ছড়াও তত লম্বা হইত। { পরবর্তী কালে 

বয়স গণিবার নিমিত্ত জন্মতিথি কিংবা! জন্মনক্ষত্র-পালন বার্ষিক একটা কৃত্য হুইয়াছে। 
| ২। আঙ্কিক শব্দ 
_.. এক,দ্ধি, ব্রি প্রহৃতি সংখ্যাবাচক শব্দ কবে রচিত হইয়াছিল, কে জানে? বেদ- 

নংহিতার কালে এই সকল সংখ্যা-বাচক শব্দ দ্বারা গণনার কাজ চলিয়া যাইত। কিন্তু সেই 
সময় হইতেই কয়েকটি ছন্দের নাম সংখ্যা-বাচক হইফ্লাছিল। এক এক ছদদ যত অক্ষর, তত 
সংখ্যা জ্ঞাপন করিতে বেদের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের খমি সে সে ছন্দের নাম করিতেন! যেমন, 
একটা বৈদিক ছন্দের নাম ছিল বৃহতী। এই ছন্দে ৩টি অক্ষর আছে। ব্রাহ্মণের খষি ছত্রিশ 
না বলিয়া বৃহতী বলিতেন। এ বিষয় শ্রীযুত দত্ত সবিশেষ বৰ্ণন! করিয়াছেন। এ যে কোন্‌ 
কালের কথা, কে নির্ণয় করিতে পারিবে? আমার যৎসাধান্ত অস্থমানে কলিযুগ আরস্তের 
অর্থাৎ খ্রীঃ পৃঃ ৩১২ অব্য পুর্বে এই রীতি আরম্ভ হইয়াছিল। তদবধি কালক্রমে অন্ত 
কতকগুলি সাধারণ শব্দ, সংখ্যা বুঝাইতে সাক্ষেতিক হইয়াছে | এখন পাঠশালার 
বালকেও শেখে, একে চন্দ্র, ছুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, ইত্যাদি । যাবতীয় গণিত জ্যোভিষে 


* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মামিক অধিবেশনে পঠিত (১৩০৬, ২৬এ মাধ)। _ 
+ Cavsm-sydsa, By B. Shamasastry. 
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এইরূপ সাঞ্চেতিক শব্দের প্রচুর প্রয়োগ হইয়াছে। এখনও. সংস্কৃতে গ্রহগণিত 
রচনায় এই রীতি চলিতেছে। এই লে দিন বৌঁধাইর গ্রীযুত 'বেঞ্কটেশ বাপুজী 
কেতকর তাহার গ্রহগণিতাদি গ্রন্থের যাবতীয় সংখ্যা সাঙ্কেতিক শব্দে প্রকাশ 
করিয়াছেন। প্রত্যেক শাস্ত্রের পরিভাষা আছে। আফ্কিক ' শব্দ, গণিতশান্ত্রে পারি- 
ভাষিক। চন্দ্র একটি। ইহাকে ইন্দু, বিধু ইত্যাদি যাই বলি, সেই এক চন্দ্র । গণিতশাঙছে 
সংখ্যা-প্রকাশে, চন্দ্র =>, চন্দ একটি সংজ্ঞা। আয়ুর্কেদে চন্ত্রঃ হইয়া গিয়াছে কপূর, এবং 
চিন্্রম! স্বর্ণ । আমরা কিন্তু চন্দে রজত দেখিয়া “াদি' করিয়াছি, এবং টাদা বলিলে চক্জাকার 
রৌপ্যথণড বুবি। যোগ-বিদ্ধায় চন্্রনাড়ী ="ইড়ানাড়ী, ইত্যাদি। যিনি যেঃবিষয়ের স্টা, 
তিনি সাদৃশ্য দেখিয়া স্ব-শান্সের পরিভাষা করেন। পরে পদ ও অর্থের ইতরেত্র অধ্যাস্হেতু 
একটি বলিলে অপরটি বুঝায়। লোকে বলে, শ্রান্ধে ‘ষোড়শ’ হইয়াছিল; যে সক্ষেতটি জানে, 
সে বুঝে ষোড়শ উপচার। এইরূপ, নাধ-যোগীর! দীক্ষাকালে “দ্বাদশ: গ্রহণ করিত। এই 
দ্বাদশ” তাহাদের পারিভাষিক । তেমনই, “গোরক্ষ-বিজরয়ে"র ও “জ্রীকৃষ্ণকীর্ভনে”র “দশমী 
ছুয়ার' যোগশাস্তরের এক পরিভাষা । দেহের 'নবদ্বারের অতিরিক্ত “শমী” শব্দ দ্বারা 
কণ্ঠনালী বুঝাইত। এই হেতু “দশমী” ভ্্রীলি্গ ' পদ। যোগীরা জিহ্বা দীর্ঘ করিতেন, 
পশ্চা্দিকে বাকাইয়! তাহার অগ্র দ্বারা “দশমী দুয়ার” রোধ করিতেন।' গ্রামেও 
দেখি, “টা” বলিলে এক শত টাকা বুঝায়। যেমন “বিবাহে ক-টা খরচ হইল?” 
এখানে বশ্টা-্কয় শত টাকা। এইক্সপ, . “এক পোয়া বলিলে পঁচিশ টাকা বুঝায় । 
ইদানীং কেহ কেহ দ্বাদশ “শতক” লিখিয়া বলিতেছেন, দ্বাদশ শ্রীষ্ট শতাব্দ বুঝিতে 


হুইবে। শতক, শত-ুব্যের সমষ্টি। এতদ্বারা শত বৎসর, তত্থুপরি শ্রীষ্ট শত বৎশর বুঝিতে . : 


হুইবে। অতএব দেখা যাইতেছে, জাঙ্কিক শব্দ রচনা স্বাভাবিক ক্রমেই হইয়াছে; 
আকন্মিক ভাবে হয় নাই। : 
৩। শাক শব্দের প্াচীনভা 

বরাহের “পঞ্চসিদ্ধাস্তিকা”র পাঁচখানি সিদ্ধান্ত বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে “পিতামহ- 
সিদ্ধান্ত” ৮* খ্রীষ্টাব্দে শোধিত হইয়াছিল। ইহার মূল যে কত প্রাচীন, তাহ! জানিবার উপায় 
নাই। তবে ইহা যে সীঃ পুঃ ১৪শ শতাব্দের বেদা -জ্যোতিষের সংস্করণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
লগধ নামে এক ব্যজি পাজি গণিবার সুত্র করিয়াছিলেন | তাহাকে ধরিয়া বেদাঙ্গ জ্যোভিষেব 
উৎপভি। অতএব শ্রী পৃঃ ১৪শ শতাবের পূর্ব হইতে “পিতামহসিদ্ধান্তে"রব মূল চলিয়া 
আঁসিতেছিল। -বরাহের “বনিষ্ঠ-সিদ্ধান্তে্র মূল আরও প্রাচীন । কিন্তু থিবো সাহেব যে 
পুথি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পাঠ অপ্তদ্ধ, স্থানে স্থানে অসম্পূর্ণ। পণ্ডিত ভগবান্দাস 
পাঠক তাহাকে ধথামতি শুদ্ধ করিয়া লইয়া বলেন যে, তাহা ১৯:৫ খ্রীঃ পূর্কাব্দের 
কোজাগরী পূর্ণিমা ' হইতে গণিত হইয়াছে} ইহার পূর্বের সিদ্ধান্ত পাওয়া! 
যায় নাই। বেদাঙ্গ প্যোতিষের পিতামহ-সিদ্ধান্তে” মাস অমাস্ত, .”বসিষ্সিদ্ধাস্তে 
মাস পৃিমাস্ত, এবং কার্তিক মাস হইতে আরম্ভ।.. কার্তিক হইতে 'পূর্ণিদান্ত 
মাস গণনা বহু" প্রাচীন। রেদাঙ্গ-জ্যোতিষের সময়ে দে রীত্বির পরিবর্তন হয়। 


বঙ্গাব্দ ১৩৬৬ এ . আঁক্কিক শব্দ : "২১৭ 
ইহাতেও অঙ্গমান হয়, বেদাক্ষ-ল্যোতিষ অপেক্ষা “বসিষ্ঠ-সিদধান্ত” প্রাচীন । উক্ত পাঠক, 
মহাশয় গণিত ছারা প্রমাণ করিয়াছেন, বরাহের “পৌলিশসিদ্ধাস্ত” ৫১ গ্রষট পূর্বান্দে এবং 
ধ্নুর্য্যসিদ্ধান্ত” ১২৯ কিংবা ১৩৮: ইঁষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল।* অন্য কারণে আমি মূল “হূর্য্য- 
সি্ধান্তেকর এই কাল অনুমান কবিষাছিলাম। পবে প্রদত্ত আঞ্কিক শব্দ দেখিলেও এইরূপ 
প্রাচীন মনে হইবে। অতএব যদি ভ্যোতিষ-শাঙ্ছেব জন্য আদ্ষিক শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে, 
তাহা হইলে বেদের ব্রাহ্মণের পরেই হইয়াছিল । | 


৪। আছঞঙ্কিক শব্দ প্রয়োগের দোষ গুণ 
গ্রীযুত দত সাঙ্কেতিক শব্দ দ্বারা সংখ্যা-প্রকাশের দোষ গুণ দেখাইয়াছেন। কোন 

শাস্ত্রের নৃতন নৃতন পরিভাষা করিলে যে দোষ, এখানেও সেই দোয়। পূ্বপ্রচলিত পরিভাষা 
না জানিলে, কিংবা নূতন পরিভাষা করিতে গেলে- বিকল্প ঘটিয়! যায়। এই দোষ 
পরিহারের উপায় নাই । কিন্তু গুণ অনেক। 
_.. লাক্কেতিক শব্দ দ্বারা সংখ্যা প্রকাশে, -ব্যাকরণের সমাসের অনিশ্চয়ে পড়িতে হয না। 
“একং শতং*, ইহার অর্থ ১০০১ কিংবা ১০১। সায়ণ এক্রি-সপ্ত" পদের তিন প্রকাব অর্থ 
করিয়াছেন। ভ্রীযূত দত্ত সে তিন প্রকার অর্থ উদ্ধার কবিয়াছেন।” রাজ! পবীক্ষিতের কাল 
সম্বন্ধে বাস্থপুরাণে আছে, 

মহাদেবাতিষেকাভ, জন্ম যাবৎ পরীক্ষিতঃ। 

এক-বর্ষ-সহম্্ং তু জেয়ং পঞ্চাশছুভরম্‌॥ 
" বায়পুরাপের এই কাল নির্দেশ নানা প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। “একবর্ষবহমং*, ১৪০০ 
কিংবা! ১০*১ বর্ষ। ইহার সহিত ৫* কেহ যোগ, কেহ বিয়োগ করিতে বলেন। আমরা 
এখন পুবকাল হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে, সে কালেব ভাষা ঠিক বুঝিতে পারি না। যে কালে 
লিখিত, সে কালের লোক প্রকৃত অর্থ অবশ্ত বুঝিত। ছন্দোবদ্ধ গ্লোৰু রচনা, সাধারণ 
সংখ্যাবাচক শব্দ দ্বারা অসম্ভব হইত। গ্রহগণিতে অসংখ্য সংখ্যা আবস্যক হয়। প্রথম প্রথম 
সাধারণ সংথ্যাবাচক শব্দ ও আঙ্কিক শব্দের মিশ্রণে নান! সংখ্যা প্রকাশিত হইত। পরে 
আক্ষিক শব্দ বৃদ্ধি পাইয়া মিশ্রণের প্রয়োজন হ্রাস পাইয়াছিল। 


৫। ' অঙ্কের বামা গতি 

নিরক্ষর জনে লিখিতে পড়িতে জানে না, কিন্তু ভাষা জানে, গণিতে শেখে। প্রায়ই কুড়ি 
পৰ্য্যন্ত গণিতে পারে, দ্রশ দশ করিয়া গণিতে বলিলে দশ দশ করিয়া গণে। ‘অঙ্ক’ শব্দের অর্থ 
চিহ্ন। কাধে হউক, কাঠের পাটাতে হউক, .দ্বাড়ি চিহ্ন করিয়া যায়। বাম হইতে দক্ষিণে 
একটি একটি করিয়া চিহ্ন দ্বেয়। দক্ষিণ হইতে বামে কিংবা উপর হইতে নীচে, দাড়ি . 
কাটিতে দেখা যায় না। যে স্বাভাবিক কাবৃপে আমরা বাম হইতে দক্ষিণে দক্ষিণ হস্ত প্রদারণ 
দ্বারা শব্দের অক্ষররূপ চিত্র করিয়া থাকি, অন্য চিহ্নেও তাই কবি। দ্রশ দশ গণিতে হইলে 
সে প্রতি দশক চিহ্ে বিশেষ করে, হয় ত সেটা লম্বা করে, হয় ত চেরা করে। প্রথমে দেখে, 
শেষ দশকের পবে কয়টা! দাড়ি আছে। পরে দেখে, কয়টা দশক চিহ্ন খিয়াছে। যদি পনরটা 





* Hindu-Aryan Astronomy 5 by Pandit Bhagawan Das Pathak, Debra, Dun, 1920. 
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দাড়ি, থাকে): বলে-_পাঁচটা বেশী এক দশ। সংস্থতে বলি, পঞ্চদশ অর্থাৎ পঞ্চোত্তব-দশ। 
উতর শব্দের অর্থ-:উর্দ,-অধিক। যি কুড়ি কুড়ি গণিতে হয় তাহা হইলে বলে, পাঁচ কম 
এক (কুড়ি ।.. কিন্ত. যৃদি. পঁচিশটি দাড়ি হয়, তাহা হইলে,পাঁচ বেশী এক কুড়ি’, কিংবা পাঁচ 
বেলী মুই দশ। সংস্কৃতে.পঞ্চবিংশতি’। এখানে বন্ততঃ পঞ্চ-দ্বিদশ। লক্ষ্য করিতে, হইবে, 
_ পথম পঞ্চ, তার পর বিংশতি। এইরূপ, অষ্টোভরশত, প্রথমে, আট, পরে শত।' 
একদশ পাঁচ, হুই দশ পাঁচ, কি একশত আট, এইরূপে যে নিরক্ষরেরা. বলিতে পারে না 
তা নয়। কিন্তু প্রথমোক্ত রীতি স্বাভাবিক মনে হয়, গুরু সংখ্যা. প্রথমে বলিতে তাহার প্রবৃত্তি 
হয় না, লঘু সংখ্যা বলিতে আয়াস কম লাগে। ‘অর্থাৎ, এইরূপ গণনার রীতি নোবিস্তা বার! 
“বুঝিতে পারা যায়। আমর! যখন জোড়া জোড়া সংখ্যা বলিয়া আসঙ্ন-সংখ্যা, প্রকাশ করি, 
তখনও এই রীতি। বলি, পাঁচ সাভটা, দশ বাটা বিশ পঁচিশটা, ইত্যাদি। সাত-পাঁচ 
- ববনায় চিন্তাধারার বিপর্য্যয় বুঝি। টিনা 
পঞ্চদশ, পাঁচটা আর দশটা, ছি টা রা কিংবা! ছয়টা আর নয়টা, ইত্যাদি 
দ্বব্যের যোগ-ফলে পঞ্চদশ নামক পিও। পাচে বাণ, দশে দিক্‌ ; অতএব পঞ্চদশ -্তবাণদ্িক্‌ 
কিবা দবিক্বাণ। এখানে পিও ভাগ করিয়া পঞ্চদশ এই সংখ্যা প্রকাশ করিতেছি। পিগাংশ 
বামে কিছা দক্ষিণে রাখিতে পারি, কোন্টা বামে, কোন্টা দক্ষিণে বিচার না করিতে পারি। 
কিন্তু বাস্তবিক করিয়া থাকি। একটা মোড়কে দশ টাকা, আর একটায় পাঁচ টাকা থাকিলে 
রশ টাকার মোড়কটি কাছে রাখি, তার পর পাঁচ টাকারটি। - 
যখন অফচিহ দারা সংখ্যা ব্যক্ত করিব, তখনও কাধের দীড়ির শ্রেণীর অনুসরণ করি। 
পঞ্চদশ, প্রধমে দশটার দাড়ি, পরে পাচট!। দশের চিহ্ন যদি“ ও পাঁচের চিহু 'প” হয়, 
তাহা হইলে লিখিব দপ, কিন্তু পড়িব পঞ্চদশ. আফিক শবে বাণদ্বিক্‌। সংস্কৃতে ১৪৪২ অক 
"পড়িতে হইলে দ্বিচত্বারিংশ্ধিকচ্তুর্দশশত বলা হয়। প্রথমে “মাদিপস্থানের অন্ধ, পরে 
বামা গতিতে অন্ত্য স্থানের অঙ্ক বাম গতি এই সনে যাবতীয় অকে বামা গতি 
“চলিয়া আনিয়া থাকিবে। 
বড় বড় সংখ্যা শুনিয়া লিখিতে হইলে, বামা গতিক্রমে লিখিয়া গেলে, অঙ্কের স্থানে ভুল 
'হয়না। নানা সংখ্যা পরে.পরে লিখিতে হইলে দক্ষিাগতিক্রমে অঞ্চপাতে ভুল হইতে 
পারে। চারি লক্ষ বত্রিশ সহল্র লিখিতে; হইলে.০২এর পর কয়টা শূন্ত বলিবে, তাহা ভাবিতে 
হয়।.. কিন্ত শক্ত শুন শুষ্ক, ছুই তিন চারি রলিয়া গেলে সংখ্যাটি যে সে নির্ভুল লিখিয়া দ্বিবে। 


৬। - অঙ্কের স্থানীয়মান 
' বোধ হয়, প্রথমে অন্ধের স্থানীয় মান হয় নাই। দশক, শতক, সহস্রক ইত্যাদির পি 
এবং এক ছুই তিন**নয় বোধক পিণ্ড পৃথক রাখিয়া, তাহাদের সমষ্টি দ্বারা পূর্ণ সংখ্যা গণিত 
হইত। পরে পৃথক পিণ্ড স্থাপন না করিয়া মনে মনে রহিল। অঙ্কের স্থানীয় মানের 
সূত্রপাত হুইল। পশ্চিম দেশের বিদ্বানেরা বলেন, পুর্বকালে এ দেশে লিখন জানা ছিল 
মা; লোকে সব মুখস্থ করিয়া রাখিত। ঘৈপায়ন. ব্যাস, বেদ বিভাগ করিলেন ; 
মুখে মুখে করিলেন, এবং মুখস্থ করাইয়া দিলেন/_কথাটা আমার বিশ্বাস হয় না। 
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বেদের মন্ত্র বকাল যাবৎ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা হইত। কিন্তু বৈষয়িক ব্যাপারও মুখে মুখে” 
সম্পন্ন হইত কি? বেদের পণি, বণিক ছিল। তাহারা কোনরূপ 'চিহ্ষারা! বড় বড় 
আদান প্রদান লিখিষ! রাখিত না, ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে কি ন, জানি না। প্রাচীন 
বেবিলন ও মিশর লিখিতে জানিত; আর তত্তুলা সভ্য আর্ধজাতি জানিত নী, তাহাদের সহিত 
₹ মিশতেন, এক-ব্যে হইয়া াঁকিতেন না, তথাপি তাহাঁের বুদ্ধি গ্রহণ করিতে পারেন নাই, 
. ইহাও বিশ্বাল হয় না। এ বিষয়ে এত দিন ধরি বা সন্দেহ ছিল, সিন্ধু প্রদেশের ' 
নূতন আবিষ্কারের পর সে সন্দেহের মূল উৎপাটিত হইয়াছে। সিদ্ধুদেণের প্রাচীন অধিবাসী ' 
স্ুমেরী বিদেশী হউক, কি সৌবীর স্বদেশী হউক,তাহাদের নিকটবর্তী আর্ধেরা বাক্যকে চিত্রিত * 
করিবাব বুদ্ধি জুমেবীয়ডিত্র দেবিয়াও শিথ্তে পারেন নাই, ইহ! অবিশ্বান্ত। অন্ষর-মাত্রেই 
চিত্র। আর, সে চিত্রেব প্রথম কল্পনায়: নিশ্চয়ই প্রাকৃতিক: বস্ত অবলহ্িত হইয়াছিল। 
ধহু পরে ১, ২,৩ ইত্যাদি চিহ্ছের কল্পনায় এক দাড়ি, ছুই দাড়ি, তিন দীড়ি ' ইত্যাদি যে-' 
ছিল, তাহ! এখনও বর্তমান অক্ষরের আকারে কিছু কিছু আছে।* 
কৌটিল্যের সময়ে লেখাপড়া প্রচুব ছিল। তাহার অক্ষপটলে গ্রসেশ করিলেই সারি * 
সারি সাজানা “উপস্থানে ( থাকে ) নিবন্ধ পুস্তক” দেখিতে পাওয়া যাইত। গাণনিক যাবতীয় - 
আয়-ব্যয়, হাস-বৃদ্ধি, এবং কারণিক ( কেরাণী ) রাজ্যের যত খবর 'লিখিত। কুপ্যাধ্যক্ষ বন 
» হইতে তালী, তাল ও তভূৰ্ “পত্র”, এবং পলাশ, কুসুন্ত ও কুদ্ধুমের' ফুল যোগাইতেন। বোধ" 
হয়, সে কালে মসীব প্রচলন হয় নাই, তাঁলী ও তালপত্রে লৌহ-লেখনী দিয়! লিখিয়া, ও ' 
সকল ফুল ঘমিয়া লিপি স্পষ্ট করা হইত। ০ দ্বর্ণিত” হইত, “লিখিত”' 
হইতে পারিত না। , 
| নিলি বারেক রন ইহা ধর শ্রীযূত দণ্ড অন্কের স্থানীয় 
মানে আসপিয়াছেন। আমার বিবেচনায়, এই অনুমানে ভুল আছে। কথাটা একটু বিচার" 
ধরি। কৌটিল্যের অক্ষ-পটলে আয় ও ব্যয়ের:কথা ৷ অর্গ-শালায় সুবর্ণাধ্যক্ষ থাকিত। 
এখানে-অক্ষ শব্দে ‘সুবর্ণ’ (মুদ্রা) বুঝিতে হইবে । অক্ষ ও কর্ষ এক অব্য। কর্ষেব নামান্তর _ 
সুবর্ণ ছিল। এই হেতু. অক্ষ অর্থে সুবর্ণ। তুলামানপৌতব অধ্যায়ে, তুলা ( তুলদীড়ী ) 
নিশ্বাণের কথা আছে। সাধারণতঃ তুলর্দাড়ী সমৰৃত্ত না হইয়া দক্ষিণ পার্ষে-স্থল কর! হয়। 
সমবৃত্ত তুলায় দণটির ব্যাস সর্ধত্র সমান। এইরূপ 'কাঠের তুলা, কাপাস ও - 
কাপাস সত! ওজন করিতে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কৌটিল্যের সমন তুলা” 
ধাতুনিমিতি। লম্বায় ৭২ আঙুল (৩হাঁত), ওজনে ৩৫ পল। ইহাব' -পাল্লার : 
*ওজন ৫ পল। লিখিত আছে, (সুতা দিয়া ঝুলাইয়! ) প্রথমে দণ্ডটি ‘সমান’ করিবে। তাহার 
পর; ১কর্ষ, ২কর্ষ, ৩কর্ষ, ৪কর্ষ রা ১পল, ২পল, ক্রষে চ*পল-। -১*পলের পর ১২পল, ১৫গল, - 
২*পলে চিহ্ন করাইবে। তারপর ৩০, ৪১, ইত্যাদি দশোতব ক্রমে ১০০ পর্যন্ত “সম 
করাইবে (সমকরণং কারয়েখ)। তাহার পব “অক্ষেষু নান্দী পিনন্ধং কারয়েৎ। 1 যুত 
দত্ত হুই টাকাকারের মতাক্রসারে লিখিয়াছেন, ০০০০১ . 


ক See also, The Art of Writing in Ancient [২৫০ ৮ 08৪, 
‘Caloutta University ৬ 


+ শাঁমশান্তিকৃত সংস্করণে, “ততঃ কর্ষোত্তরং পলং পলোত্তরং স্বাদশপঞ্চনশবিংশতিরিতি রয়েৎ ॥*  শ্রয়েং” 


+ 
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পাঁচ এবং সমস্ত পঞ্চগুণ সংখ্যা ‘অক্ষেষু’ পদে বিবক্ষিত হইয়াছে । ইহার দ্বার! পঞ্চম দশম 
পঞ্চদশাদি সংখ্যা বিবক্ষিত হইয়াছে ।” কিন্তু তিনি ইহাদের ব্যাখ্যা ঠিক মনে না করিয়া 
লিখিয়াছেন, “২৫, ৩৫১ ৪৫ ইত্যাদি পলমানজ্ঞাপক স্থানই যে নান্দী-চিছিত করিবার কথ! 
কৌচিল্য বলিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।” কিন্তু কাহারও ব্যাখ্যা আমার মনে 
লাগিতেছে না। (১) ‘নান্দী পিনদ্বং কারয়েখ, ইহাঁব অর্থনান্দী বেষ্টন করিবে । এখানে 
চিহ্নিত বা ক্ষোদ্দিত করিবার , কথাই নাই। সকলেই জানেন, তুল দড়ি সুতার 
ফাস দিয়া বুলাইতে হয়। এই সুতার নাম বীকুড়ায় ' “নাথ” বা দনাৎ” সংস্কৃত 
নিদ্ধ' শব্দের অপত্রংশ (তুল বা নধী)। , এই স্থভার নাম এখানে নাম্দী। 
নান্দীমুখ শ্রান্ধে হাতে যে স্থতা বাধা হয়, তাহার নাম নান্দী। সণ নান্দীপট কুয়ার 
মুখের নন্দাকার (নাাদার আকারের ) পাট। নান্দী গোলাকার কিছু, এই অর্থ পাইতেছি। 
আমার স্বরণ হইতেছে, শ্ব্ণকারের নিক্তির কাটা ওড়িয়া ভাষায় নন্দী বলে। ইহাকে স্বস্তিক 
বলা চলে। তুলদীাড়ীতে যে “নাথ” চাই, তাহাতে সন্দেহ নাই । (২) এখন কথা, ড'টির 
কোথায় “নাথ” বাধিবে? “অক্ষেযু'। নিশ্চয়ই যেখানে যেখানে চিহ্ন করা হইয়াছে। 
কোথায় কোথায় চিহ্ন করা হইয়াছে? ১পল, ২পল, ইত্যাদি ১০পল, পবে ১২পল, ১৫পল, 
২*পল। তার পর দশ দশ পল পরে পরে। অর্থ ২০ পলের পর আর পঞ্চোভর ন, 
দশোত্তর। ২৫, ৩৫,৪৫ ইত্যাদি, পঞ্চাদি নাই। এই অর্থ স্পষ্ট । অন্য অর্থ হইলে ‘দশোত্তর’ 
স্থানে ‘পঞ্চোত্তর’ হইত। (৩) পাল্লায় প্রতিমান না চাঁপাইয়া পদস্থান পাইবার জো নাই। 
. আর, পদ না পাইলে নান্দী বাধা চলে না। পরিমান" তুলা এইরূপ, কিন্তু ৯৬ আঙ্গুল 
(৪ হাত) লম্বা, দ্বিগুণ ভারী । তাহাতে ১০*পল পদ, ১২০, ১৫০ ও ২০*পল পদ করাই. 
বার কথা আছে। এখানে 'দশোত্তর নয়, বিংশোত্তরও নয়। অতএব বোধ হইতেছে, এক এক 
নির্দিষ্ট ওজনের ভ্ব্য পাইবার নিমিত্ত এই এই তুলা লাখিত। কিন্তু তিন হাত চারি হাত দীর্ঘ 
এবং আরব্য সহ চারি সের আট সের ভারী তুল! হাতে ধরিয়া সুতায় ঝুলাইবার কথা নয়। 
ময়ুরপদ্াকার অধিষ্ঠান হইতে ঝুলান হইত। এবং বোধ হয়, ইহার মাথায় লোহার আংটা 
বন্ধ থাকিত। সেটি নান্দী।. তুলাদ্ নান্দীর গোল ছিদ্রে প্রবিষ্ট থাকিত। দণ্ডেব প্রতিপদ 
চক্র ক্ষুদিয়া দেওয়া হইত। নিশ্বীক্কত চক্রাকার আধারে নান্দী বসান হইত। অর্থাৎ 
‘অক্ষেযু, চক্রেফু। চক্রের পাশে পলের অন্ধ ক্ষোদ। থাকিত। অমরকোষে ‘অক্ষ’ 
শব্দের এক অর্থ চক্র আছে। জেঠোতিষের শাক্ষ নিরক্ষ দেশ ও অক্ষাংশ শব্দের 
‘অক্ষ’ চক্র বুঝি । ‘অক্ষ’ অর্থে অথা হইতে পারে না। 


কাঁরয়েৎ হইবে। *বিংশতিরিতি কারয়েং" ভাল লাগিতেছে না। প্রোকেসরি বলী (70117) কৃত সংস্করণে 
( The Panjab Sanskrit Book Depot, Lalore ) আছে, *বিংশতিরিতি পদ্দালি কারয়েৎ" । দুই সংস্করণে 
অপর বাক্য সমান 1 আমারকাছে কতটা নাই। শাম শামী ইংরেজীতে লিখিন্নাছেন, Symbols such 
ag 1 pala,” 12 16, এ) চা 5. 22570590- সাদী অর্থে টাকাকার স্বস্তি€ বুঝিরাছেন । কিন্ত 
দ্বস্তিক' নুতন চিনা শা টি তাংা রর দানিবে এই অর্থের কিছুই বুঝিতে পারা গেল নাঁ। . 
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টি ৫ ৭। ভগ্লাংশ-্রকাশ - 
অধিভক্ত বর আদদিক ভাগ-কযনা একটু কিন এক টাকার রা ভাগের এক 
ভাগ বলিলে নিবক্ষর..লোকে বুঝিতে পারে না। ইস্ুরের বহু বালক বহু দিন পর্য্যস্ত 
বাক্যটির অর্থ ধরিতে পারে না। কিন্তু ছুয়ানি বুঝিতে পারে, অর্থাৎ টাকায় ষোল আন! 
পাইলে, ছুই আনা যে কত, তাহার বোধ হইতে পাবে। পূর্ববকালেও অর্দ, সার্ঘ, 
'সপুদ, পাদোন, ত্রিভাগোন, এইরূপ ছুই ভাগ ও চারি ভাগ পর্য্যন্ত গণা হইত। চারি 
ভাগ অপেক্ষা হুই ভাগ কল্পনা সহজ । অর্ধের নাম প্দল”। চারিটা সমান ভাগে একটা 
দ্রব্যকে বিভক্ত করিতে না পারিলে পাদ-বুদ্ধি আসে না। এই হেতু মনে হয়, ছন্দের চারি 
পাদ হইতে পাদ-$, নামান্তর চরণ, অংস্রি। “কবিকল্পলতায়” চারি, এই সংখ্যার এক 
সাঞ্ষেতিক শব্দ, ‘বৃত্তপাদ’। এ দিকে কিন্তু শফ (গবাদির খুর ) =} আছে, যদিও কদাচিৎ 
পাইয়াছি। চন্ত্র-বিষ মাপিলে যোল আল্গুল হয়। ইহা হইতে চন্দ্রের ষোল কলা এবং 
কলাস্স্ড। কলা শব্দের বিকারে বাংলা কড়া (আচল )। পূর্বকালে ষোল আনা 
, টাকায় এক-আনা সুদ ছিল। এই হেতু কলাস্তর শব্দের অর্থ সুদ । অন্য কারণে 
পাদ-৪, কলা _ ১৬ হইয়াছিল । ' চারি পাদ্বের প্রত্যেকের নাম পাদ) এবং যোল 
কলার প্রত্যেকের নাম কলা । অতএব পাঁদ= ৪, কলা-১৬। 
গ্রাণিতিকের নিকট কোটিভাগও আমলকবৎ গ্রাহ্‌ পদ্দার্থ। . কিন্তু ভগ্নাংশ সংখ্যা 
সাধারণের পক্ষে দুরহ। এই হেতু অংশের নাম হইয়াছিল, তাহাতে সকলের বোধের 
সুবিধা হইয়াছিল। ভ্রব্যের বোল ভাগের এক ভাগ না বলিয়া, এক কলা। এইরূপ, 
অস্ভাপি গ্রামে আন! দ্বারা কল! বুঝিতে হয়। “এবার ফসল দশ আনা” বলিলে নিরক্ষর 
লোকেও তাৎপর্ধ্য বুঝিতে পারে। মাসের তিন ভাগের ছুই ভাগ ন! বলিয়া ২০ তিথি। 
এইরূপ অহোরাত্রে ৩* মুহুর্ত, নক্ষত্রে ৮:০ কলা, ইত্যার্দি। কাজেই ভগ্নাংশ জ্ঞাপনের 
" আক্ষিক শব্দ আবন্তক হয় নাই। নুক্রূপে ভগ্নাংশ জানাইবার এবং শ্লোকের মধ্যে ভগ্নাংশ 
এড়াইবার এক সুন্দর উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছিল। একটা বৃহৎ সংখ্যা ভাজক ধরিয়া 
উদ্দিষ্ট সংখ্যা ভাজ্য করা হইত। জ্যোতিবে দেখি, একটা ভাজকের নাম কলিযুগ ; 
পরিমাণ ৪৩২০০* বৎসর। আরও সুগ্ম করিতে ইহার দশগুণিত মহাযুগের (৪৩২১০০০ ) 
করনা হইয়াছিল। এই কলিযুগ ও মহাযুগ ব্যবহারিক নয়) গণিতের নিমিত্ত কন্নিত। 
অর্থাৎ যুগ ও মহাযুগ ওঁ এ সংখ্যার সোতক মাত্র। খগবেদের অক্ষরসংখ্য! দাদশ সহ 
বৃহুতী ; অর্থাৎ ১২০০০ ১৩৬-৪৩২০০*। এই সংখ্যা কলিযুগের পরিমাণ ধরা হইয়াছে। 
ইহার দশগুণে এক মছায়ুগ । ইধার পরিমাণ, “সুর্যসিদ্ধান্তে্র ভাষায় - 
খচতুফ্রদা্ণবাঃ 
খ= * খচতুদ্ধ -- ১০০৯, রদ - ৩২ অর্ণব-৪। বামাগতিতে ৪৩২১০০ বৎসর । উৎপল 
ভট্ট “মুলপুলিশসিদ্ধাস্ত” হইতে লিখিয়াছেন,_ | 
খখাষ্টযুনিরামান্বিনেত্রাষ্টশররাত্রিপাঁঃ ৷. ২ ও 
ভানাং চতুর্ুদেনৈতে পর্ব প্রকীততিতাঃ ॥ ০7 : 


সীম 
* শঙ্কর বালকৃফ দীক্ষিতের উদ্ধ ত গাঠ। বোধ হয়, কৌন পুথী হইতে, গীযুত দত্ত এই ন্লোকটি তুলিয়াছেন, 
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চতুর্গে বা মহাবুগে নক্ষত্র ১৫৮২২৩৭৮৪ বার ঘোরে । এখন অঙ্ক করিয়া লও, 
বৎসরে কতবার । - 
৮। আঁঙ্কিক শব্দ সংগ্রহ 

বোধ হয়, পূর্বে আন্ধিক কোশ ছিল। নইলে সকলে সঙ্কেত বুঝিতে পারিত না।: 
ছুইট! ছোট কোশ ছাপা হইয়াছে। পরে একটার উল্লেখ করা যাইবে। “ভারতবর্ষ” 
পত্রের ১ম বর্ষের ২য় খণ্ডের ৫ম সংখ্যায় শ্রীযুত অমৃল্যচরণ বিদ্াভূষণ “বহু প্রাচীন. 
জ্যোতিষ গ্রন্থ দানপত্র, শিলালিপি, প্রাচীন কাব্য প্রভৃতি হইতে সাঞ্চেতিক শব্দগুলি 
সংগ্রহ” করিয়াছিলেন:। তাহার তুল্য সমাহর্ভা বঙ্গদ্েশে আব একটি দেখিতে পাই না। 
যদি তিনি আঁকর ধরিয়া শব্দগুলির পৃথক্‌ পৃথক্‌ তালিকা দ্বিতেন, তাহা -হইলে আমাদের " 
উপস্থিত বিচারে বিশেষ জুবিধা হইত। তালিকাগুলি কালাঞ্ছসারী করিতে পারিলে  - 
সেগুলি এঁতিহাসিক বীজপুট হইত। দুঃখের বিষয়, তিনি 'ইতিহাসের দ্বিক্‌" লক্ষ্য করেন 
নাই। আমি এখানে জ্যোতিষ গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দ, দেশ ও কালামুসারে বিভক্ত করিয়া 
কয়েকটি তালিকা একত্র কবিতেছি। : তালিকাগুলি পরিশিষ্টে দেও! গেল। .- 

১ম তালিকা বরাহ-মিহির-কৃত বিনিাডিক হইতে। ইহার দেশ উদমবিনী। 
কাল ৪২৭ শক। 

২য় তালিকা প্রচলিত সত হইতে। ইহার দেশ অঙ্গত, কাল শকের' দশম 
শতাব্ধ অনুমান.কর! হইয়া থাকে । - 

ওয় তালিকা শতানন্দের “ভাম্বতী*  হইতে। ইহার দেশ পুরী (গদ্ব) -কাল' 
১১২১ শক। 

৪র্থ তালিকা 'গণেশ দৈবজ-কৃতত ' *গহলাঘব” - হইতে। ইহার দেশ রহ কাল- 
১৪৪২শক। _ 
_ ৫ম" তালিকা. রা 'দেশের তিনধানি চির টিন SRNR 
১৫৭৯ শক। একখানি বর্ধধানে' রচিত “জাতকার্ণব*১.১৪৫০ শক। শ্রস্থকারের নাম নাই; 
উপাধি “বরাহমিহিরাচার্য” | দ্বিতীয়খানি বর্ধমান: ও কাল্না; এই দুয়ের মধ্যে রাঢ়ে '- 
বাঘবানন্দকত “সিদ্ধান্তরহস্ত”, ১৫১৩ শক। তৃতীয়খানি বিষ্ণুপুরে মুকুন্দদাসকৃত: - 
‘গ্রহণাটবী”, ১৫৭৯ শক। এই পুস্তক-মুক্রিত'হয় নাই। * 
' শষ্ঠ তালিকা চন্্ৰশেখর সিংহকৃত বিয়া bd ইহার - দেশ পুরী, * 
চাল ১৮১৪ শক। ' ৮ 

এম অঙ্কসংজ্ঞানিঘু ।-- 

৮ম “কবিকল্পলতাস্র সংখ্যাবাচক। | 

এখন তালিকাগুলি দেখি। প্রত্যেক তালিকায় দেখী যাইবে, কতকগুলি শব্দ চাপের 


ডিউক 8515886 mewa rela 
ক্ত 'রাজিপাঃ' স্থানে 'রাত্রয়ঃ’ পাঁইয়াছেন। এট পাঠের তুল; রাজিপাঁ দিশাপতি হইবে। প স্থানে ষ, 
বং ব স্থানে প পাঠ ভুলের- অনেক ০ আছে।' সংস্কৃত" কুণপ' ও 'কুণয়া, হই শব্দে চমৎকার 
ম ঘটিয়াছিল। 

* বর এই দশ ও রণ দে লা ১০ সালের ফাল্গুনের নর জষ্টব্য। 


বঙ্গাব্দ ১৬৩৬) | আছঙ্কিক শব্দ ২২৩ 


মধ্যে নিবেশিত হইয়াছে। এগুলি আন্ধিক সংজ্ঞার পর্যায় শব্দ । যেমন “নেত একটি 
সংজ্ঞা, অর্থ ছুই। ‘নেত্র’ পরিবর্তে দৃক, লোচন, নয়ন ইত্যাদি বলি; সংজ্ঞার অর্থ ছুই 
অনেক স্থলে প্রতিশব্দ দ্বারা সংজ্ঞা বুঝিতে পারা যায় না। এই কারণে এখানে প্রতিশব্দও 

দেওয়া গিয়াছে। . 

(9 দেখা যায়, দেশভেদে কিমা কালবৃদ্ধিতে সংজ্ঞা বৃদ্ধি অল্পই হইয়াছে। পূর্ব 
পশ্চিমের জ্যোতিবীরা সংজ্ঞার অর্থ একই রাখিয়াছেন। পরবর্তী কালে সংজ্ঞাবৃদ্ধি এবং 
সংজ্ঞার অর্থাস্তর হইয়াছে। :,কিন্তু-সে কালে যুদ্রাযন্ত্র ছিল না, এক দেশের সহিত অন্ত 
দেশের সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু পারম্পর্য লুপ্ত হয় নাই। 

(২) পঞ্চসিদ্ধান্তিকার কয়েকটি সংজ্ঞা পরে অপ্রচলিত হইয়াছিল। যথা, স্বর্গতি, 
| নরক=>৯ ; শঙ্গু=১২। এই সময়ে গো =৯, ভ=২৭ আসে নাই। 

(৩ “্ব্ধ্য-সিদ্ধান্তে'র, কুর্রাপি রায়=৩,.নন্দ=৯, জিন বা সিদ্ধ=২৪ নাই। এই 
- সিদ্ধা্তেব টীকায় মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদীও আশ্চর্য হইয়াছেন। ভূপ-১৬ নাই। 
আমরা প্রচলিত স্্ষ-সিদ্ধান্তের কতিপয় অংশ দ্রেখিয়া মনে করি, ইহ! শকের দশম -শভাবে 

সংশোধিত হুইয়াছিল। কিন্তু দেখ! যাইতেছে, ববাহের সময়ে যে সংজ্ঞা চলিতেছিল, 
সে সংজ্ঞা সূর্যসিদ্ধান্তে নাই।. অতএব্‌ অনুমান হয়, এই সিদ্ধান্তে অধিকাংশ বরাহের বছ 
পূর্বের । তখন তিন রাম, নব নন্দ,.যোল ভূপ খ্যাত হয়. নাই। বরাহ ও সর্ধসিদ্ধান্তের 
অতিরিক্ত সংজ্ঞা বহ্মপ্ুপ্তে নাই। তাস্করাচার্য দেখা হইল না) . বোধ হয় তাহাতেও নৃতন 
ংজ্ঞা নাই। 

(৪) *ভাম্বতী”তে অঙ্গ, তর্ক, অরি=৬, মঙল --৮গ্রহ =>, ঘন (জলদ)-- ১৭১ মরুৎ ও 
তান= ৪৯ । পরবর্তী কালের রাঢ়ের গ্রন্থেও এই সকল সংজ্ঞার ব্যবহার হইয়াছে, কিন্তু মঙ্গল 
-৮ কেবল রঘুনন্দনে পাইয়াছি। গন্ধ্ব শব্দের এক অর্থ অশ্ব, অশ্ব=৭। ভাম্বতী, অশ্ব 
যা তুরজম ন! বলিয়া গন্ধ বলিয়াছেন। কিন্তু রাঢ়ে গন্ধর্ব চলে নাই, আর অন্ত পুস্তকেও 
পাই নাই। 

(৫) পগ্রহলাঘবে” মরুৎ= ৫, স্বর্গ =২১ হুইয়াছে। 

(৬) রাঢ়ের তিনখানি গ্রন্থের আঁঞ্চিক শব্দের বিশেষ আছে । ইহাতে মনে হয়, এক এক- 
খানি এক এক স্থানে প্রচারিত ছিল। পজাতকার্ণবে” মাস-” ১২ লোক বা ভূত. ১৪, 
মৈত্র -১৭, সমিধ = ২১ হইয়াছে। মৈত্র. ১৭ শ্ৰীনিবাসের “দ্ীপিকা”য় আছে। ” *গ্রহণাট- 
বীস্তে আত্মা=৫; পুরাণ, কোষ, আকাশ-১৮ হুইয়াছে। “জাতি”-২২ আসিয়াছে। 
পসিদ্ধাস্তরহন্তে” এমন নূতন সংজ্ঞা পাই নাই। দেখা যাইতেছে, ফল জ্যোতিষীরা গাণিতিক 
ও পৌরাণিক সংজ্ঞার প্রভেদ করিতেন না । 

(৮) পসিদ্ধাত্বদর্পণ” বৃহৎ গ্রন্থ, নানা বড় বড় ছন্দে রচিত। এই কারণে ইহাতে বছ 
প্রতিশব্দ আসিয়াছে। ব্যব্ষেরম” যে গর, পৃষৎক’ যে বাণ, তাহা বুঝিতে অমরকোষ কণ্ঠ 
রাখা চাই। ইহাতে কয়েকটি প্রাচীন সংজ্ঞা আসিয়াছে। - 

€») “ক্যোতিংশান্্রনিৎপ্ট,* পুন্তিকায় “অন্ধসংজ্ঞানিথণ্ট,: আছে। কৰ্ণাটক লিপি 
হইতে নাগরাক্ষরে বোয়াইতে “লক্ষ্মীরেঞ্ছট্শবর”-মুত্রণালয়ে মুদ্রিত :হইয়াছে (শক.১৮১৮)। 


২২৪ - - সাহিত্য-পরিষৎপত্রিক! [৪ৰ্থ সংখ্যা 


ইহাতে মাত্র দশটি প্লোক আছে।' ফল-জ্যোতিধীর নিমিত্ত সন্ধলিত, বোধ হয় চতুর্দশ শত 

শকের পরে। কিন্তু আশ্চর্য এই, ইহাতে ‘যম’ = ১১কিন্ত রূপ-১ নাই। ব্রহ্মা =৯। 

কণ্ট-প-য আদি অক্ষরসংজ্ঞা আছে। ১৩৩৬ সালের পসাহিত্য-্পরিষৎপত্রিকাপ্র জ্রীযুত 

দত্ত ক-ট-প-য আদি বুঝাইয়াছেন। কোন কোন সংজ্ঞায় এই নিঘণ্ট, “কবিকল্পলতা”র 

তুল্য। যেমন শিবনেত্র, পুর, লোক, ত্রিকাল =৩ ; lL ld কাল = ৬, চি 
কোশ-৬ দ্বীপস৭। 


৯। আঙ্গিক শব্দের উপপত্তি 

গ্রীষৃত দত্ত কয়েকটি শব্দের উপপতি দিয়াছেন। শান্দিকের নিকট এক এক শব্দ ইতি- 
হাপের বীজপুট । কিন্তু পরিভাষা-কর্দ্তাব মনেব কথ! বাহির কবা সহজ নঘ। শ্রীযুত দত্ত 
লিখিয়াছেন, «১ সংখ্যা বিবক্ষার্থ মহাভাবতে অগ্নি, সূর্য্য, দেবরাজ বা যম শব্ধ ব্যবহার 
আছে।” তাহা হইলে এই সকল নাম সাঞ্চেতিক বোধ হয় না, ‘এক’ বিবক্ষা উপচারিক 
হইবে । আরও যে সকল শব্দ আছে, সে সকল একত্র করিতে পারিলে সন্দেহ ভগ্ন হইত। 
যদি উপচারিক না হয়, তাহ! হইলে মহাভারতের সে সে অংশ বহু প্রাচীন |* | 

শ্ীযুত দত্ত মনে করিয়াছেন, ‘অক্ষ’ পাশা হইতে অক্ষ-৫| অতএব.কোন কালে পাঁচ- 
খানি পাশাতে অক্ষক্কীড়া হইত। আমার বিবেচনায় তিনি দুরবিভরষ্ট হইয়াছেন এই 
শব্দের মধ্যে চমৎকার ইতিহাস আছে। একটু উদবাটন করি। 

অমর-কোধের নানার্থবর্গে,__ 

--অধাক্ষনিজ্িয়ে। 
না দ্যুতান্গে কর্ষে চক্রে ব্যবহারে কলিত্রমে॥ . 

এখানে পাইভেছি, অঙ্গং ইন্দ্রিয়, অঙ্ষঃ দ্যুতা্র পাশক ও দু!ভক্রীড়া ; কর্ষ ( ১৬ মাধা- 
ইপল ); চক্র; ব্যবহার ( আয়্ব্যয়-চিন্ত| ) ; কলিক্রম ( বিভীতক বা বহেড়াগাছ )। অমর- 
কোষে অক্ষ শব্দের আর এক অর্থ, সৌবচণ্জ লবণ (সোরা )। পরে অক্ষ শব্দের আরও ছুই 
একটি অর্থ হইয়াছে । যথা, রথাঙ্গ ( অথ! ), আধার ইত্যার্দি। 

অক্ষ ধাতুর অর্থ ব্যাপ্তি। বয়ড়া গাছ যেখানে হয়, সেখানে অনেক হয়। যদিও 
এই লক্ষণ কেবল ' বয়ড়া! গাছে নয়। বড়া গাছ আরণ্য, কেবল রাজপুতানা ও সিন্ধু 


* মূল মহাভারত বহু প্রাচীন । ব্যাস “ভাবত-সংহিত!” লিখিয়াছিলেন। তাহাতে ২৪০০ শ্লো+ ছিল। 
এখন সেটি মহা-ভারত, ল্োকসংখ্যায় চতুওডর্ণ ৷ পাওবদিগ্রের কিছু পরে মূল রচিত হইয়াছিল। তাঁর পর গ্রস্থ- 
ক্রলেবর পুষ্ট হইতে হইতে বর্তমান আকারে আসিয়াছে । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকাল সম্বন্ধে দুইটি মত আছে। একমতে এই 
যুদ্ধকাল হইতে যুধিটিয়াব' এবং যুষিষঠিরান্দ মিথ্যা নয়! ইহার আরম ধীঃ"পুঃ ২৪৪৮ অন্বে। অন্ত সতে প্রায় বার- 
শত বৎসর পরে ধীঃ পুঃ ১২৬৩ অন্দে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। এই দুই পক্ষেই যুক্তি আঁছে। এখন দ্বিতীয় মত 
প্রবল হইতেছে ঠিক বাবশত বৎনর প্রভেদ দ্বারা সন্দেহ বাড়িয়া গিয়াছে । কিন্তু ধীঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দের 
বচন! হইলেও মহাভারতে বহ বছ পুরাতন কথা! আছে। অন্ততঃ ৪৫০ যীষ্টাব্দের পূর্বে এই আকার পাইয়াছিল। 
ইহাতে অখি্তাদি গণনার পূবের কথা আছে, পরের নাই। অধিস্তাদি গণনা রঃ পুঃ ৪৫* অন্রের পরে হইয়াছে, 
পুবে“ হইতে পাবে নাই । ইহা হইতে শঙ্কর-বালকৃ্ণ দীক্ষিত অনুমান কবিযাছেন, মহাভারতের বর্তমান সংস্করণ ও 
সময়ের? এটি কিন্তু জ্যোতিবিক মর্যদ|। জনি বিষয় প্রবিষ্ট হইয়| থাকিতে পারে, কিন্ত 


অধিক বোধ হয় ন!। 


বঙ্গা্ ১৩% ] আঙ্কিক শব্দ ২২৫ 


যরুদেশে নাই) বয়ড়ার এর নাম কর্ষ ; গাছের নাম কর্ষকল। বোধ হয়, প্রথম প্রথম 
একটা বয়ড়ার ওজনে এক কর্ষ ধরা হইত (তুলং গুঞ্জা, মাষক ইত্যাদি )। গাছেব 
আর এক নাম কলিক্রম। কলির কি-না কলহের। বৈদ্বিক পঙ্ডিতের! বলেন, বেদের কালে 
বয়ড়া লইয়া দ্যুত ( জুযা ) খেলা হইত। বয়ড়ার নাম যখন অক্ষ, তখন- অঙ্ষক্রীড়া অর্থে 
ভুয়াখেল। হইয়া গেল। নানা দ্রব্য দিয়া"জুয়া-খেলা হইতে পারে। কড়ী দিয়া খেলা সকলেই, 
জানেন। চারিটা কিংবা আটটা কড়ী দিয়া অষ্টা-কোষ্ঠী খেলা-হয়। পণ রাখিয়া জয়- 
পরাজয় মাত্রেই দ্যুত। চতুরঙ্গ খেলাও দ্যুতক্রীড়া। বয়ড়া গাছের কাঠ তেমন দৃঢ় নয়, 
কিন্তু এখনও কোথাও কোথাও বয়ড়া গাছের কাঠে গাড়ীর চাকা ও অক্ষ (অখা) নির্শ্মিভ 
হয় (তুলং শ্ন্দন-অর্থে স্তন্দন বৃক্ষ ও রথ)। গাড়ীব অধার সাদ্ৃস্তে সোবার দানা এবং 
আধার ও ছ্রাড়ী-পাল্লাব দড়ী অর্থ আদিল । দ্ুতক্রীড়া হইতে কলহ ও ব্যবহার। তখন 
অক্ষদর্শক অর্থে ব্যবহার-বিচারক ; অক্ষপটল, অক্ষশালা অর্থে ধর্ম্মাধিকরণ। পঞ্চ পূর্ণাঙ্গ 
বয়ড়া-ফল পঞ্চপার্খ, পঞ্চশিরাল, যেন পাঁচটি চোখ রহিয়াছে। ইহা হইতে অক্ষি অর্থে 
চক্ষুঃ, এবং অক্ষ অর্থে ইন্দ্রিয় হইয়াছে। যখন ইন্দ্রিয়, তখন অক্ষ-৫। 

বেদের কালে বয়ড়া ফল পাটার উপর গড়াইয়া দিয়া, অক্ষখেলা হইত, কিন্তু খেলার 
বিবরণ পাওয়া যায় না। মনে হয়, পাশা-খেল] হইতে কৃত- ৪ আসিয়াছে । বোধ হয়, চারিটা- 
বয়ড়া লইয়া থেল| হইত। একটায় এক কড়া, একটায় ছুই কড়া, একটায় তিন কড়া, 
একটায় চারি কড়ার চিহ্ন ধাকিত। একের “দান” পড়িলে কলি, ছুইয়ের পড়িলে দ্বাপর, 
তিনের পড়িলে ত্রেতা, চাঁরব পড়িলে কৃত নাম হইত! বোধ হয়, বয়ড়ার চিহ্ন ‘পর্যন্ত’ 
হুইয়া পড়িলে ‘দান’ মনে করা হইত। এই হেতু ‘একপবি’, “দ্বিপরি” ইত্যাদি নাম। 
এখনকার কড়ী খেলায় সেইরূপ । কিন্তু ইহাতে চারি দানই সমান হয়। অতএব হয় ত 
দশটা বয়ড়া লইয়া খেল! হইত। একটায় এক, ছুইটায় ছুই, তিনটায় তিন, চাবিটাঁয় চারি 
চিহ্ন থাকিত। এই চারি অক্ষ-পাঁতের নাম কল্যাদি ; চারি যুগেবও সে নাম। শাম- 
শাস্ত্রী দেখাইযাছেন, বেছের কালে চারি বৎসরে যুগ হইত। প্রাতি বৎসর ৩৬৫ দিন) - 
এবং চতুর্থ বৎসর ৩৬৬ দিম ধবা হইত। ব্যবহারে ইহাই একমাত্র উপায়। প্রথম বৎসর 
কলিতে একপাঁদ, দ্বিতীয় বসব দ্বাপবে ছুই পাদ, ভূতীয়-বৎসর ত্রেতাতে তিন পাদ- 
চতুর্থ বৎসর কৃতে চারি পাদ ৩৬৬ দিন ) ইহা হইতে ধর্মের চারি পাদ, এবং পরবর্তী কালের, 
বৃহৎ যুগের কলি একক, দ্বাপর দ্বিগুণ কলি, ব্রেড] ব্রিগুণ, কৃত বা সত্য চতুরগুণ কলি। 
কিন্তু প্রথমে অক্ষক্রীড়ার কল্যাদি নাম, কি বৎসবের কল্যাদির নাম, তাহা বলা! কঠিন। 
হয় ত এই কালের সংখ্যাবাচক কল্যা্দিহইতে উভয়ের উতৎ্পভি। : 

কৌটিল্যের “অর্থশান্ত্রে" চূযতৃক্রীড়াব উল্লেখ আছে। দ্ুতাধ্যক্ষ “কাঁপা” রাখিতেন, 
অন্ত অক্ষ লইয়া কেহ খেলিতে পাইত না। শাঁম-শাস্ত্রী “কাকশ্যক্ষ” শব্দের ইংরেজীতে 
অর্থ দিয়াছেন, যে পাশার পোড়া প্রতি এক “কাকণী” ভাড়া লওয়া হইত। তাহা হইলে 
ছুইখানিতে খেলা হইত। এখন ছুইখানি কিংবা তিনখানি লইয়া খেলা হয়।* 


* (কাবণ্যক্ষ” সরকারী পাশা, ওজন নিদ্দিষ্ট ছিল। কাকণী নামে মুহা ছিল। কিন্তু এখানে বোধ 
হয়, সিকি মাধ! ওজন, কিংবা কড়ী। নুবর্ণ মাধ! হইতে পারে না। রাগ্য-মাধ! হইলে আড়াই তোলার সিকি, 
২৯ 


| ২২৬ সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা . [৪র্ধসংখা। 


পাশা-খেলা হইতে আর একটি আক্ষিক শব্দ আঁসিয়াছে। ইহা অষ্টি, ১৬ অক্ষের বাঁচক।, 
হয়ত যোলটা পাশা লইয়া খেলা কিংবা প্রত্যেক পাশার চারি পার্শ্বেব অঙ্ক মিলিয়া ১৬ 
হইবার কথা । ৬, ৫, ৩, ২-১৬| কিন্তু বর্তমান পাশায় ৬, ৫, ২, ১= ১৪ ফোটা 
ধাকে। - অষ্টি শব্দ প্রাচীন কোষে নাই। কিন্ত অষ্টি শব্দে পাশা বুঝায়, এবং হয় ত ইহা 

' কোন প্রাকৃত শব্দ । অষ্টি যোড়শ-অক্ষরযুক্ত এক ছন্দও আছে। ছন্দের “নাম অষ্টি 
শব্দের ব্যুৎপত্তি দানা নাই। বোধ হয়, শরন্ধত শব্দ। তাহা হইলে অষ্টি খেলা হইতে 
ছন্দের নাষ। 

' কিন্তু এই ভাবে ঘাবতীয় আক্ষিক শব্দের মূল অদ্বেষণ সম্ভবপর কিথা একার সাধ্য নয়। 
প্রাচীন কালের, মানা বিস্তার ও কর্মের জ্ঞান না থাকিলে মুল পাওয়া যায় না। আমার 
যত দুর যনে পড়ে, প্রাচীন টীকাকার সংজ্ঞার উপপত্ভি দেন নাই। *ভাম্বতীর” টীকায় 
মাধব-মিশ্র, [কান্তকু্জ, ১৪৪২ শক ] লিখিয়াছেন, ‘রাস্তাদীনাং সংজ্ঞা লোকব্যবহারাদব- 
গম্যতে।১ কথাটা অবস্ত সত্য। লোকে একটা পাখীকে. চটক বলে, কেন বলে, কে 
জামে? ইদ্দানীর মধ্যে মহামহোপাধ্যায় হুধাকর-দ্বিবেদী কুর্সিন্ধাত্তের উপর তাহার 
স্লুধা-বধিণী” টীকায় আঙ্কিক শব্দের উপপত্তি দিয়াছেন, কিন্ত তাহার ব্যাখ্যা যাবৎ-তাবৎ 
হইয়াছে। .পরে উল্লেখ করা যাইবে । ' 

আক্কিক সংজ্ঞা ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়। এক শ্রেণীর সংজ্ঞা গ্রৃহ-. 
জ্যোতিষী গণিত পরিভাষ! করিয়াছিলেন, অপর শ্রেণীর সংজ্ঞা পৌরাণিক কবি সাঙ্কেতিক 
করিয়াছিলেন। যেমন, অন্ধি, সাগর=৪, ইহা গাণিতিক পরিভাব|। কিন্তু কবি সপ্ত- 
সাগর! ধরিত্রী মনে রাখিয়া সাগর -- ৭ ধবিয়াছিলেন। “সাগর” বলিলে গণিতগ্রন্থে ৪, কবি- 
বাক্যে ৪ কিংবা ৭। আমি “কবি-কল্পলতা” দেখি নাই। “শব্দকল্ক্রমে” এই পুস্তক হইতে 
কতকগুলি সংখ্যাবাচক শব্দ উদ্ধৃত হইয়াছে। -বোধ হয়, জীযুত অমূল্যচরণ বিস্বাতৃষণ 
তাহার “সাঙ্কেতিক শব্দ” সংগ্রহে “কবিকল্পলতাপ্র সাহায্য লইয়াছিলেন। দেখিতেছি, 
এই পুস্তকে দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দ অনেক আছে। ইচ্ছা করিলে আরও বাড়াইতে পারা 
যায়।* এখানে “আকফ্ষিক সংজ্ঞা’ বলিতে গাণিতিকের পরিভাষা এবং “কবি-সাক্ষেতিক' 
বলিতে কবিভাষার শব্দ ধরা যাইবে। ছুই শ্রেণীর শব্দ ছুই কোষে দেওয়া যাইবে। 
কোবে “অন্ধসংজ্ঞানিধনটু”র সংজ্ঞাও দেওয়া যাঁইবে। 

-পরে দেখা যাইবে, যে কোন সংজ্ঞা দেখি, মুলতত্ব ছিবিধ। (১) কোন পদার্থের যত ভাগ 
আছে, সে পদবীর্থের নাম দ্বারা তত সংখ্যা বুঝায় | যেমন, 'পঙ ক্রি’ ছন্দের প্রতি পাদে দশ 
অক্ষর আছে। অতএব পঙ ক্তি=১০। বোধ হয়, প্রথম প্রথম এই স্থত্র ধরিয়া সংখ্যাবাচক. 
শব্দ হইয়াছিল । কিন্তু পঙ ক্রি বলিলে ৪৯১০ -:৪০ বুধৃইতেও পারে। বোধ হয়, এই 


এক বর্ষের ওজন । তাহা হইলে কি বয়ড়া ফল দির! খেল! হইত ? “কাঁকণী” অর্থে ভাড়া সনে হয় না । - 
কারণ, পরে ভাড়ার কথা আছে। “কাকপ্যক্ষারলাশলাকাবকুয”-_“কাকণ্ক্ষ', অরলা বাঁ আরল! এবং 
শ্লাকার ভাড়া । শলাকা বোধ হয় গুটা, এবং অরলা বা আরলা শারি-কলকের প্রাকৃত নাম। “বাঁত্স্যায়নে” 
“আকর্ষজীঁড়া?, পাশককীড়া, কাসশাঁন্ের অন্তর্গত এক বিদ্তা গণ্য হইয়াছে। 

_ :* ১৩৬৬ সালের গৌযেব “প্রবাদী”তে বঙ্গীয় কবির সাক্কেতিকের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। 


বসা ১৬৩৯ ] আক্কিক শব্দ ২২৭ 
আশঙ্কায় এইরূপ শব্দ কালক্রমে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। (২) একনামের কতকগুলি পদার্থ 
থাকিলে, প্রত্যেকেই সে নাম প্রযোজ্য । সে পদার্ধেব নাম দ্বারা তত সংখ্যা বুঝায় । 
যেমন, নেত্র । বাম ও দক্ষিণ নেত্র, হুইই নেত্র । অতএব নেত্র=২। এখানে ভ্রষের 
আশঙ্কা থাকিল না। 
' এখানে কবিভাবার সংখ্যাবাচক শব্দ আলোচনা করিব না। ইহাব অধিকাংশ শব্দেব 
_ উৎপত্তি পুরাণে । কয়েকটার অর্থ দেওয়া গেল, এবং প্রসঙ্ক্রমে কয়েকটার অর্থ ‘আঙ্কিক 
সংজ্ঞা'র ব্যাখ্যায় জানা যাইবে। এই হুই শ্রেণীর সংজ্ঞারচনার তত্বে প্রতেদ্ নাই। প্রভেদ 
আছে, রচনার কালে এবং কদাচিৎ অনিশ্চয়তা য়। j 
থে সংজ্ঞ| মাত্ৰ একটি গ্রন্থে আছে, তাহা! বাহুবেষ্টনে দেওয়া গেল। প্রথমে পূর্বন* 
কালাববি সংজ্ঞা। এই কাল শক দশম শতাব্দ পর্যস্ত। তারপর এক দাড়ি দিয়া দশম 
হইতে চতুর্দশ । তারপর ছুই দীড়ি দিয়া চতুর্দশ শতাব্দের পর । 

* =বিন্মু, শুন্ত ৷ [ পুর্ণ] 

'১.:=চন্তর, ভু, রূপ। 

২=পক্ষ, কর, নেত্র, অশ্বিন্‌,যম। 

৩-অপ্ি, গুণ, রাম । | 

৪ = বেদ, কৃত, অন্ধি, অভ্বি, | যুগ । - হও 

৫ »শর, ইন্দ্রিয়, বিষয় ॥ [মরুৎ ], [ আত্মা ] - 

৬. রূস, খতু । অঙ্গ, তর্ক, অরি ৷ ” 

৭ = অশ্ব, মুনি, স্বব, শৈল ।- >" 

৮ =বন্ধু, গজ, সৰ্প । মঙ্গল । 

৯= স্বৰ্গ, নরক, নন্দ, অন্ধ, গো, র্ক, | গ্রহ। 

১. = দিক্‌ । 

১১=রুত্র। A 

১২ = রবি, [শঙ্কু ] | 

১৩= বিশ্ব । 

১৪ সমন, ইন্্র॥ লোক। - পু 8 

- ১৫= তিথি। ইহ পি 

১৬ আন্টি, ভূপ। | 3 YRS 2 

১৭ অত্যন্টি | খন । রা" fd পট ৮, Er ন 

১৮_গ্ৃতি॥ [ পুবাণ, কোষ, আকাশ ] কট নিক 

১৯ অতিথবতি ! 

২ স্নখ। কৃতি। 

২১=। স্বৰ্গ, [ সমিৎ } ্‌ 

২২=॥ আকৃতি, জাতি । রা শনি 

- * -২৩-॥ বিকৃতি । - : 


২৯৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ধর্খ সংখ্যা 


২৪ =দ্রিন । | 
4: ২৫= তত্ব 
২৭=| ভ। 
৩২= দত্ত | 
ত৩ল্ন্থর। . 
-৪৯-॥ মরুৎ, [ তান] 
১০ । আছঙ্কিক সংজ্ঞা ব্যাখ্যা । 
বিন্দু [ *৮৩] 
টিন বিদ্দুঃ যেমন জলবিন্থ, অতি ক্ষুঞ্জ নিরবয়ব; এত ক্ষুদ্র ফেশুল মনে হয়। 
ইহ! হইতে বিন্দুৰ সংজ্ঞা, শুন্ত । যদি শুন্ত, তাহা হইলে অভাব, অতএব আকাশ, 
অতএব আকাশের পর্যায়ে খ, অত্র, নভঃ, "ব্যোম, অন্বর, অনস্ত, গগন, পুর, বিয়ৎ, 
- বিষ্ুপদ, অস্তরিক্ষ, মরুৎপথ | “সিদ্ধান্তদর্পণে” “পূর্ণ নামও আছে। বোধ হয়, বৃত্তাকার 
বিদ্দুচিহ্ন দেখিয়া এই নাম। ইদানী ছাপার অক্ষরে বিন্দু; শৃন্ঠগর্ভ বৃত্ত হইয়াছে। 
if এক [>] 
তি চনতের পর্যায়ে অজ, OR সোম, মৃগাঙ্ক, শশাঙ্ক, শশধর, নিশাকর, 
হিমাংশ) কলানিধি ইত্যাদি । 
ভূ=১। পর্যায়ে কু, ইলা, উৰ্বী, কষা, ক্ষিতি শট * ধরা, ভূমি, অবনি, বস্ুধা, 
ইত্যাদি 
রূপ-১। সুধাকরশদিবেধী লিখিয়াছেন, “রূপ্যতে প্রকাশ্ডতে যেন তত্দ্রপমেকমেব।' 
স্পষ্ট করিলে, রূপ চক্ষুরিন্দরিয়গ্রাহ্‌ পদার্থ। কিবা পঞ্চ তন্মাব্রেব একটি। কোন বন্তর 
রূপ একাধিক হইতে পারে না। “রূপ' সংজ্ঞা বছ প্রাচীন। জীযুত দত্ত এই সংজ্ঞা 
“বেদাঙ্গব্যোতিষে” পাইয়াছেন। মহাভারতে ও “অঞ্চসংজঞানিঘণ্টু”তে যমন ১। যম, 
মৃত্যুর রাজা। “নিঘটুতে “একজন”, ব্রহ্ম »১। 
ছুই [২] 
পক্ষ-২। পক্ষীর ছুই পক্ষ হইতে চান্দ্র মাসেব দুই পঞ্চ, বিবোধের ছুই পক্ষ, ইত্যার্দি। 
কর=২। বাহু, হন্ত। গ্রহক্যোতিষে ভূ, দেঃ শব্দের অন্ত অর্থ আছে বলিয়া 
এই ছুই শব্দ ‘দুই’ অর্থে চলে না। হস্ত অর্থে দৈর্ঘা পবিমাণবিশেষ। এ কারণে হস্ত 
শব্দও হুই’ অর্থে প্রায় চলে নাই। 
অশ্বিন্‌২। বেদের অশ্বিনীকুখারদ্য়। অন্ত নাম দত্র, মাসত্য। অশ্বিনীকুমার 
যমঞ্ধ ছিলেন। এই হেতু, যম, যমল, যুগ্ম =২। অশ্বিনী নক্ষত্রের থে ছুই তারা, একদা 
উদয় হয়, সে হই তারা অশ্িনীকুষার-কাহিনীর মূল । সে অনেক কথা। যম, যমল, 
যুগ্ম =২, পৃথকৃ সংজ্ঞা মনে করাও চলে । “মিধুনং যমলং যুগ্মম্‌ ।১ 
নেত্রস্২। পর্যায়ে, অক্ষি, ঈক্ষণ) দৃক, দৃষ্টি, নয়ন, লোচন। 
পুরাণ হইতে নেত্র-৩। প্রথমে ছিল শিবনেত্র ৩, ভূত ভবিস্তৎ “বর্তমান দৃষ্টি। 


বর্গাৰ ১৩০৬ ] ,  -আষ্মিক শব্দ . টি ২২৯ 
মহাবীরাচার্য নবম খ্ৰীষ্ট শতাব্দে “হরিনেত্র'-৩ করিষাছেন । হরি, শিবের এক নাম্‌ । 
গণিতবিষ্ভায় নেত্র=৩ কুর্রাপি হয় নাই। বাঙ্গালাতে তিনে নেত্র, শিবনেত্র শব্দের শিব? 
কাটাতে হইয়াছে । বোধ হয়, চতুর্দশ শত শকাব্দের পরে। সুপ্রসবের নিমিত্ত বত্রিশের 
ঘর পুরণে, ‘চর নেত্র সমুদ্র বাণ। পৃষ্ঠে নব করি বুঝহু সন্ধান। যাহা কর অঙ্ক তাহ! 
কর আধ1। কুম্ভত পদে পদে ভাগ সমাধা ।” এখানে নেত্র-৩, সমুদ্র ৭| কুম্ভ, কুস্তরাশি, 
একাদশ ঘর। এই ক্সোকের ভাষ! ইং চতুর্দশ শতাঁবেব পূর্বের বোধ হয় না। রঘুনন্দন 
সংস্কতে শ্লোকটি বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি নেত্র শব্দ বসান নাই। ওড়িয়াতেও নেত্র =৩ 
পাঠশালায় আছে। 

কর্ণ-২। “অক্ষসংজ্ঞানিঘনু'তে। 

তিন [৩] . 

অগ্নি=৩। সুধাকর-দ্বিবেদী লিখিয়াছেন, ‘উদ্র-বন-সযুদ্র-গতাশ্রয়ন্রয়ঃ’ । অর্থাৎ উরে 
অন্পপাকাপ্ি, দ্বাব, বডবা। দেখিতেছি, তাহার অমরকোষও স্বরণ হয় নাই। 'দক্ষিণান্নি- 
গার্চপত্যাহবনীয়ৌ ত্রয়োহগ্রয়ঃ | অগ্নিত্রয়মিদ্ং ত্ৰেতা ।’ বেদের ব্রাহ্মণের তিন শ্রোত অগ্নি । 
ঘজ্ঞবেদীর দক্ষিণস্থিত দক্ষিণ অগ্নি, পশ্চিমস্থিত গার্হপত্য, পৃবস্থিত আহবনীয় অগ্নি । দক্ষিণা" 
স্বিতে পিতৃগণের ও আহবনীয়াগ্লিতে দেবতারউন্দেশে আহুতি দেওয়া হইত ।-গার্হপত্যারি 
গৃহের কুলের অগ্নি, কদাপি নিবিতে দেওয়া! হইত না। এই অগ্নিতে যজ্ঞের পুরোভাশ পিষ্টক 
(বর্তমান কালের আপুকা পিঠা ) পাক হইত। দরক্ষিণান্িতে খত্বিক্গণের দক্ষিণা-বেতনস্বরপ 
-অন্নপাকও হইত। এই হেতু “দক্ষিণা? অর্থে কমের বেতন হইয়াছে। অগ্নি নিত্য প্রয়ো- 
জনীয়। কাজেই অনেক পর্যায় শব্দ আছে। যধা, বৈশ্বানর, বন্ধি, বীতিহোত্র ( সংক্ষেপে 
হোত ), শিখিন্‌, ধনঞ্জয়, কপীটযোনি, অলন, অনল, দহন, পাবক, কশান্ু,বানুসখ, হুতভুক্‌, 
বস্‌, কৃষ্ণব্্মন্‌, জাতবেদস,, ইত্যাদি শব্দ তিন সংখ্যাবাচক হইয়াছে। 

গুণ =৩। সতত, রজস্‌, তমস,। সৃষ্টির মধ্যে যত গুণ লক্ষ্য করি, এই তিনের অন্তর্গত 
হুইবেই। এত বড় একট! সত্য, ভূ-ভারত ছাড়া আর কোথাও জানা ছিল না। 

রাম-৩। পরশুধর রাম, ধনুর্ধর রাম, হলধর রাম। “তিন প্রহরণ দ্বারা তিন রাম 
পৃথক্‌ হইয়াছেন। 

“অঙ্ধসংজ্ঞানিধণ্ট,”তে শঙ্করাক্ষি [ শিবনেত্র ', পুর [ ময়-নিমিত জ্রি-পুরু ], লোক [ বর্গ, 
মত, পাতাল ], কাল [ ব্রিকাল ]=৩। 

চারি! ৪] 

কৃত-৪। -পূর্বে বগ! গিয়াছে। দিবেদীব ব্যাখ্যা, কৃতং সুকৃতং সাধন-চতুষ্টয়ম্‌ | এই 
ব্যাখ্যা ঠিক নয়। অন্যত্র লিখিযাছেন, কৃত কি-না সত্যুগ, সত্যযুগে ধম চতুপপার ছিল, 
চতুল্পাদ্ হইতে কৃত -৪। এই ব্যাখ্যাও ঠিক নয়। 
, অন্ধি=৪।- অপি, উদদধি; জলধি,নীরধিঃ বারিধি, বাধি বনরাশি, সাগর = ৪, বেদেব 
কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। পূর্বাদ্রি চারি দ্বিকে চারি সাগর। কিন্তু বেদের সমুদ্র 
আকাশে। ববাহ, লবণোদ=৪ পণিয়াছেন। শ্রাদ্ধে দানসাগরের মধ্যে চতুঃসাগরী আছে। 
সাগরের পর্যায়ে আরও শব্দ আছে, _সমুস্, অর্ণব,-সিজ্ু, জলনিধি ইত্যাদি। - 


২৬০ __.. সাহিত্য-প্রিষতাপত্রিকা [ ঘর সংখা 

পৌরাণিক, জন্ুত্বীপকে ( ভূগোলের উত্তর গোলার্দধ ) পবে পরে সাতটি সমুদ্রে বেষ্টিত মনে ' 
কবিতেন। এখানে দ্রষ্টব্য, এই সপ্ত সমুদ্র চারি দ্বিকে নয়, বৃত্তাকাবে অবস্থিত। সুতরাং 
চতুঃসাগর ও সপ্ত সাগরের কল্পনায় প্রতেদ আছে। বস্তুতঃ সপ্ত সমুক্ত ভূপরিবেষ্টক নহে, খণ্ড। 
পূর্বকালে সাগর ৪ ছিল, বায়ুপুবাণে এবং কবি কালিদাসও রখুবংশে চারি গণিয়াছেন। 
পরবর্তী কালে কবিভাষায় কেহ ৪, কেহ ৭ গণিয়াছেন। বোধ হয, জিনেত্রের সময় হইতে 
এই ্বার্থের সথষ্টি হইয়াছে। কিন্তু গণিতে সর্বত্র ৪1 

বেদ-৪1 খক্‌ যজুঃ সাম অথর্বনূ। কিন্তু বহুকাল পর্যস্ত অথৰ্বন্‌ জমতে গণ্য হয় 
নাই। কৌটিল্য, মন্থ, অমরকোষ, কামন্দক, যী তিন বিন্ধা ধরিয়াছেন। বরাহে বেদ = 8! 
বেদের পর্যায়ে শ্রুতি, আরা, নিগম, চারিসংজ্ঞান্তাপক. হইয়াছে। 

যুগ=৪। কৃত, ত্ৰেতা, দ্বাপর, কলি। . মহাভারতে কলিযুগ এক সহত্র বৎসর, ইহার 
দ্বিগুণ দ্বাপব, ভরিগুণ ত্রেতা, চতুর্তণ কৃত । চারি যুগে ১০,০*বৎসর | সন্ধ্যংশ ধরিয়া কদাচিৎ 
১২,০** বৎসর। প্রাচীন পুরাণেও তাই। - “অস্বসংজ্ঞানিঘস্ট,*তে গতি ( আশ্রম )-৪। 
অজ্বি,_৪, মাত্র বরাহে এই সংজ্ঞা। পাদ, চরণ,-)। 


পাঁচ [4 ] 

i শর=৫। কন্দর্পের সন্মোহনাদি পঞ্চ শর | শবের পর্যায়ে, খগ, ইযুমা্গণ, আগুগ, সায়ক, 
গত্রিন্‌, কলম্ব, পৃষৎক, বাণ। ক্রমে শিলীমুখ, বিশিখ, নারাচ । এই তিন নাম বাণবিশেষের 
‘হইলেও বাপ৷ কন্দর্পের বাণ ছিল না, শর ছিল।. শরবিশেষের নাম বাণ। - এই ভেদ পরে 
সগ্রাহ্‌- হইয়াছিল । 
- ইজ্িয়ল৫। চন্গুরাদি পঞ্চ জানেজি়। অক্ষ শব্দেব এক অর্থ, ইন্সিয়। ইহা হইতে 
অক্ষ ৮৫ | 

বিষয়--৫।" রূপরসাদি পঞ্চ বিষয় । বিষয়, ইন্িয়ার্থ। ইন্দিয় কাটিয়া দিয়া অর্থ-€। 

ভূত-৫| ক্ষিত্যাদি পঞ্চ ভূত। তলা ব্যাহে গাই, পরে গণিপারে চলে মাঠ । 
বোধ হয়, পঞ্চশর পর্যায় পর্যাপ্ত হইয়াছিল। 

পববর্তী কালে কেহ কেহ পঞ্চ প্রাণ, পক এআ বিয়া ছিলেন | বিত এই এই 
সংজ্ঞা চলে নাই । বাঙ্গালা পাঠশালায় পঞ্চ বাণ, ওড়িয়া পাঠশালায় পঞ্চ বট । বট, অশ্বথ, 
প্লক্ষ, উদ্ত্ঘর,_বটবর্গের এই চারি বৃক্ষ বাস্তর চারি দ্বিকে রোপিত হইত। কিন্তু পঞ্চবটী 
হইতে পঞ্চ বট,__অশ্বখ, বিল, বট, ধাত্রী, অশোক। মধ্যভারতের দ্রগুকারণ্যে এই পাচ বৃক্ষ 
অনেক দেখিয! সে বনগ্রদেশাংশের নাম পঞ্চবটী হইয়াছিল । কিন্তু বহু পঞ্চক ছিল। পঞ্চ- 
অগ্নি, পঞ্চ-অঙ্গ, পঞ্চ-অমৃত, পঞ্চ-গব্য, পঞ্চ-নদ, পঞ্চ-যজ্ঞ, পঞ্চ-রত্ব, ইত্যাদি । “ কবিভাষায় 
করেকটি চলিয়াছিল। আনুর্বেদেও অনেক পঞ্চক'আছে। যথা, পঞ্চ-লবণ, পঞ্চলোহক, 
পঞ্চ বল, ইত্যাদি । কিন্তু আয়ুবেদের ‘রস’ ব্যতীত একটা সংজ্ঞাও চলে নাই। . 

“অঙ্কসংজ্ঞা নিঘণ্ট,”তে 'প-আদি? অক্ষরলংজ্ঞা ৫। 

ছয় [৬] রর 
রল- ৬ মধুরাদি বড় রস প্রাচীন আমুর্ধেছের রলবিতাগ । শনিধ টুণ্তে পর্যায়ে, কচি। 


ধাম ১৩৬৬ ] আঙ্কিক শব্দ | ২৩১ 


খঁতু=৬। বসস্তাদি যড়. খতু । বেদের কালে আদ্য ধড়ু শরৎ । পরে শিশির গণ্য হইত । 
পরবর্তী কালে থতু অর্থে কাল বুবিয়া কেহ বেহ কাল =৬ গণিয়াছেন, কিন্ত চলে নাই। 

অঙ্=৬। বেদের শিক্ষাকল্পব্যাকরণাঁদি ছয় অঙ্ক । 

তর্ক=৬। বড়ংদর্শন শাস্্। 

অরি-৬। কাম ক্রোধাদি ছয় রিপু। 

“নিঘনু”তে কোশ=৬। বোধ হয়, যে ছয়খানি ফ্টকোশ নামে মুদ্রিত হইয়াছে। 
তন্মধ্যে হেমচন্দ্ৰ ও হলামুধ আছে। অতএব এই পনিঘগ্ট»সতে অর্বাচীন কালের সংজ্ঞা 
আছে। টি 

সাত [৭] 

শৈল-.৭1 ভারতবর্ষের সাতটি প্রধান: পর্বত। এই হেতু নাম কুল-অচল। যথা, 
মহেন্দ্র, মলয়, সহ, শুক্তিমান্‌, খক্ষ, বিদ্ধা) 'পাঁরিষাত্র বা পারিপান্র। হিমালয় এবং তদস্তর্গত 
পর্বত সপ্তকুলাচলের বাহিরে । অচল পর্যায়ে, জগ, নগ, মহীধর, মহীখ্র, শিখরিন্‌, 
শ্মাভূৎ, পর্বত, অড়ি, গিরি, গ্রাবম্‌, গোত্র ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে অগ, নগ, অদ্রি ও 
শৈল, অধিক প্রচলিত। 

অশ্ব-৭। বেদের কালের সপ্তাখ ( সুর্য )। সপ্তাখ না-কি সপ্ত রশ্মি। এই হেতু 
অর্চিস.-. ৭ অশ্বপর্যায়ে, তুরজ্গ, তুরগ, তুরঙ্গম, বাজিন্‌, গন্ধ, হয়। কেহ কেহ অগ্নি- 
শিখাকে অচিস.মনে করেন। অগ্নি সপ্তজিছব, সপ্তাশ সূর্য্য হইতে। 

মুনি=৭। প্রকৃত নাম খষি, কিন্তু মুনি নামেই লংজ্ঞা হইয়াছে। যথা, মরীচি, অত্র, 
অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রুতু, বসিষ্ঠ। ইহারা আদি কালের সপ্ত খষি। ইহাদের নামে 
সপ্তধি নক্ষত্র। মন্বস্তর ভেদে অন্ত খষি হইয়াছিলেন। বর্তমান মথস্তর, বৈবস্বত। এই 
মনবস্তরে কণ্ঠপ, অত্রি, বসিষ্ঠ। বিশ্বামিত্র, গোতম, জমদগ্রি, ভরঘাজ। ইহারা গোত্রপ্রবর্তক 
থষি। বস্তুতঃ বৈবন্বত মবস্তর বহুকাল গত হইয়াছে। 

স্বর-৭1 তন্ত্রী ও কণ্ঠউত্থিত সপ্ত স্বর । যথা, ষড়জ, খবভ) গাদ্ধাঁর, মধ্যম, পঞ্চম, 
ধৈবত, নিষাদ। 

দনিষন্ট,তে দ্বীপ, বায়ু [ প্রবহাদি ]=৭। হীন” সপ্ত মহীত, [ পৰ্বত ] না সপ্ত 
মহীপাল ? একটা ক্লোকে আছে, 

(লাকানত্বীন্‌ স্বরান্‌ ধাতুন্‌ মুনীন্‌ দ্বীপান্‌ এহানপি। 
. লৃষিধঃ সপ্তসংখ্যাঁভাঃ সপ্ত জিহ্বা হবিভু জঃ ॥ 
লোক, অসি, স্বব, ধাতু, মুনি, দ্বীপ, গ্রহ, সমিধ, এবং অগ্নির জিহবা ৭টি। 
আট [৮] 

বছু=৮। যথা, আপ (বা অহ), ক্রুব, সোম, ধর (বা ধব), অনিল, অনল, প্রত্যুষ, 
প্রভাস। অষ্ট বস্ু দ্বেবযোনিবিশেষ, এবং দেবতার এক গণ বা সংঘ। ইহার! ধনিষ্ঠা নক্ষত্র 
স্থান লাভ করিয়াছেন। অমরকোষে-_ 

| আদিত্যা বিশ্ববসবস্তযিত! ভা্বরানিলাঃ। 
মহাবাজিকসাধ্যাশ্চ রুত্রাশ্চ গণদেবতাঃ ॥ 


২৩২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক চখ সংখ্যা 


ইহার টীকায় ক্ষীরস্বামী লিখিয়াছেন, ইহারা সংঘচারী। আদিত্য দ্বাদশ, বিশ্বেদেব ত্রয়োদশ, 
বসু অষ্ট, তুষিত ফট্ত্রিংশৎ) আভাস্বর চতুঃষষ্টি, অনিল একোনপঞ্চাশৎ, মহারাজিক দ্বিশত- 
যট্ত্রিংশৎ সাধ্য দ্বাদশ, রুদ্র একাদশ । তুষিতাদির সংখ্যা বৌদ্ধ পাতঞ্জল পুরাণাদি দৃষ্টে। 
ইহারা দেবযোনি কি-না দেবাংশ। এই সকল ‘গণ’ হইতে অন্ধসংজ্ঞা হইয়াছিল। 

গজ-৮। আট দিকের আট দিগগ্রজ। পুর্ববাদি চারি দিক্‌, ঈশানাদি চারি বিদ্বিক 
যোগে আট দিক্‌।- এীরাবত, পুগুরীক, বামন, কুমুদ্, অঞ্জন, পুষ্পদত্ত, সার্বভৌম, স্ুগ্রতীক-_ 
পূ্বাধিক্রমে দিগগরজ। দেহের বর্ণ অঙ্গুসারে নাম। পৌরাণিক কল্পনায় ইহারা অষ্ট দিক্‌ 
ধারণ করিয়া আছে। বস্তুতঃ যেঘকে গজ কল্পনা! করিয়া আট দিকের আট মেঘ, আট গজ। 
রামায়ণে, দিঙনাগ চারি_এীরাবত, বামন, অঞ্জন ও পদ্ম । সার্বভৌম ও পদ্ম এক। কোন 
কোন পুরাণেও চারি দ্রিগগজ। গজ পর্যায়ে, দস্তী, টম লা! 
কুঞ্জর, সিদ্ধুর, বাঁবণ, করী, ইভ, সামজ, স্তথেরম ইত্যাদি । 
সর্প =৮। অনস্তাদি সর্প, কম্প ও কক্রর বংশ, অবস্ত দ্েবযোনি। EEE 
ফণা ও লাঙুলযুক্ত। একটা ক্লোকে আছে, 

* “অনস্তো বাসুকিঃ পদ্নো মহাপদমশ্চ তক্ষকঃ। 
কুলীরঃ কর্কটঃ শঙ্খো অক্টো নাগাঃ প্রকীর্ঠিতাঃ ॥” 

_ এই অষ্ট নাগের মধ্যে অনন্ত নাগে হরি শয়ন করিয়া আছেন। এই হেতু ইহার নাম শেষ 
নাগ। ক্ষীরত্বামী লিখিয়াছেন, “শেতে হরিরস্মিন্‌ শিয়তে বা+। এটি চক্রাকার রবি-পথ। 
পৌরাণিক কর্পনায় বাহুকির মাথায় পৃথ্বী স্থাপিত আছে। এটিও রূপক। বস্ুক-অপত্য, 
বাস্ুকি। জীরঘ্বামী (বসুক শব্দে) বলেন, ‘বসত্যন্মিংস্তেজে| বন্ুকঃ, ইহাতে তেজঃ বাস করে। 
অর্থাৎ বাসুকি সেই তেতরঃ, যাহার গুণে ধবিত্ীশৃন্ে স্থিত হইয়াছে। অন্ত ছয় নাগ, ভূতলেব 
বা পাতালের প্রধান নাগ জাতি। যেমন, শঙ্খ পদ্ম। সর্পপর্যায়ে, অহি, নাগ. ভুজগ, 
ভূজঙ, ভুজঙ্ম, উরগ, পর়গ, জিনা, র্যাল, ফণী, বিশেশয়, আশীরিষ ইত্যাদি। নাগ অর্থে 
হস্তী ও সর্প; কারণ, উভয়েই নগে পর্বতে থাকে।- উভয়েই ৮টি হিলি রা 
মাই। 

মঙ্গল =৮। এটি পববর্জতী কালের আচারশ্পন্ধতির অষ্ট মঙ্গলত্রব্য। কিন্তু গণে ভেদ 
আছে। 

পনিঘস্ট,”তে দিকৃপাল =৮, গকর্ণী [ শিব, শিবমৃত্তি ] = নিন 
নয় [৯] 

নূরক-৯। এই সংজ্ঞা কেবল বরাহে আছে। মনঙ্গুতে নরক ২১1 হেমচন্দ্রকোষে 
নবক সাঁত। বোধ হয়, তাহার ভিন গুণ মন্তুতে। নরক গণনার স্থিরতা ছিল না। 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত পুরাণে শ্বর্গ সাতটি। “কবিকল্পলতায়” স্বর্গ ৫, অতএব নরকও »৫ | " 

সবর্থতি-৯। ্বর্গতি কি-না স্বৰ্গে গমন, হুর্গীতির বিপরীত। হুর্গতি নয়টি হইলে 
স্ব্গতিও নয়ট। এই গণনার মূল জানি না। সংজ্ঞাট মার বরাহে মাছে। ২. - 

গো-৯। দ্বিবেদীর ব্যাখ্যা, পুরাণের নন্দিনী-আদি নয়টি গাভী; কিন্তু নন্দিনীর বংশ 
প্রসিদ্ধ হয় নাই, কেহ মনে রাখে না। অমরকোষে গো শব্দের দশটি অর্থ আছে। তন্মধ্যে 


বঙ্গাৰ ১৩৩৬] আঙ্গিক শব্দ ২৩৩ 


. একটি, স্বর্গ । অপর নয়টি অর্থ হইতে নয় সংখ্যা পাইবার জো নাই। এই হেতু গো অর্থে 
স্বর্গ ধরিতে হইতেছে। দেখা যাইতেছে, গো সংজ্ঞা বরাঁহের হবর্গতি। গৌ শব্দ হুম্ব; 
এই হেতু ইহা প্রচলিত ও স্বর্গতি অপ্রচলিত হইয়াছে । 

নন্দ => । মগধের নন্দ নামে নয় রাজা। মহানন্দী মগধের শেষ ক্ষত্রিয় রাজা। ইহার 
ুত্রা পত্নীর গর্ভজাত- মহাপস্মনন্দ, অপর নাম মহানন্দ, দ্বিতীয় পরগ্ুরামের ন্যায় ক্ষতরিয়কুল - 
বিনাশ করিয়াছিলেন। ইহার রাজত্বকাল ২৮ ব্সর। ইহার পরের আট জন নন্দ-রাজা 
বিখ্যাত হন নাই। পুরাণমতে নয়জন নন্দ ১০* বৎসর, জৈন-বৌদ্ধ মতে ৭২ বৎসর রাজন 
করিয়াছিলেন। গ্রীষ্ট-পূর্বব ৩১২ সালে চাণক্য নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া চন্তরগুগ্রকে মগধের 
রাজা করেন। বু্যসিতবান্তে নন্দ-সংজ্ঞ নাই । 

“ অঙ্ক-৯| এক দুই-:-''নয় সংখ্যার চিহ্ছ বা লাঞ্ছন | বিন্দু, বিন্দুমাত্র, শূষ্ত বলিলেও 
চলে, যদিও অস্কের পৃষ্ঠে বসিলে তাহার শক্তি দশগুণ বাড়ে। অঙ্কের পর্যায় নাই। কারণ, 
অঙ্ক পারিভাষিক। বরাহে অঙ্ক-সংজ্ঞা নাই। 

রন্ধ, == । ছিবেদীর ব্যাখ্যা, “প্রাণিনাম্‌ খণাদয়ো নব রন্ধাণি। “নব গোপ্যানি যত্বতঃ’ 
ইতি নীতিশান্তরে ৮. এই ব্যাখ্যা ঠিক নম্ব। কারণ, নীতি-শাস্ত্রের উপদেশ সাধারণের নিকট 
অজ্ঞাত। নীতিশান্সে আরও কত উপদেশ আছে। একটাও আস্কিক সংজ্ঞা হয় নাই । 
কবিভাষায় দুই একটা! হইয়াছিল। রন্ধ, শঝের অর্থ, ছিত্র, বিবর, স্থযি। পর্ধ্যসিদ্ধান্তে 
ছিত্র-৯» আছে। দেহের নবন্ধার হইতে রঙ্ধ,=৯। দ্বিবেদীও এক স্থানে এই ব্যাখ্যা 
দিয়াছেন। “কবিকল্পলতায়” নাম "অঙ্গদ্বার” ঠিকই হুইয়াছে। 

*বৃহজ্জাতকে” ও ফলজ্যোতিষে লগ্ন হইতে অষ্টম গৃহের নাম রঙ্কু। এখানে দ্রষ্টব্য, 
“অষ্টম” গৃহের নাম রন্ধ,। অষ্টম গৃহে নিধন, পাপ, রোগচিন্তা করিবে । অমরকোষে রন্ধু, 
শব্দের এক অর্থ নিবখন, দারুণ ব্যথা। এই অর্থ হইতে অষ্টম গৃহের নাম রন্ধু। ইহার 
সহিত দ্বার কিংবা ছিত্রের সংখ্যার সহন্ধ নাই। জাতকগণনায় যেমন আ্তগৃহে দেহ, দ্বিতীয় 
গৃহে কুটুম, তেমন অষ্টম গৃহে নিধন। 'রহ্ধুগত শনি'--অষ্টম গৃহগত। এইরপ কুটুমগৃহ, 
দ্বিতীয়গৃহ । রষ্ধু'-*, কষ্ট কল্পনায় আসিতে পারে, কিন্তু পাই নাই । রন্ধের পরিধি আছে, 
ৃন্তের নাই। 

গ্রহ-৯। পরবর্তী কালে এই সংজ্ঞা কবিভাষায় আসিয়াছিল। পরে জ্যোতিবগ্রন্থেও 
প্রবেশ করিয়াছিল । তখন পর্য্যায়ে খ-গ, খ-চর, খে-চর। ভাস্বতীতে [১০২১ শক] গ্রহ-৯, 
প্রথম দেখিতেছি। কবিভাষায় গ্রহ নয়টি বহু পূর্বাকাল হইতে চলিতেছিল। নবগ্রহের রূপ- 
কল্পনা ও শাস্তির বিধান ছিল। কিন্তু পণ্ডিতেরা সপ্তগ্রহ মানিতেন। 

“নিষণ্ট "তে রত্ব ৯ খণ্ড ভারতবর্ষের নবভেদ --৯ নির্ধি [ কুবেরের নব নিধি 1--৯। 
কুবেরের শঙ্ঘপল্মাদি নবনিধি, নববিধ ধন । কিন্তু কমলাসন ত্রহ্ধা = ৯ কেন হইল? “শব্বকল্পদ্রমে 
‘নব ব্রহ্মাণো যথা, তৃগুং পুলন্ত্যং পুলহং ক্রতুমঙ্বিরসং তথা । মরীচিং দক্ষমত্রিঞ্চ বসিষ্ঠখৈব 
মানসম্‌ । নব ব্রহ্ধাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ॥ ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণম্‌।» কিন্ত 
ইহার! ব্রন্ধার মানস পুত্র, কমলাঁসন নহেন । আর এক শব্দ, লন্ধক-.৯, জৈনমতে । ক-আদ্বি =, 
ট-আদি-৮৯, কটপয-আদি সংজ্ঞা হইতে। | 

৩৪ 


২৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ [ধর্থনপ্যা 
“ দশ (১৭) 
দিকৃ-১০। পূর্ব অগ্নি দক্ষিণ নৈখ'ত পশ্চিম বীষু উত্তর ঈশান, এবং উদ্ধ অধঃ। 
গৰধ্যায়ে, আশা, কাষ্ঠা, ককুভ, হরিৎ। “সিদ্ধান্তদর্পণে* হরিৎ আসিয়াছে] 


পৃঙ্‌ক্তি=১০। একটি ছন্দের নাম, প্রতি পাদে ১* অক্ষর। এই সংজ্ঞা প্রাচীন। 
পরে ছিল না। 


এগার (১১) 


রুদ্র =১১। বেছের কালের গণদেবতা রুদ্র, একগণ বা সঙ্ঘ। অমরকোষেব সময়েও 
(রুদ্র গণদেবত|। রুদ্ের কর্ণ দেখিয়া পরে ইনি শুলী, শর, ঈশ, ঈশান, শক্ষব/ মহেশ্বর, মহাদেব " 
ইত্যাদি পর্যায় নামে খ্যাত হইয়াছেন। সে অদ্ভুত ইতিহাস। 


বার (১২) 


আদিত্য -.১২। বেদের কালের দ্বাদশ সৌর মাসের দ্বাদশ দেবযোনি, যাহার! স্র্ষ্যে 
অবস্থিতি করেন। পরে হর্ধ্য হইয়া গিয়াছেন। কাজেই পর্যায়ে, ইন, ভাঙ্গ হু, রবি, অর্ক, 
দিবাকর, ইত্যাদি । সূর্য্যের নাম বহু আছে, কিন্তু এই কয়েকটি মাত্রের প্রয়োগ পাওয়া যায়। 
7. মাস=১২। বহু পরবর্তী কালে। শঙ্কু দবদিশাঙ্থুল বলিয়া শঙন্ধু= ১২ হইয়াছিল, ( ঘেমন 
পতি = ১০), কিন্তু পরে অন্ত পরিভাষা হওয়াতে পরিত্যক্ত হুইয়াছিল। 
| তের (১৩) ১: 
' বিশ্ব =১৩। বিশ্ব ত্রয়োদশ গণদেবতা। বিশ্বেদেব নামে*গ্যাত। - পুরাণে ইহার! কিন্ত 
দশজন-_বস্থ সত্য ক্রতু দক্ষ কাল কাম ধৃতি কুরু পুর্লরবা মার্রব। এই হেতু "কবিকল্পলতায়* 
বিশ্বদেব-.১০। ইহারা ধর্ের ও দক্ষকন্তা বিশ্বার পুত্র। শ্রান্ধে ইহীদিগকে ডাকিতে হয়। 
ইহাদের উৎপত্তি খগবেদে। সেখানে কিন্তু বিশ্বের জগতের এন শতিম্বর়প ৩৩টি দেব। সে 
দেব কেমনে ১৩ হইলেন, জানি না। 
বিশ্বের পর্যযায় শব্ধ নাই। ১৩ বুঝিবার অন্ত সংজ্ঞাও নাই। “কবিকল্পলতা"য় কবিষোগ্য 
'অয়োদশ তাম্ব লগুণ’ ধরা হইয়াছিল। 


Nd) 


চৌদ্দ (১৪) 


মন ১৪। প্রথম মমু স্বায়ভুব। তাঁহার পূর্বের ব্যাপার অজ্ঞাত । সধ্চম মন্গ বৈবহ্ৃত। 
পুরাণ মতে, তাহার কাল চঁলিতেছিল। অষ্টম হইতে চতুর্দশ মন্ুব কাল ভবিষ্যতে আসিবে। 
বস্তুতঃ গত হইয়াছে । মন্ুর কাল, মন্বন্তর। ৭২ যুগে এক মমৃম্তর ! চারি বৎসরে যুগ ধরিয়া 
মম্বন্তর-পরিমাণ ছিল। অর্থাৎ ২৮৮ বৎসরে মন্বন্তর হইত। কিন্তু পরবর্তী কালে যুগপরিমাণ 
বৃদ্ধি করাতে মযবস্তরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। না হইলে এখন বৈবস্বত মুর কাল চলিত না 
ছয় মন্ু সাতাইশ যুগ ১৮৩৬ বৎসর, কুরুগে্ত-যুদ্ধের পূর্কে গত হইয়াছিল । | 


বা ১৩৬৩] . আঙ্কিক শব ২ 

ইন্দ-১৪। চতুর্দশ ইন্দ্র পৌরাণিক কর্পনা। এক এক ম্বত্তরে এক এক মূতন সৃষ্টি, এবং 
এক এক ইন্দ্র। বৈবন্বত মনুর ইন্দ্র, পুরন্দর | ইন্দ্র দেবরাজ, অদ্দিতির পুত্র । ইন্দ্রের অনেক নাম 
আছে, তন্মধ্যে জি, শূক্র, বন্জী, বাসব, গোত্রভিৎ, ইল পর্যায়ে আঞ্কিক সংজ্ঞা হইয়াছিল । 

বহু পরবর্তী কালে কবিভাষায় লোক, ভুবন -.১৪ ; পুরাণ হইতে গৃহীত। লোক কিন্তু সাভটি, 
যথা, তরু, ভূবরু, স্বর, মহ, জন, তপস্‌, সত্য । ইহাদেব সহিত সপ্ত পাতাল, যথা, অতল, সুতল, 
বিতল; গভস্তিমানূ, মহাতল, রসাভল, পাতাল, মিলিষা চতুর্দশ ভুবন। তুলোক পৃথিবীতে 
মনুষ্যের, ভূবলেকে সিদ্ধাদির, এবং স্বলের্ণকে দেবতার বাস ইত্যাদি। সপ্চধীপ ও সপ্তসমুদ্ 
বস্তু তঃ যেমন অবিচ্ছিন্ন নয়, সপ্চপাতালও নয়। পৃথিবীর নিয্নপৃষ্ঠ পাতাল । | 

কবিভাষায় বিদ্যা ১৪ । বিদ্যা ». ১৮, বহু পববৰ্ত্তা কালে এই গণনা হইয়াছিল । প্ৰাচীন 
গণনায় ত্রয়ী বি্তা ; তারপব চারি বিস্তা, -আম্বীক্ষিকী, ত্রয়ী (বেদ), বার্তা, দণ্ডনীতি। কালিদাসে 
বিদ্যা, চারি। 


পনর (১৫) . 
তিথি-১৫। তিথি দ্বারা দিন গণিত হয় বলিয়! নামান্তর অহন্‌, কদাচিৎ দিন । 


যোল (১*) 

অষ্ট = ১৬ । অষ্টি এক প্রকার পাশ! খেল! | যোড়শাক্ষর পা? এক ছন্দের নামও অষ্ট |. 

তুপ=১৬। অন্য নাম,নুশ! এই সংজ্ঞার পর্যায় শব্দ নাই। এই যোড়ণ ভূপ কাহাকে 
লক্ষ্য করিয়া ধরা হইয়াছিল,:'সে -পধনধে দুই ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলাম। বিষ্ণুপুরাণে (81২৪) 
‘ততঃ ষোড়শ শকা ভূতৃে! ভবিতারিঃ 1 অন্বতৃত্য, আভীর ও গর্দভিল রাজবংশের পর যোল 
জন শকরাজা। দ্বিতীয় ব্যারযা, মহাভারতে দ্রে।পপর্বে, অভিমন্য রপভুমিতে প্রাণত্যাগ করিলে 
শোকাকুল যুধিঠিরকে ব্যাসদ্নেব. “যোড়শ-রাঁজিক' উপাখ্যান শ্রবণ করাইয়াছিলেন। সেই 
ষোড়শ নৃপতি হইতে নৃপ "১৬1: তাহাদের নাম, _মরুত, স্থহোত, পৌরব, শিবি, দাশরথি 
রাম, ভগীরথ, দিলীপ, মান্ধাতা, যষাতি, অধ্রীষ, শশবিন্দু, গয়, রস্তিদেব, ভরত,- পৃবু, 
পরশুরাম। এই ছুই ব্যাখ্যাৰ মধ্যে বোধ হয়, প্রথাটি ভুব-সংজ্ঞার মূল । কারখ, এই সংজ্ঞার 
পৰ্যায়ে ‘রাজ!’ নাই, মহাভারতে “রাজা নাম আছে। মহাভারতের যোড়শ রাজ! এক বংশের৪ 
নহেন। বিষ্ণুপুরাণেব শব্দ “ভুতু” ভূপ মনে পড়াইয়া দেয়। মহস্তপুরণে কিন্ত শক ষোড়শ 
না হইয়া অষ্টাদশ । দুই বারে অষ্ট অষ্ট করিদ্না যোড়শ যবন আছে। মংস্তসুরাণের শক যবন . 
তুধার মুরুগ হণ ভূপদিগকে ৃস’, “নুশবংশ' বলা হইয়াছে। শকবংশ দুই বারে বিনষ্ট 
হয়। প্রথম উচ্ছেদের পর বিক্রমমন্বং, এবং ইহার ১৩৫ বত্সর পরে শকাব্দ প্রচলিত হইয়া- 
ছিল। যেমন নন্দবংশ উচ্ছেদহেতু নন্দ =» হইষাছিল, শকারি বিক্রমাদিত্য_ দ্বার! শকবংশ 
উচ্ছেদ সেইর' ন্মরপার্থ হইয়া থাকিবে। স্থাসিৰান্তে নন্দ নাই, ভূপও নাই | 


সতর (১৭) 
অতান্টি =১৭ ৷ অষ্টি অপেক্ষ! এক অধিক! অত-শব্দ যোগে এক অধিক, এই অর্থে 


বরাহে অতিদ্বাদশ «১৩। এইরূপ, অতিধৃতি - ১+ ১৮= ১৯ 1 | 


২৩৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা - [ ৪র্ব লংগা 


মৈত্ৰর=১৭। অনুরাধা নক্ষত্রের নাম মৈত্র। ইহার অন্ক ১৭। অনুরাধা! নক্ষত্রের 
অধিপতি, মিত্র । মিত্র, এক আদিত্য। মৈত্ৰ সংজ্ঞার উৎপত্তি ফল-জ্যোতিযে। রাঢ়ের 
শ্রীনিবাদের “দীপিকায়” এবং "জাতকার্বে" মৈত্র সংজ্ঞা আছে। 

ঘন-১৭। ঘন পর্যায়ে অন্য, অনুদ্, জলদ, পয়োধর, বর্ষণ। শকের একাদশ শতাব্দের 
ভাস্বতীতে প্রথম পাইতেছি। রাঢ়ে ও উড়িয্যায় এই সংজ্ঞা চলিয়াছিল। “সিদ্ধান্তদ্পণে*ও 
আছে। জলদ ১৭টি, বোধ হয় মৈত্র সংজ্ঞা হইতে। মিত্রা-বরুণের রেতঃখ্খলনে অগস্ত্ের 
জন্ম হইয়াছিল। অগস্ত্য, কুস্তসন্তব। মিত্রাবরূণ দেবতাদ্বয়ের মিত্রের সহিত বর্ষণের স্হন্ধ ছিল। 
মনতে মৈত্র অর্থে মলমৃত্র-উৎসর্গ আছে। ‘মৈত্রং প্রসাধনং স্থানং দস্তধাবনমঞ্জনম্‌। পূর্ব 
এব কুর্বাত দেবভানাঞ্চ পূজনম্‌ ॥"_(৪। ১৫২ )। কুন্ুকতট লিখিয়াছেন, ‘মিল্রদেবতাকত্বান্নৈত্রঃ 
পায়ু তদ্বত্বান্মৈত্ং পুরীযোৎ্সর্গম্‌। তথা! চ, মনতে (১২৷১২১) “মিত্রমুৎসর্গে” উৎসর্গে 
মিত্র দেবতা । কিনি ll Ed হইয়! থাকিবে। 


আঠার (১৮) 
ডি অষ্টাদশাক্ষরপাঁদ ছন্দোবিশেষ। দ্বিবেদীর ব্যাখ্যা, অষ্টাদশ ধার্ণ| হইতে! 
বহু পরবর্তী কালে কবিভাষায় পুরাণ, কোষ, বিদ্য/-১৮। বিষ্ণুপুরের মুকুন্দ দান পুবাণ ও 
কো ব্যতীত অষ্টাদশ আকাশ ধরিয়াছেন। ইহার মূল কি? 
উনিশ (১৯) 
অভিতৃতি-১৯। ধৃতি+১-১৯। এই সংজ্ঞা কদাচিৎ পাওয়া যায়। 
কুড়ি (২০) js 
নখ=২০। বিশ.বুঝাইবার এই সংজ্ঞা বহু প্রচলিত. 
কৃতি=২০। পাদে বিংশতি অক্ষরের ছন্দোবিশেষ। কৃতি শব্দের অর্থ, গণিতের বর্গ 
আছে। এই হেতু গণিতগ্ৰন্থে কৃতি= ২৪ চলে নাই ! 
। একুশ (২১) 
স্বর্গ -২১। মন্ত্ুতে ২১ নরক । বোধ হয়, তত স্বর্গ । পরবত্তী কালের সংজ্ঞা । 
সমিৎ=২১। সমিৎ যজকাষ্ঠ। কেবল “জাতকার্ণবে" রা স্‌ংজ্ঞ|। কাম্য হোমে 
_ এতগুলি লাগে। 
বাইশ (২২) 
আকৃতিস২২। এক ছন্দের নাম, আকৃতি। ইহার প্রতি পদে ২২টি অক্ষর থাকে। 
এই সংখ্যা কদাচিৎ পাওয়া ষায়। 
জাতি-২২। ইহার মূল জানি মা। 
তেইশ (২৩)' 
বিকৃতি-২৩। আকুতি ছন্দের পাদে ২২টি, বিকৃতিছন্দের পাদে ২৩টি অক্ষর। এই 
সংজ্ঞা কদাচিৎ | 
|! 


বঙ্গাব্দ ১৩৩৬ ] . আহ্িক শব্দ ২৩৭ 


. চব্বিশ (২৪) 
জিনস ২৪। জৈন তীৰ্থঙ্কৰ ২৪ জন ছিলেন। শেষ তীর্থঙ্কর, বর্ধমান । ইহাব নামে বর্ধমান 
নগবের নাম। ইনি খ্রীষ্টপূর্ব ৫২৭ সালে নির্বাণ লাভ কবেন। জিন পায়ে সিদ্ধ = ২৪1 
কিন্ত অমবকোষে বুদ্ধের এক নাম “সর্বার্থপিদ্ব'। আর এক নাম ‘জিন’ আছে। বোধ হয়, এই- 
রূপে দ্রিন ও সিদ্ধ এক হইয়াছেন। দিন সংজ্ঞাব সিদ্ধ, আর দেবযোনি সিদ্ধ, পৃথকৃ। "নুর্ধ- 
সিদ্ধান্তে’ জিন ও সিদ্ধ সংজ্ঞ। নাই । 


পঁচিশ (২৫) 
তত্ব-২৫। নানাবিধ তত্ব গণিত হইয়াছে । তন্মধ্যে সাংখ্যে পুরুষ লইয়া ভত্ব-২৫। 


যথা পঞ্চ মহীভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ কর্মেন্দ্িয, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মন, অহঙ্কার, মহৎ, প্রকৃতি, 
পুরুষ । দ্বিবেদী পঁচিশ তত্বের নিমিত্ত স্তায়শাস্ত্র স্মরণ করিষাছেন! 


সাতাইশ (২৭) 


ভস২৭। ভা, প্রভা আছে বলিয়! ভ, তারা । কিন্তু অশ্বিন্তার্দি ২৭ নক্ষনূ হইতে ভ-২৭। 
পর্যায়ে, নক্ষত্র, ক্ষ, উড়ু। সংজ্ঞাটি পরবর্তী কূলের। ভ শব হপ্থতম বলিয়া ইহাই অধিক 
প্রচলিত। 


বত্রিশ (৩২) 
দন্ত =৩২। পরধায়ে, রদ, দশন । 


তেত্রিশ ( ৩৩ ) 


দেব=৩৩। পর্যায়ে, অমব, স্থর, নির্জর। বেদের ৩৩ দেব। ভূলোকে, অন্তরিক্ষে, 
ছ্যপোকে, এই ত্রিলোকে তিন দেব। এই তিন হইতে এগার করিয়া ৩০ দেব। মুতে ৩৩ 
দেব। পরে ভাগ হইয়া বিশ্বদেব - ১৩, আদিত্য = ১২, বনু =৮ । বামায়ণে আদিত্য = ১২, 
রুদ্র ১১, বসু=৮, অশ্বিনীকৃমার-২। একটা শ্লোকে অঙ্বিনীকুমার-ছ্য়েব স্থানে ইন্দ্র ও 
প্রজাপতি আছে। 


উনপঞ্চাশ (৪৯) 
মক৪৯। পর্যায়ে, বাত, মারুত, সমীরণ। খগ্‌বেদে মরু সাতটি। ইহা হইতে 
৭১৫৭-৪৯ মুরুং। ইহা হইতে যোগশাস্ত্রে ৪৯ট বাত, প্রান বাত। মরুং সংজ্ঞা পরবর্তী 
কালের। | 
তান=৪৯। এই সংজ্ঞা আরও পরের। গীতের সপ্ত স্ববের আরোহণ অবরোহণ দ্বার! 
৭ ২৭ তান, স্বরবিস্তার | 


২৬৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা . [তৰ সংখ্য 


১১। আঙ্কিক সংজ্ঞা-কোষ 
[ শব্দের অর্থ বুঝিরা এই কোষ দেখিবে। অর্থে সন্দেহ হইলে “ব্যাখ্যা” দেখিবে। তাহাতে 
শব্দটি পাওয়া যাইবে । ] 


অক্ষ = ইন্দ্ৰিয় জিন = ২৪ 
অগ্নি =৩ তত্ব ২৫ 5 
অঙ্ক =৯ তৰ্ক = 
অঙ্গ =৬ তান = ৪৯2 
অতিধৃতি = ১৯ তিথি = ১৫ 
অত্যষ্টি = ১৭ দন্ত = ৩২ 
অন্ধি-সাগর দস অশ্বিন্‌ 
অরিস্ত৬ দিকৃ- ১০ 
অৰ্চিস্‌=৭ দেব = ৩৩ 
অর্থ = বিষয় ধৃতি ১৮ 
অশ্ব =৭ নখ ২০ 
অশ্বিন্‌= ২ নক্ষত্র = ২৭ 
অষ্টি = ১৬ নরক == 
আকৃতি = ২২ নন্দ ৯ 
ইন = রবি নেত্ৰ ২ 
ইন্দৰ = ১৪ পক্ষ = ২ 
ইন্দ্রিয় ৫ A পক ১০ 
ইভ গজ ভস্নক্ষত্র 
ঈশান = রুদ্র ন ডভু=১ 

খাতু ..৬ _ ভূপ = ১৬ 
ক্র ২ মঙ্গল-৮ _ - 
কৃত = 8 মন্ত = ১৪ 
কৃতি. ২০ মক্ৎ= ৪২ 
খল শন মুনি-৭ 
গজ = ৮ মৈত্ৰ= ১৭ 
গুণ =৩ ষম=-২ 
গো-৯ যুগ--৪ 
গ্রহ” ৪ রুনু... ৯ 
ঘন-.১৭ রবি ১২ 
চন্দ = ১ | বুম ৬ 


জাতি-*২২ রাঁম-৩ 


বগা ১৩৩৬ ] 


রুদ্র = ১১ 
কপ = ১ 
বহু -৮ 
বিরুতি--২৩ 
বিশ্ব = ১৩ 
বিষয়. ৫ 
€বদ ৪ 


আঙ্গিক শব্দ. 


শর ৫ 

শষ্য == * 
শৈল = ৭ 

সৰ্প =৮ 
সাগর = ৪ 
সিদ্ধ =জিন 
বর্গ = ২১,৯ ঠি 


১২। কবিসাঙ্কেতিক শব্দকোষ । 


অল =€ [৬] 
অবস্থা = ১০ 
অসিধারা=২ 
আভান্বর = ১৪ 
আশ্রম=৪ , 
ইন্দুকলা = ১৬ 
উপায় = ৪ 
একজন = ১ 
এঙ্বধ্য-৮ 
কৰ্ণ = ২ 
কািকেয়মুধ -৬ 
কাল =৩ [৬] 
কালিদাসকাব্য =৩ 
কুলাব্রি--৮ [৭] 


কতরাবণ-ম্ত্তক ৯ 
রষ্ণাবভার-,* 


কোশ-”৬ 
খণ্ড ৮৯ 

. গন্গামার্গ-৩ 
' গরজকর্ণী--৮ 
গৃণেশদন্ত = ১ 
প্রতি = 


[ আঙ্কিক সংজ্ঞা কোষের অতি ্‌ 
রী অতিরিক্ত । অধিকাংশ শব্দ "কবিকল্পলৎ' হইতে । 


গুণ =৬ [৩] 
গুহনেত্র = ১২ 
পগুহ্বাহ = ১২ 
গোত্ৰ=৭ 


- শ্রীবা রেখা.” ৩ 


চক্ৰবৰ্তী =৬ 
চা -১ 
জরপাঁদ =৩ 
জরবাহ ৬ 
তত্্ব=২৪ [২৫] 
তাঁম্বূলগুণ স্ ১৩ 
তুধিত = ৩৬ | 
ত্রিশিরোনেত্র ৬ 
দিক্পাল ৮ 


২৩৯ 


স্থগ্রচলিত 


ছর্্োধনসেনাপতি ০১১ 


দ্বীপ ৭, ১৮ [৭] 


ধান্ত = ১৮ 
ধ্রবতারক = ১৪ 
নদীকুলশ্ং 
নিধি -=2- 
পরমাত্মা--১ 
পাণ্ডব =€ 


২৪০ 


পাভাল-৭ 
পুর = ৩ 

পুরাণ = ১৮ 
পুরাণলক্ষণ = ৫ 
পুষ্চর =৩ 
প্রাণ =€ 
্রহ্ধশ্ররতি-৮ 
ব্রহ্মা =», [১] 
্রদ্ধাস্ত ৪ 
ভুবন - ৩৭৯১৪ 
তুখও-» 
মহাকাব্য =€ 
মহাপাপ = ৫ 


. মহামথ-€ . 


মাতৃক! = ১৬ 
মান = ১২ 
যম= >, 2৪, [২] 
যাম = 8 

যোগাঙ্গ =৮ 
বুত্ব= ৯ 

রস ==, [৬] 
বাগ. . 
রাজমণ্ডল = ১২ 
রাক্ধ্যান্দ ৭ 
রামপুত্র-=২ 
বাবণম্শ্তুক = ১০ 
রাশি-১২ 
রুচি = 

কপ =৬, [১] 
লন্ধক == 
লোক ৩, ১৪ 
বজ্্রকোঁন = ৬ 
বৰ্গ = ৫, [৪] 
বৰ্ণ ৪ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


বলি=৩ 
বায়ু ৭ 
বার=৭ 
বিষ্ঠা =১৪, ১৮ 
বিশ্বদ্বেব= ১* [১৩] 
বিহু 
বুঝপাদ = 8 
ব্যাকরণ =৮ 
ব্যাস্রীস্তন =৯ 
ব্ৰতাগ্নি=৫ 
ব্রীহি- ৭ 
শঙ্করাক্ষি =৩ 
শবাহ--১* 
শাস্ত্র =৬ 
শিবচক্ষু:-*৩ 
পা শিবসৃধি--৮ 
শিবাস্ত = ৫ 
স্তত্রচক্ষুঃ= ১ 
সংক্রান্তি = ১২ 
সন্ধ্যা = ৩ 
সমুদ্র = ৭ 
সাধ্য = ১২ 
সারিকোষ্ট =১২ 
সিদ্ধি=-৮ 
সুধাকুণ্ড =» 
সেনাঈ 8 
সেবধি == 
স্তন ২ 
স্বতি-২৮ . 
স্বৰ্গ = ৫, [২১] 
ব্াস্তিদৃস্ত = ৪ 
হরিবাহ-৪ 
হরিনেত্র ৩ 
হস্তাঙ্কুলি = ১৫ 


[ ৪ৰ্ঘ সংখ্যা 


পল্চিল্ণিষ্ট ৷ 
১। বরাহমিহিরকত পঞ্চসিদ্ধা স্তিকা ৷ 


দেশ উজ্জধিনী, কাল ৪২৭ শকাব্দ । 


০ =খ ( গগন, আকাশ, অন্বর )। 

১-্চন্দ্র (শশাঙ্ক); রূপ; ভূ। 

২ম; অশ্বী (দন); পঙ্ক , কর। 

৩. গুণ) অগ্নি (দহন, শিখী ); রাম; হোত্র। 


৪-্বেদ) কৃত; অন্ধি (জল, জলধি, লবণোদ ) ; অভিযু,। 


৫ =ভূত ( বিষয়, অর্থ); ইন্দ্রিয় ( অক্ষ); শর । 
৬= রস; খতু। 
৭=মুনি; স্বর; নগ ; 'অশ্ব। 

৮= বস্তু । 

৯=স্বৰ্গতি ; নরক ; নন্দ। 

১*- দিক্‌ (আশ! ) ৷ 

১১=ভব (শিব )। 

১২ = অর্ক ;:শঙ্ধু। 

১৩=বিশ্ব। অতিদ্বাদশ । 

- ১৪ =মমু ; ইন্দৰ । 

১৫= তিথি । 

১৬ = অষ্টি ; ভূপ । 

১৭ = অত্যষ্টি। ys 
১৮-ধুতি। 

২০ = নখ । 

২৪= জিন । 

৩২ = দন্ত । 

৩৩= সুরু । 


২। প্রচলিত তুর্ধসিদ্ধাস্ত। 


দেশ? কাল ? 


হানে বিষ্ৎ, অন্বর )। 
১=চন্দ্র (ইন্দু, নিশাকর ); কু; রূপ। 


২=অক্ষি (নেত্র, লোচন )) দত্ত (অশ্বিন); বার) 


৩- অগ্নি ( হচ্ছি, শিখিন্‌, হতাশ, জ্বলন) ; গুণ । 


৪ বেন; কৃত; সাগর ( সমুদ্র, অর্নব, অন্ধি) | 
৩১ 


২৪২ _. সাহিত্য-পরিষংপত্রিকা [৪ সংখা 


৫ = বাণ (ইযু, মার্গণ ) ) অর্থ । 
৬.রস; খাতু। 
-*সমুনি; পৰ্বত ( অস্ত, ভূধর, ভূমিধর ; নগ ); তুরঙদ। 
৮ বহু ) গজ (কুতর, সর্প ( ভুজঙ্গ )। 

৯-অক্ক ) গো বদ্ধ, (ছিজ) 
১০-দিকৃ। | | s 
১১=কৰদ্র ( ঈশ, শঙ্কর, ঈশ্বর )। 
১২ = দুৰ্ষ (অর্ক )। 
১৩=বিশ্ব। 
১৪ = মনু ; ইন্দ্ৰ । 
১৫= তিথি । 
১৬=-অষ্টি । 
১৮= ধৃতি । 
১৯ = অতিধৃতি । 
২০ নখ । 
২৫ = তত্ব । 
২৭ = ত্ৰিঘন (৩) হ্‌ 
৩২স্রদ। - 
৩৩-্ম্র। 
[ আশ্চর্য, রাম-৩) নন্দ=৯ ; ভূপ= ১৬; জিন-.২৪ কোথাও নাই ।] 
৩। শতানন্দের ভাস্বতী। 1২৭০. 

দেশ পুরী, কাল ১০২১ শক। | ভ এৰ 


~ 


«নখ (শুন্ত, ন্‌ভঃং, অভ্র, ব্যোম, গগন, বিয়ৎ ) 1 2 না 
১= চন্দ ( শশী, ইন্দু, শতরশ্মি ); ভূ (ভূমি, কু); বপ। | EEN 
২=পক্ষ ; নেত্র ( অক্ষি, দৃক, লোচন ); দশ্র ( অশ্বিন); যম । le 


৩ = অগ্নি ( জন, দহন, কশাছ ); রাম। 

৪.বেদ; অন্ধি। কত ভাষ্ণাণীটছ ভাবা । £ 
৫ = বাণ (ইয়ু, শর ) 7 ইন্জিয় ( সক্ষু);ঃ ন)( বিষয় )। 
৬-রস) অঙ্গ? তর্ক; অরি (রিপু)। 
৭ = অত্রি (নগ, অগ)) স্বব ; গন্ধৰ্ব । 
৮=বস্তু ; গজ ( নাগ, কুঞ্জৰ 9 মনু 
৯শ্নন্দ; অঙ্ক; গো; গ্রহ। 
১*-দিক্‌ (শা, কাঠা )। tf FTE ZR J PENT EF MIE 
১১=রুদ্র (ভব, ঈশ )। 5 


1 ( iS AT TIED তে) Een 
Ios ob (PF FS) হিরন র 
FFF BH, (FIR) ERD) Ties 

+ RE (PFE PTGS টিলা BID Nhs ৩ 


বঙ্গাক ১:৩৬ ] ; আঙ্কিক শব্দ 


১২ রবি ( স্বর্ধ্য, ভা )। 
১৩= বিশ্ব। 

১৪=মন্ু ; শক্ৰ (বন্্ী)। 
১৫ তিথি ( অহন্‌ ) । 
১৬= নৃপ ; অষ্টি। 

১৭ ==ঘন (অব, অদ্ভুদ, জলদ )।_ 
২০ =নখ 

২২ জাতি ৷ 

২৪ সিদ্ধ (জিন )। 

২৫ = তত্ব । 

২3৭ সসভ। 

৩২ বুদ । 

ও৩=দেব। 

৪৯ তান ; মূৰ্ৎ। 


81 গণেশ দৈবজ্ঞের গ্রহলাঘব। 
দেশ বোষ্বাই, কাল ১৪৪০ শক। 
০ == খঁ ( অভ্ৰ, নন্ভঃ, গগন )। 
১ = বিধু (শখ, ইন্দু, অজ )) ভু (কু, ক্ষিতি, La ; রূপ । 
২=দৃক্‌ ; দন্ত ( অশ্বিন ); পক্ষ ; ষম ( ষমল )। 
৩-গুণ. রাম? অগ্নি (অনল, দহন, হুতাশ, ইজ্যাশ )। 
৪ -=কৃত ; বেদ; অন্ধি ( উদধি, অন্থুধি, জলধি, পয়োধি, বারিধি, সাগর )। 
€- অক্ষ ; শর ( ইযু, বাণ, আশুগ, নারাচ ) ; মরুৎ। 
৬-্অঙ্গ ; রস; তর্ক; অরি। 
৭. অশ্ব; শৈল ( অদ্ৰি, নগ, অগ)। 
৮ = বসু ; অহি (ভূজঙ্ক, নাগ ); গজ (ইভ)। 
৯. গো; অঙ্ক; নন্দ ; খগ ( খেচর)। 
১০ = দিক্‌ (আশা )। 
১১ = রুদ্র ( ঈশ, ভব, শূলী )। 
১২ রবি (অর্ক, ইন, স্র্য্য )। 
১৩ বিশ্ব | 
১৪=- ইন্দ্র ( শক্ৰ, জিষ্ণু ) ; মহ । 
১৫=তিথি (দিন )। 
১৬=ভূপ ( নৃপ ); অষ্ট । 
১৭ = অত্যষ্টি । 


- ২৪. 


২৪৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৪4 


১৮ম্ধৃতি। 

২০ = নধ। 

২১ = হৰ্গ | 

২৩ * বিকৃতি । 

২৪ =জিন (সিদ্ধ )। 
২৫ = তত্ব । 

২৭ =উড় (ভ, খক্ষ)। 
৩২ দত্ত ( দশন )। 

৩৩ = অমর ( দেব )। 


A 


৫। জাতকাৰ্ণবাদি করণ-গ্রন্থ । 
দেশ রাঢ়, কাল ১৪৪০--১৫১৩--১৫৭৯ শক । 
[ জাতকার্ণৰ = জা, বাঘবানন্দ = বা, মুকুন্দ মু ] 


০ স্শূপ্ত ( খ। অজ্ঞ, নভঃ, ব্যোম, অদ্বর, আকাশ )। 
১=চন্ (ইন্দু, বিধু, শশী, মৃগাঞ্ক, শশাঙ্ক, স্ুধাকব; তুষাররস্মি ); ভূ (কু, ধরা, মহী, 
ক্ষ, ক্ষিতি, ক্ষোণি ) ; বপ। 
২=পক্ষ ; দম ; (অশ্বিন); যম (যুখ); নেত্র ( অক্ষি, দৃক, লোচন, li 
ভুজ (কর, বাহু, হস্ত) । 
৩= গুণ ; রাম; অগ্নি, (বন্ধি শিখী, অনল, জলন, দহন, পাবক, হতাশ, বাযষুসখা, হুততুক্‌, 
বীতিহোত্র, ধনঞ্চয়) [ জা ] 1 - 
৪=বেদ (শ্রুতি, নিগম); কৃত; যুগ ; "অন্ধি ( অপ, সিন্ধু, অন্ব ধি, অর্ণব, জলধি, 
সাগর)! * 
€-বাণ ( ইযু, শব, সাষক, শিলীমুখ, বিশিখ )'; অর্থ (বিষয়); ইজিৰ (অক্ষ) 
আত্মা মু]। ; 
৬ = বরুস ; খতু ( কাল )- অঙ্গ ; তৰ্ক । 
৭ = অন্ৰি ( অগ, নগ, শৈল, পর্বত ); মুনি ( খষি ) ; অশ্ব (তুবন্ধ )। ' 
৮" বস্থ ; গজ ( ইভ, করী, দস্তী, দবিপ, মৃতঙ্গজ ); নাগ ( অহি, সর্প, ব্যাল )। 
৯ গো; অঙ্ক) নন্দ) রন্ধ (ছিদ্র); kis Mic 
১* = দিক্‌ (আশা কাঠা, ককুভ, ) | 
১১= রুদ্র (ভব, শিব, ঈশ্বর, শুলী, মহাদেব [ জা ] | 
১২» রবি ( অর্ক, ভা, ব্য, হুধ্য ) ; মাস [ জা ]। 
১৩ = বিশ্ব। 
১৪ = ইন্দ্ৰ ( শক্ৰ, বন্তী )) মন্থ ; লোক ( ভূত ) [জা] 
১৫ তিথি ( অহন্্‌, দিন )। 


বগা ১৩৬ ] | আঙঞ্কিক শব্দ ২৪৫ 


১৬-ভূপ ( নূৰ্গ ) ; আষ্টি। 

১৭ = ঘন (অন্য, অন্থুদ, পয়োধর, বর্ষণ) ; অত্যাষ্টি ; মৈত্র । 
১৮ = পুবাণ, কোষ, আকাশ [ মু]। 

২৪ =্ন্থ। 

২১সম্ধ, [জা ]। 

২২ = জ্বতি । s 
২৪ =জিন (সিদ্ধ )। 

২৫ = তত্ত্ব । 

২৭ =্ভ (উড, তাঁরা, ভাঁরকমণ্ডল, খক্ষ )। 

৩২ দন্ত (রদ )। 

৩৩ = দেব (স্থব, অমর )। 

৪৯ মরুৎ (বাত)। 


৬। চন্দ্রশেখররুত সিদ্ধাস্তদর্পণ। 
- দেশ পুবী, কাল ১৮১৪ শক। 

০-*খ (শূন্য, অভ্র, নভঃ, ব্যোম, অন্বব, বিযং, অনন্ত, গগন, পুক্কর, বিষ্ণুস্দ ); পূর্ণ । 

১ চন্দ্র ( ইন্দু, বিধু, অজ, ন্ধাংশু; সিতাংশু, শীতকব, শীতভাম্থ ); ভূ (ভূমি, মহী, 
ক্ষিতি, ধরা, ইলা, ক্ষ, ধরণী, বন্থধা ) ; কপ । 

২= চক্ষু ( দৃক্‌, অক্ষি, ঈক্ষণ, নয়ন, বিলোচন )7 পক্ষ , বাহু ( ভুজ ); অস্বী, বম (যুগ্ম) । 

৩.গুণ ) রাম; অগ্নি ( বহ্নি, জলন, দহন, হুতভুক্‌, বাঁতিহোত্র )। 

৪ বেদ (শ্রুতি, আল্লায়, নিগম )) কৃত ; সমুদ্র ( অন্ধি, সিন্ধু, উদধি, অস্তে'ধি, পয়োধি, 
বারিধি, বাধি, পয়োধি, কৃপর, অস্তোনিধি, রত্বাকর, মহার্ণব ) | 

৫ =বাণ শের, ইযুং মার্গণ, শায়ক, বিশিখ, পৃষংক, আশুগ, is শিলীমুখ ); অর্থ; 

ইন্জিয় ( অক্ষ )। 

৬=রুস ; খতৃ ; অঙ্গ ; তর্ক । 

৭ =অদ্ৰি (গিরি, গ্রাব, নগ, কুভৃৎ, মহ", স্মাভৃৎ ); অশ্ব (বাদী, হব); স্বর। 

৮= হস্থ; সর্প (নাগ, ভুজঙ্গ, ব্যাস, অহি, ফণভৃৎ); গজ ( দন্তী, ছিপ, ইভ, কব, 
সিদ্ধ, স্তদ্বেবম, মতঙ্গজ )। 

৯স্অন্ক) গোঁ; নন্দ; বন্ধু । 

১০ = দিক্‌ ( আশা, হরিৎ )। 

১১ = রুদ্র (শিব, ভব, হর, ঈশ, গিবিশ )। 

১২ ববি ( সূৰ্য্য, আদিত্য, সহমাংশু, গ্রভাকব )। 

১৩= বিশ্ব | 


১৪ = ইন্দ, মনু । 


Ed 


২৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [রশ মধ্য 


১৫-তিথি। 
১৬-স্ভুপ ( নৃপ ) 3 অষ্টি। 
১৭ = ঘন। 
১৮ শ্ধৃতি । 
২৪ =ন্খ। 
২২ = আকৃতি । | 
২৪ জিন ( সিদ্ধ )। yg 
" ২৫-তত্ব। | 
২৭ =ভ। টি 
৩২ = দন্ত ( রদ )। 
| ২৩ = সুর ( নির্জর )। 
৪৯ = মৃক্‌ৎ । 





৭। অঙ্কসংজ্ঞানিঘণ্ট, 
দেশ কর্ণাট, কাল ১৪০৪ শকাবের পরে। 

* সুপ্ত ( আঁবাঁশ, গগন, অন্তরিক্ষ, মরুংপথ )। 

১লশশী ( সোম, শশাঙ্ক, ইনু, চন্দ্র, বলানিধি, রাজা, বিধু, হ্ধাং্ত ); যম; একজন । 

২=অক্ষি (চক্ষু, নেত্র, লোচন, দৃষ্টি, নয়ন, ঈক্ষণ, অথক ); কর (বাহ); কর্ণ; 
পক্ষ; যুগ্য। - 

৩=বৃহ্ধি শিখী, অগ্নি, পাবক, দহন, অনল); রাম; শঙ্করাক্ষি; পুব'; লোক) 
ত্রিকাল ; গুণ । . টু 

৪ =অক্ধি (সাগর, বনবাশি, অন্থৃধি, বাধি, নিধি নীরধি ); যুগ) গতি । 

৫ = ইন্জিয (জ্ঞান); বিষ) বাণ (ইযু, মার্গণ, শর, পর্বন্); প্রাণ; ভূত ( প্রেত); 
প-আদি [ প হইতে অক্ষর পাঁচটি ]। 

৬. খৃতু (কাল )1 শাস্ত্ৰ ( দৰ্শন, আগম ); বস (কুচি); কোশ। 

৭. শৈল (অপ্ৰি, নগ, অচল, গিরি, গোত্র )) দ্বীপ ; বায়ু ; মুনি (ধষি)) তুবগ) 
মহীন্দ্র [? মই] । 

৮=বস্থ ; দিগগজ (দস্তা, হস্তী, মাতঙ্গ, বারণ, সামজ ); ; দিক্পাল; গজকর্ণী [ শিব ]; 
য-আদি [ য হইতে হ অক্ষর ৮টি । ঠ 

»স্রত্ব; ব্রহ্মা (কমলাসন ) ; নিধি; গ্রহ; খণ্ড, রদ্ধ,; বন্ধক [1]; ব-আঁদি ; 
ট-আদি [ ক হইতে এ, এবং ট হইতে ন। তন্মধ্যে ঞ এবং ন. । কাজেই ক-আদি 
অক্ষর = ৯, ট-আঁদি অক্ষর =৯ ]। j 


বঙ্গাবা ১৩৯৬ ] আস্কিক শব্দ ২৪৭ 


- ৷ কবিকল্পলতার সংখ্যাবাচক ৷ 

[ প্রাচীন শব্দের পরে এক দড়ি দিয় অবর্ণচীন শব্দ । বাহুবেষ্টনে ব্যাখ্যা ] 

১=বিধু; ক্ষিতি । পৰমাত্মা; পণেশদন্ত ; শুত্রচক্ষুঃ | 

২=চক্ষুঃ ; হস্ত । নদীকুল ; অসিধাব! ) রামপুত্র ; স্তন । 

৩= অগ্নি ; গুণ; বাম। কাল; ভুবন ; গল্গামাৰ্গ [ত্রিজ্োতা গঙ্গ]; শিবচক্ষুঃ ; গ্রীবারেথা ; 
কালীদাস কাব্য ; বলি [উদরে ত্রিবলি] ; সন্ধা]? পুর [ময়নির্শ্মিত ত্রিপুব]; পু্কর [ফলজ্যোতিষেব 
ত্রিপুফর যোগ], বিষ্ণু [ ত্রিবক্রম ] ; জরপাদ [ রুত্রকোপে উৎপন্ন ‘জর’ । ইনি ত্রিপাদ, 
ত্রিশিরা, যট চক্ষু, ফড়তুজ,_-ভাবপ্রকাশে স্শ্ুতোক্ত। ব্রক্ষবৈবর্তপুবাণে নবলোচন ] ৷ 

৪ -বেদ; সমুদ্র ; যুগ। ব্ৰহ্মান্ত [চতুযু্থ ]; বর্ণ [ ব্ৰাহ্মণাদি; হরিবাহু ; শ্ব্দত্তিদন্ত 
[ ইন্দৰহস্তী, শুক্লবৰ্ণ, চতুৰ্দন্ত ]; সেনা [ রথগঞ্জাদি ]; উপায় [ সামদানাদি ]; যাম [প্রহব]; 
আশ্রম; বৃত্তপার্দ। 

৫=বাণ; ইন্দ্রিয়; ইন্দিয়ার্থ [বিষয়]; মহাভূত [ ক্ষিত্যাদি ]; প্রাণ [প্রাণ 
অপানাদি ]। পাগুব? শিবান্ত [পঞ্চানন ]; স্বৰ্গ [ কোন্‌ পুবাণে? ]; ব্রতাগ্রি পঞ্চতপস্ত', 
চারি দিকে চাবি অগ্নি, মস্তকের উপরে মার্তগ ]; মহাপাপ [ ত্রদ্ত্য। স্বরাপানাদি মহাপাতক 
-মন্ত্রতে] ; মহাকাব্য [কালিদাসাদির] ; মহামথ [পঞ্চযজ্ঞ, মুতে] ; পুর/ণলক্ষণ [ হষ্ট্যাদি ]) 
অদদ [পঞ্চাঙ্গ অনেক; রাজার পঞ্চপ্রকৃতি হইতে পারে, কিম্বা যোগের-_বাধুপুরাণে ]; বর্গ 
[ অনেক, কামন্দকের যান-আসন।দি হইতে পারে ]। 

৬স্অঙ্গ; রস; খত; তর্ক। বজ্ঞকোণ [ হীরক ষট.কোণ ]) ভ্রিশিরোনেত্র [জরের] , 
চক্রবর্তী বোধ হয়, যে রাজাব অমাত্যাদি ছয়ট অল আছে ]; কান্তিকেয়মুখ ; গুণ [ সন্ধি- 
বিগ্রহাদি ]; জরবাহু; রূপ [ শুর্লাদি ]। 

৭ = মুনি ; পৰ্বত; সুব্যাশ্ব) বহ্নিশি বা | পাতাল, ভুবন, দ্বীপ; বার; সমুদ্র ; রাজ্যা্গ 
[ স্বামী অমাত্যাদি ]7 ব্ৰীহি [ বাসুপুরাণে ষবাদি ]1 

৮.্ব্ন; দিগগজ ; অহি। কুলার্রি [কুলাচল অষ্ট ? ]; যোগাঙ্গ; সিদ্ধি? এশ্বধয। 
দিক্‌পাল ; ব্রহ্ষশ্ররতি [ চতুবাননেব অষ্টকর্ণ ]; ব্যাকরণ [ ইন্দ্রচন্দ্রাদির অষ্ট ]। 

অঙ্ক; অঙ্গদ্থার। গ্রহ) রস; ভূখণ্ড ; সেবধি [ নিধি ]; হুধাকুণ [ নয়টি স্বর্গে ? ]; 
কৃত্তরাবণমস্তক [1]; ব্যাত্রীস্তন [1 ]। 

১০=দিক,;.পঙক্তি। হস্তাঙ্গুলি; শত্ুবাহ ; রাবণমন্তক ; কৃষ্ণাবতার ; বিশ্বদেব 
[ পুরাণের ]; অবস্থা ; চন্দ্রস্থ[ চন্দ্রের রথের ]। 

- ১১=কুদ্র । ছুব্যোধন-সেনাপতি। 

১২=সূর্য্য। মাস; রাশি; সংক্রান্তি; গুহবাহ [ ষড়াননের ]; দের সারিকোষ্ঠ 
[ পাশাব ছক ]; রাজমগুল [ কামন্দকে, 'দ্বাদশরাজক' ]1 

১৩- | তান্লগুণ [ বন্বস্তরীয়ে, ‘অ্রয়োদশগুণাঃ হবর্গেংপি তে দুল ভাঃ” ]1 

১৪=ইন্দ ; মনু ৷ বিদ্য। [বেদ ৪, বেদাদ ৬, ধর্মশাস্ত্র, পুবাণ, মীমাংস। চা] ; ভুবন ; যম 
[এক এক ইন্দ্রের ? ]; ক্রুবতাবক [ মৎস্তপুবাণে, শিশুমার চতুর্দশনক্ষতে, কততিকাদিগণনায় 
চতুৰ্দশ বিশাখ। নক্ষত্রে অবস্থিত ]1 


২৪৮ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা [নর্থ সংখ 


১৫ তিথি! 
১৬= 1 ইন্দুকল!) মাঁতৃকা। 
:৮=বিদ্যা [উক্ত চতুর্দশ, আর আয়ুবেদ, ধন্থবেদি। গান্ধববেদ, অথশান্ত্র-_ 
বিষুপুরাণে ]; পুবাণ ; স্বৃতি। দ্বীপ [ ব্রদ্মাগুপুবাণে ], ধান্ত [? ] 1 
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়। 


নিমাইসন্নযাসের পালা 


বর্তমান কীর্ভনের পালাটার প্রথম হইতে মহাগ্রভূব গৃহত্যাগ অবধি অংশ, নেহাস্পদ 
প্রীমান্‌ কাস্তিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের একান্তিক চেষ্টার ফলে, প্রায় দুই বৎসর পূর্বে নদীয়! জেলার 
অন্তর্গত কুষ্টিয়া হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি উহার শেষাংশ কলিকাতা কলেজ 
্াটস্থ "কমলালয়* নামক বস্তালয়ের কর্মচারী শ্রীধৃত মনসাচরণ ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে 
পাইয়াছি। 
কীর্তন গানে সাধারণতঃ নিছক মহাজনপদ গাহে না । কীর্তন এয়ালারা অধিকাংশ স্থলেই 
তাহাদের স্বরচিত পালাতে স্থানবিশেষে প্রয়োজনাচুসারে মহাজনপদ সংযোগ করে। 
অধুনা অনেক পালাই এইরূপ স্বরপরিমাণ পদ ও বেশীব ভাগ কথার সমাবেশে রচিত।- অনেক 
স্থলেই কীর্ভনের পালার বিশেষ একটা! ধরাবাধা রচনা নাই; কেবল, ঘটনাগত কতকগুলি 
সাধারণ ভিত্তি ও পদের সমাবেশ আছে,_উপস্থিত বচনের উপরই গায়কের কৃতিত্ব সম্পূর্ণ 
ভাবে- নির্ভর করে। যিনি. যত উপস্থিত বচন ও ভাবপূর্ণ-"উপজ্র” সংযোগ করিতে পারেন, 
তিনি ততই শ্রোতার চিত্ত বিনোদনে সমর্থ হন। কীর্ভনের পরিভাষায় মহাজনপদের অংশগুলিকে 
"ব্রজবুলি” এবং গায়কেব সংযোগ্গিত অংশগুলিকে পা 'এবলে। নিয়ে আমরা" তাহার 
একটা নমুনা দিতেছি। এ 
মূল মহাঁজনপদ *--*না৷ পোড়াইও মম অঙ্ক না টির জলে৷" 
-উপজ্র £( রাই ধনী বিশাখাকে ডেকে বল্ছেন ) 
Es ‘সখি লো, তোঁর করে ধরে বলে যাই গো, 
সখি লো, আমা পোড়াইও না, 
আমায় সামান্য অনলে পোড়াইও না, 
রুষ্ণপ্রেমানলে পোড়াতন্থ সামান্ত অনলে পোড়াইও ন| | 
সখি, আমায় ভাসাইও না, 
আমার মাথা খাও, যেন ভাঁসাইও না, 
আমি ত ভেসেছি, 
আমি ত ভেসেছি, . 
৬ কৃষ্ণ বলে কেঁদে কেঁদে নষনের নীরে ভেসেছি।” 
এগুলি অতি সহজেই শ্রোতার চিত্ত আকর্ষণ করে এবং সকলকে বিমুগ্ধ করে'। 
এই ধরণের কীর্তন, কবি ও তরজা গানের পালার এবং কথকতার মধ্য দিয়! শুধু পদ্য 
সাহিত্যই নহে, বাঙ্গল৷ গন্ভ- সাহিত্যেবও এমন প্রকৃষ্ট বিকাশ হইয়া গিয়াছে -উপমা, রূপক, 
শ্লেষ প্রভৃতির এত ছড়াছড়ি আছে যে, ইহাব সমস্তগুলি লিপিবন্ধ করিতে পারিলে বাদ্ধল| 
সাহিত্যের একটা অমূল্য সম্পদ থাকিয়া যাইত । এগুলি পাঠ করিতে গেলে মনে হয়, আজ 


* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পদ্ষিদে র মাসিক অধিবেশনে পঠিত ( .৩ই জি ১৩৩১)। 
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আমাদের বাঙ্গলা ভাষার যে সৌন্দর্য্যের তাক্জমহল দীধিচ্ছটায় দিত্মগ্ুল বিভাসিত করিয়া সগর্কে 
* স্থদৃ্শিরে দণ্ডায়মান হইয়াছে, প্রথমে এই জাতীয় গাথার রচয়িতারূপ রাজমিন্তরিগপই উহার 
'গীথনিব কাধ্য সমাধা করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা শুধু গ্রাম্য সাহিত্যের নিদর্শনমাত্র নহে, ইহাতে 
আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের অনেক সুস্পষ্ট আভা আছে। 
- বর্তমান পালাটাতে যে সকল স্থানে মহাজনপদ আছে, তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, 
কিন্তু এ সকল অংশের পাঠ, পালাতে ষেবপ পাইযাছি সেইরপই রহিল। ভাষারও “বৈশিষ্ট্য 
বক্ষা কব! হইল, সংশোধনের চেষ্টা হয় নাই! ফি 
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কথা :--মধ্যানহ্ন কালে শচীর দ্বারে ভারতী এসে উপস্থিত হয়ে বল্তিছেন-_-শচীমা, 
ভিক্ষাং দেহি। | 

শচীমাঁতা কেশব ভাবতীর গল! শুনে বলতিছেন, কি সর্বনাশ, হ্যারে নিমাই, অতিথকে 
বলগে ধ। ঠাকুর আপনি অন্তত্তর গমন করুন । . 

তা শুনে নিমাই কি বলতিছেন? নিমাই বলতিছেন,একি বললে মা, গিরস্থর ধর্মই 
অতিথ-সৎকাঁজ কর । যদি ঘরে কিছু নাও থাকে, ভিক্ষে কবে এনেও অতিথ সেবা করতি 

হয়। . এসময় কি অতিথ বিমুখ হয়ে ফিরে যাবে? 

| তখন শচীমাতা বল্তিছেন ঃ _স্থ্যারে নিমাই, গিরস্থর কর্তব্য কাজ অতিথ-সৎকাজ করা 
তা আমি জানি। :কিন্ত, বাপ, বহুদিন হয় এমনি সময় একজন অতিথ উপস্থিত হলো; 
আমি-যদ্ধ করে সেবা করলাম, আর সেই দিনই আমার প্রাণোধিক পুত্র বিশ্বরপকে 
হারালাম। তাইতি মনে মনে প্রতিজ্ঞা কবেছি, আর কোনও দিন অতিথ সেবা কর্ব না। 

নিমাই বল্ভিছেন £- ২1 মা,এমন সময় যদি অতিথ ফিরে যায় তাহলি আমার অমঙ্গল হবে। 

শচীমা বল্লেন.-বাঁবা যদি তোর অমঙ্গলই হয়, ভবে অতিথকে পাস অর্থ্য দে। আর 
ঠাকুরকে বল্‌ তিনি গঙ্গাছ্যান করে আস্থন। বাপ, কিন্ত একট! কথা । 

নিমাই বল্তিছেন,কি কথা মা? - 

শচী-_তুই কিন্তু অতিথির সঙ্গে কোনও কথা কতি পারবিনে। 

তা শুনে নিমাই বল্তিছেন,_-ম! আমি সত্যি বল্ছি অতিথির সঙ্গে কোনও কথা কব না। 
এই বলে বলছেন, ঠাকুর আপনি গঙ্গাছ্যান করে আন্থন। ভারতী গঙ্গাছ্যানে গেলেন । 
ভারতী গল্কাছ্যান করভিছেন, নিমাই পশ্চাতে দীড়াযে ষোড় হাতে বলতিছেন,-_ “গুরুদেব 
গ্রণমামি।* তখনি ভারতী চক্ষু খুলে দেখতি পেয়েছেন ;_ - 


পদ অমনি ঢেলে দিল,- 
| কর্ণমূলে ঢেলে দিল, 
নিমাই কাদিতে লাগিল, .. 
কষক্্মাছ বলে কাঁদিতে লাগিল। ূ 
হিরা ভরা 
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আজ ভেসে যায়, 
নিমার সোণার অঙ্গ ভেসে যায়, 
নদের ধুলো ভিজিয়ে আজি প্রেমের বন্তা বয়ে যায় 
, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে দোণার অঙ্গ ভেসে যাঁয়। 
করা £ কেশব ভারতী শচীর ঘরে ভোজন করে নিজগ্রামে গমন করলেন । 
পরদিন প্রভাতে নদে বাসী ব্রাহ্মণগণ নদীর ঘাটে সন্ধ্যে-আগ্গিক করতিছেন, তখন প্রভু 
_ আমারশ্প্রমে উন্মাদ কি করতি লাগলেন ? 


পদ ভাবাবেশে গৌরহরি লক্ষ দিয়ে পড়ে । 
পদোখিত জলে যেয়ে ব্রাহ্মণ অঙ্গে পড়ে ॥ 
কথা £- তীর! তখন বলাবলি করতি লাগলেন, হ্যাহে ছোড়াড। কিড! ? ওর কি হিতাহিত 
জ্ঞান নেই? আর একজন বলতিছেন, ও না জগন্নাথ মিশ্র ছাওয়াল ? এ লক্ষীছাড়। নদে 
ছাড়া না'হলে আর নিস্তার নেই। . 


পদ আমার কোনও দোষ নাই, 
ব্রাহ্মণ বলে লক্ষ্মীছাড়া আমার কোনও দোষ নাই, 
আজ ত ছাড়তে হবে 
আজ ত লক্ষ্মী ছাড়তে হবে, 
নৈলে ব্ৰাহ্মণবাক্য লঙ্ঘন হবে, EE 
আজ তলন্্ী ছাড়তে হবে। . 
কথা :--এদিকে বিষ্ণুপ্ৰিয়া সথীদের সঙ্গে খেলা করিতেছিলেন, যখন ব্রাহ্মণের, অভিসম্পর 
হয়েছে, তথন পহ্চরীদের ধরে কেন্দে কেন্দে বল্তিছেন,-- 


পদ সবি প্রাণ কেন কেদে উঠে গো 
প্রাণকান্তের লাগি প্রাণ কেঁদে উঠে গো, 
দক্ষিণভাগে যেন ভুগে দেখিগো, 
ভুজঙ্গে ( তুঙ্গ অঙ্গ ? ) নাচিছে, 
কি জানি-কি হবে আমার তৃজঙ্গে নাচিছে। 
সখি তাতে ভষ করি না, 
S তাতে আমি ভয় করি না, 
_এ সব অমঙ্গলের ভয় করি না, 
i পতি যদি নিকটে থাকে অমঙ্গলের ভয় করি না। 
কথা ঃ _-পতিপ্রাণা নারীর যদি মহাবিপদ হয়, বহুপ্রকার অমঙ্গল দর্শন করে, এক প্রিয়তম 
“পতি যদি নিকটে থাকে, কোনও প্রকার অমঙ্গলে কিছু করতি পারে না। 
লিন ররর “নি প্রভুর মলিন বদন, আর 
নয়নে প্রেমধারা বইতেছে। le রা 222 
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পদ আজ প্রভু কীদিতেছে--কীদিতেছে, 
এট জগতবাসীকে কাদাবে বলে কাদিতেছে, 
সে ধাবার বিরাম নাই, 
ধারায় ধরা ভেসে যায় বে, 
ধারার ত আর বিরাম নাই। 


এদিকে বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর মলিন বদন দেখে প্রতুর কান্না দেখে বল্তিছেন,_ প্রভুর মলিন 
বদন কেন? 
প্রভু উত্তর ঘেলেন, বছপ্রিয়, আমার ভবরোগের বিকারে মাথা ধরেছে। র 
তখন বিষ্ণুপ্রিয়া কি বল্তিছেন? বিষ্ণুপ্রিয়া বলতিছেন, মাথা ধরেছে সেইজন্য তুমি 
কাদছ? ওষুধ দিলিই ত সেরে যাবে। বন্ড এনে দেখাবো কি? 
. প্রভু বলছেন,--আমার এ মাথাধরা ভাল কর! সামান্ত বস্তর কাজ না। যেমন রোগ 
তেমনি বস্তু চায়। 


পদ অর্পনগরে পাকা বৈদ্য আছে, 
যদি আনিতে পার. গো 
তবে এ পাকা ব্যাধি সেরে যাবে 
পাকা বৈদ্ধ পেলে পাকা ব্যাধি সেরে ধাবে। 
যেও ভক্তিপথে শ্রীৰপনগরে 
ভক্তিপথে যেয়ে! গো। 
- 5" ধর অঙ্গরাঁগ ছুরি, 
ভক্তিপথের, কাট। কাটিতে 
অমুরাগ ছুরি ধরগো | 
(সেথা) মায়া নাগিনী, বিষম সাপিনী, 
ভীষণ মূর্তি ধরে গৌ। 
সে যে দংশন করে, - 
ভক্তিপথের পথিক পেলে দংশন করে। 


বিষ্ণুপ্রিয়া জিজেসা করতিছেন, দংশন করলি কি তার-ওষুধ নেই? 
পদ্দ আছে গো, আছে গো, 
বিষহরী কবচ আছে অনাসক্তির শিকড় । 
সাপের শক্তি বিনাশ করে অনাসক্তির শিকড় ॥ 
কথা :-বিষুপ্রিয়। বলতিছেন, তবে আমি কি করে যাবো, তুমি যে সব ভযেব কথ! বলছ 
বড়ই সঙ্কট । তাতে আবার প্রচুর ধনরত্ব না দিলি ত বন্য আসবে না? 
" প্রভু উত্তর করভিছেন,_-এঁ সামান্ত ধনে সে অসামান্ত বন্ধ আসবে না প্রিয়ে। 
' তখন বিষ্ণুপ্রিয়া বল্তিছেন, _সামান্ত ধনে না আসে অসামান্য ধনই দেব। 
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প্রভু বঙ্গুতিছেন,-- অসামান্ত ধন কি দিব|? 
বিষ্ণুপ্রিয়া বলতিছেন,_-কেন নীলকান্তুম্ণি, চন্্রকান্তমণি, পন্মকান্তমণি যা চায় তাই দেব। 
প্রভু হাসতিছেন আব বলতিছেন,_ 


পদ তবে যদি দিতে পার, - 
< তোমার মনমণি যদি দিতে পার, 
সকল মণির সেরা মণি মনমণি যদি দিতে পাব। “ 
কথ। +-_বিষুঃপ্রিয়া উত্তর দেলেন, মনমণি কি প্রভু ? একট। মান্ষির কডা মন থাকে? 


পদ প্রভু আমি ত দিয়ে রেখেছি, 
এক কোটি মন দিয়ে রেখেছি, 
ইহুকাল,জনমের 'মৃত এ চবণে দিয়ে রেখেছি । 
আর কেমনে দিব, 
এক মন আমি হজনাঁকে কেমনে দিব । 
দত! অপরাধী (দন্তাপহীথী ?) হবে নাকি, 
কেমনে দিব । 


কথাঃ -প্রতু আমার এই রকম অনেক কৌশলে বিষ্ণুপ্রিয়া কাছে বিদেয় নেলেন। তখন 
বিষ্ণু-প্রিয়াকে সম্বোধন করে বল্তিছেন, যাও বিষ্ণুপ্রিয়ে, মা বোধ হয় আম্িক শেষ করেছেন। 
আমার বড় ইচ্ছে হচ্ছে, আমি নিত্যানন্দ দাদার সজ্গে ভোজন কর্ব-তুমি পরিবেশন বছুব।। 
বিষ্ণুপ্রিয়া বিদেয় হযে সেবার আয়োজন করতি গেলেন। প্রভু মনে মনে ভাঁবলেন,-বিঞু- 
প্রিয়ার হাতে এই শেষ সেবা। 

শচীমাভা সোণার থালে অপর ব্যঞ্জন সাজিয়ে বললেন, ম! তুমি পরিবেশন করগে । 

বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবেশন করতি যাচ্ছেন, এমন সময় নাকের নোগকটা খালের উপর খসে পল । 
তাই দেখে কেন্দে কেন্দে বল্‌তি ছেন, 


প্‌ দেখ ওগো ঠাকুরাণী দেখগে' আসি য়া। 
হ্র্ণথালে ব্যঞ্জন নিতে নোলক প’ল খসিয়া ॥ 
একবার দেখ আসি-- 
আমাব নাকের সোণ! প’ল খসি একবার দেখ আসি। 
আমার হৃদয়ের সোপা থসবে নাকি 
একবার তোমরা দেখ আসি। 


কথা £-_ মেয়েদের যদি নাকের সোণ! খসে” পড়ে, তা হলে মেয়ের! বিশেষ চিন্তা করেষে 
কি হবে? বিষ্ণুপ্রিয়া কেন্দে কেন্দে -শচী মাতাকে ভাকছেন। শচীমা তাড়াতাড়ি নাকের 
বেশরখান| পরিয়ে দিলেন। | 

প্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গে আহার শেষ করে শয়নাগারে গেলেন। তারপর রাত্রিকালে প্রভু 


২৫৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [তথ সংখ্য 


আমার আহার শেষ করে এক সঙ্গে শয়ন করেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া রোজ রোজই প্রভু যতক্ষণ 
ঘুম না আসেন, ততক্ষণ পদসেবা করেন। . আজ বিষ্ণুপ্রিয়া কি করতিছেন? আজ 
ভুঙ্গলত৷ দিয়ে দুখানি পদ জড়িয়ে ধরে বক্ষে ধারণ করে বসে আছেন। 


পদ হিয়ার উপরে পদ থুইয়া বাদ্ধে ভূজলতা দিয়ে গো, 
, যেতে দিব লা, দিব না । 
অভাগিনীর প্রাণ থাকিতে . 
যেতে দিব না দিব না। - 


কথা ঃ--প্রভু বলতিছেন, বিষ্ণুপ্রিয়ে কর কি? 
পদ আমি তোমার প্রেমের শিকল কেটেছি গো, 
রাখতে পারবে ন! পারবে না, 
এ শিকলকাট! শুক রাখতে পারবে ন! পারবে না। “ 

কথা £-_রাত ছপর গড়ে গেল। প্রভু বলছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া তুমি ঘুমোবা না? 

বিষ্ণুপ্রিয়া চুপ করে আন্তে আস্তে প্রভুব পদসেবা করতি লাগলেন। প্রভু তখন অন্ত উপায় 
ন! দেখে কালনিস্রেকে প্ররণ করেছেন,_“কালনিদ্রে, কালনিদ্রে, একবার এস।* কালনিত্রে 
তখন ভাবতিছেন, “প্রভু আমার স্মরণ করেছেন কেন ? যাই দেখিগে ৷" এই বলে কালনিদ্র প্রভু 
নিকট উপস্থিত হয়ে বলতিছে, “প্রভু প্রণমামি 1” কালনিধ্রে বলতিছে, “প্রভু, আমায় ডেকেছেন 
কেন 1* প্রভু বললতিছেন, “যাও কালনিব্রে, তুমি নদেবাসী সকলকে আশ্রয় করগে।” | 


কাঁলনিত্রে বলছেন, “প্রভু তুমি কি করবা ?” 


পদ আমি সঙ্গ্যাসী হব, 
আর ত গৃহে রব না গো 
আমি সন্ন্যাসী হব। 


কথা £_কালনিত্রে এই কথ! শুনে বলছে, প্রভু, তুমি যদি সম্নেণী হও, তা হলে শচীমার 
আর বিষ্ণুপ্রিয়ার কি দশ! হবে? তারা কি প্রাণে বাচবে? 


পদ ভার! ষে গ্রাণ তেয়াগিবে ; 
তোমার লাগি কেন্দে কেন্দে প্রাণ তেম়াগিবে | 
প্রভু কে হবে, প্রভু কে হবে, প্রভু কে হবে, 
সেই পাপের ভাগী কেবা হবে, 
তারা যদি প্রাণে মরে সেই পাপের ভাগী কেবা হবে। 
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কথা :-প্রন্থু বলতিছেন, কালনিত্রে, সে অন্ত তুমি ভষ কবো না, ভারা কেউ প্রাণে 
মরবে ন|। তাবা যি প্রাণে মরে, সে পাপের ভাগী আমি হব। 
প্রভুর আদেশে কালনিন্রে নদেবাসী সকলকে আশ্রয় করুন! 
পদ “শয়নমন্দিরে গৌরাঙ্স্ন্দর উঠিল রজনীশেষে। 


গোরার মনে দৃঢ় আশ যাইবে সম্্যাসে | 
র্‌ [ লোচনদাস--পদকল্পতরু, ওয় খণ্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠ! ]। 


উপজ আমার সোণার গৌর বের হলরে, 
সাধের বিষ্ণুপ্রিয়া তেজ্য করে 
সোণার গৌর বের হরে । 
আহ দুখী তাপী পার করিতে 
মোপার গৌর বের হলরে। 
আম, রাধানামের বাদাম তুলে 
সোণার গৌর বের হলরে। 


কথ! ঃ--বিষ্ণুপ্ৰিয়ার মন্দির ছেড়ে শচীমার দ্বারে এসে উপস্থিত হয়ে ডাকতিছেন, মা, মা, মা, 
একবার উঠ ম1। তোমার সাধের নিমাই আজ জন্মের মত বিদেয় হৃতি এষেছে | তখন শচীমাব 


ঘুমির ঘোর, কোনও উত্তর না পেয়ে প্রভু বলতিছেন।__ 
পদ চন্দ সূর্য্য দেবগণ তোমরা হও সাক্ষী ।, 
মায়েব দ্বারেতে মাকে মা! বলিয়ে ডাকি ॥ 
কথ! £--তখন ঘুমির ঘোরে শচীমা শুনছেন, যেন কোকিল কুছধ্বনি করতিছে। শচীম 
ঘুমিব ঘোরেই বলতিছেন। | 


পদ ও তুই ব্রজের কোকিল ব্রজে যা, 
এখানে বসে ডাক্‌ছিস কেন, 
ত্রজের কোকিল ব্রজে ঘা, 
প্রভু মনে মনে ভাবতিছেন,-_মা বিদেয় দেলেন, আশীর্ববাদ ত করলেন না। 


পদ ওগো দেখা কি পাবো, 
টু বল মা তারে দেখা কি পাবো । 
শচীমা আবার সেই রকম কোকিলের ধ্বনি শুনতি পেয়ে বলতিছেন-- 


পদ্দ ও তুই ব্রজের কোকিল ব্রজে যা, 
ব্ৰজে যেয়ে কৃষ্ণ পাবি 
ব্রজের কোকিল ব্রজে যা। 
প্রভু মাঁতৃমাল্ঞে পেয়ে সর্টবার শহীমাব মন্দির প্রেদক্ষিণ কবে কি করেছেন? * 


সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা . [রখ সংখ্যা 


পদ এ চলে যায়, ও চলে যায়, 
অস্তাচলে চলে যাষ 
আর ত উদয় হবে নারে, 
অস্ত চলে চলে যায । 
(২) 
পদ.  "এছন ভাবিয়া, মন্দির ত্যাজিয়া, 
আইলা হুরধুনীতীরে 1” 
ছুই কর যুড়ি, নমস্কার করি, 
পরশ করিল নীরে ॥ 
গঙ্গ| পরিহরি, নবদ্বীপ ছাড়ি, 
চলে কাঞ্চননগর পথে ।” 
71 লোচনদ।স-_ পদকল্পত্রু, ওয় খণ্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠ। ] 
উপজ এ চলে যায়, এ যে-চলে যায়, 
আমার সোঁণার গৌর চলে যাষ। 
কেউ ত দেখ তে পেল নারে সোণার গৌর চলে যায। 
এদিকে শচীম! বিষ্ণুপ্রিষার কি দশ! হয়েছে? : 
পদ “এথা বিষ্ণুপ্রিয়া, . চমকি উঠিযা, 
পালস্কে বুলায় হাত। 
প্রভু না দেখিযে, কাদয়ে কাঁদিয়ে, 
শিরে হানে করাঘাত |” 
[ লোচনদাস--পদকল্পতরু, ওয় খণ্ড, ২৬৭ পৃষ্ঠ । ] 
উপজ ওগো কি হুল, 
হাধগো আমার কি হল, 
আমার প্রাণকাস্ত কোথায় গেল 
হায়গো আমার কি হল। 


“এ মোৰ প্রভুর, সোণার নুপুর, 
গলার সোণাঁর হার। 
এ সব দেখিয়া, মরিব পুড়িয়া 
জীতে না পারিব আর ॥” 
[ লোচনদাস্‌_পদকল্পতক্, ৩য় খণ্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা |] 
তখন বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুব ্রপাদপক্সের নূপুর দুখানি ধারণ করে বলছেন ' 
পদ কেন বাজ্জিল না; 
ওগে| নুপুর কেন বাজিল না 
i বিষ্ণুপ্রিয়া জাগ বলে আজ নূপুর বেন বাঁজিল না.। 


২৫৬ 
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কথা :--মনে মনে চিন্তা করতিছেন, যাই দেখিগে, প্রভু আমার মার মন্দিরেই ০০ 
এই বলে শচীমাতার মন্দিরের সন্মুখে এসে কেঁদে কেঁদে বল্‌ছেন _ 
- পদ “শৃচীর মন্দিরে আসি, দুয়াবের কাছে বসি, 
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া ৷” 
[ বাস্ছদেব ঘোষ পদকল্পতরু, ওয় খণ্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা । ] 
উপজ কাদিতেছে-_ 
প্রভু কোথা গেল বলে কাদিতেছে। 
কথা :--শচীমা বিষ্ণুপ্রিযার কথ! শুনে বলতিছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া, কি হয়েছে বল্‌ মা? 
পদ “শয়নমন্দিরে ছিল, নিশাভাগে কোথা গেল, 
মোর মুণ্ডে বজর পাডিয়া ।* [এ] 
হেথা এসেছে নাকি, 
দাসীরে ত্যাগ করে হেথা এসেছে নাকি। 


কথা ঃ-শচী দেবীর অতিথি সকার অবধি শয়নে স্বপনে, ভোজনে. উপবেশনে, সর্বদা 
নিমাইর চিন্তা মনে পড়ে । মনে যেন সর্বদায় বলে, নিমাই আমার -বর্ষে শেলাঘাত করে 
যায়। তাই কয় দিন যাবৎ শচীমার আহার নিন্দে নেই-_সর্ববদাই কেবল নিশাইর চিন্তা । 
বিষ্ণুপ্রিয়া যখন একবার মাত্র ডেকেছেন, শচীবেবী মনি শুনতি পেয়েছেন। তাড়াতাড়ি 
শষ্যা পরিত্যাগ করে উঠে বলতিছেন-. কি বল্পে বিষ্ণুপ্রিয়ে ? বলি নিমাই! বলি আমার 
নিমাই !! বলি কোথায় গেল? 


পদ "ত্বরিতে জালিয়ে বাতি, খুঁজিনেন ইতি উতি 
কোন ঠাই উদ্দেশ না পাইয়ে। - 
বিষ্ণুপ্রিয়! বধূ সাথে, কাদিতে কাদিতে পথে 
ডাকে শচী নিমাই বলিয়ে !" 
[ বান্ছদেব ঘোষ, পদকল্পতরু, ৩য় খণ্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা । ] 
উপজ . কোথা গেলি, - 
একবার এসে মা বলে ডাক্‌, ওরে নিমাই কোথায় গেলি । 
কে আছে-- 1 
তুই বিনে আমার কে আছে। 
EE বিলিভ বিন জর বেআাছে। 
কথা :--শচীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে সম্বোধন করে বল্তিছেন,- হয মা বিষ্ণুপ্রিয়ে, কৃপণে যেমন 
চোরের ভয়েতে নিজের ধনরত্ব অপরের কাছে রেখে দেয়, আমি আমার নিমাই ধন 
তোমার নিকট গচ্ছিত রেখেছিলাম! 
পদ . আমার নিমাই দে, 
দে দে আমার নিমাই দে, 
নিমাই বিনে প্রাণ বাচে না, 


দে দে আমার নিমাই দে। 
৬৩ LC 
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কথা :--বিষ্ণুপ্ৰিম্থা কেঁদে কেঁদে বল্ভিছেন, তুমিও যেমন তোমার নিমাইরত্ব আমার 
নিকট দিইছিলে, আমিও সেই ধন বহু যত্বে বক্ষে ধারণ করে রেখেছিলাম । 


পদ “মুই অভাগিনী, সকল রজনী, | 
জাগিন্ন প্রতুরে লইয়া । | Ee 
~ প্রেমেতে বাঁধিয়ে, মোরে নিদ্রা দিয়ে, 
প্রভু গেল পৃলাইয়া।" 
লোচনদাস--পদকল্পতরু, ওয় খণ্ড ২৬৪ পৃষ্টা | 
আমার কি হবে, - - 
বল্‌ মা আমার কি হবে, 
আর কি আমি পাব না মা বল মা আমার কি হবে। 
কথা ₹_-শচীবিষ্ুপ্রিয়ার উচ্চন্বরের ক্রন্দনধ্বনি প্রতিবেশীদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছে। 
এসে দেখে, শচীবিষ্ণুপ্রিয়া ধুলায় লুটায়ে লুটায়ে নিমাই নিমাই বলে কাস্তেছে। 
পদ নিমাই বলে কাদিতেছে। 
তারাও অমনি কীর্দিতেছে। 
শচীবিষ্ণুপ্রিয়ার কায়া দেখে তারাও অমনি কীদিতেছে। ' 
কথ| £__এ দিকে নদেবাসী ভক্তমণ্ডুলী প্রত্যেক দিন প্রাভঃকালে গঙ্গছ॥ান কবে গৃহে 
যাবার সময় প্রভুর শ্রীমুখের হরিনাম শুনে যায়। সেই সব ভক্তগণ গঙ্গাছ্যান সেরে প্রভুর দ্বারে 
এসে হরিনাম শুনবার বাসনায় কর্ণ পেতে দিয়েছে । 


পদ “সকল মোহান্ত,মেলি, সকালৈতে স্বান করি, 
রা আইল গৌরাঙ্গ দেখিবারে।” 
উপজা K সে ধ্বমি নাই, 


চু সেই গৌর হরি, হরি হরি ধ্বনি নাই, 
“গৌরাঙ্গ গিয়াছে চলি, বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি, 
শচী কাদে বাহির দুয়ারে ॥* 
[ বাহ্ছদেব ঘোষ- পদকল্পতরু, ৩য় খণ্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠ |] 
কথা £-_শচীদেবী নিত্যানদ্দকে দেখতে পেয়ে অমনি দু বাহু পাশরিয়ে জড়িয়ে ধরেছে,_ 
হ্যারে নিতাই, আমার নিমাইকে কি কৌথায়ও কীর্ডনে থুযে আইচিস? 
পদ বল বল বাপ কৈ রে নিমাই, 
নিমাই বিনে প্রাণ বাচে না, 
ওরে নিতাই কই রে নিমাই। 
আমায় কে ভাকিবে 
মা বলিয়ে কে ডাকিবে 
তাপিত অঙ্গ শীতল হবে, মা বলিয়ে কে ভাকিবে ॥ 


বঙ্গাৰ ১০৩৬ ] "  নিমাইসন্য'সের পাল! ২৫৯ 


কথ| :-_আজ গ্রত্ুর গৃহত্যাগের কথা শুনে সকলেই শোকাচ্ছন্, এমন কি বৃক্ষাদি তরুলতা 
পর্য্যন্ত মুচ্ছিত। শচীদেবী কখনও ধুলায় পড়ে গড়াগড়ি দেচ্ছেন, কখনও নিমাই নিমাই কবে 
কাদ্তিছেন। নিত্যানন্দ সেই প্রকার দশা দেখে বল্তিছেন,মা তুমি অধীর হয়ো না। তোদার 
নিকট প্রতিজ্ঞা করছি, আজ থিকে পাঁচ দিনের মধ্যে তোমার নিমাইকে এনে দেখাবো । এই 
আঁমি তার অহ্সন্কান করতি চল্লাম। এই বলে নিত্যানন্দ ভত্তগণ সঙ্গে করে বের হলেন। 
ও দিকে প্রভু আমার অতি ক্রুতবেগে পথ পর্যটন করে ঘশ্মাজকলেবরে কাঞ্চননগরে 
গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।- 
+৮“কাঞ্চননগরে এক বৃক্ষ মনোহর । 
_ করধুনীতীরে ছায়া শীতল সুন্দর ৪” 
সে বৃক্ষ কিনা তেঁতুল বৃক্ষ ; যার হাওয়া গায় লাগলি ব্যাধি হয। এমন কি, তেঁতুল বৃক্ষের 
হাওয়া বহুদিন গাষ লাগলি মহাব্যাধি হবার সম্ভাবনা আছে। প্রভু আমাব সেই তেঁহুল 
গাছেব মূলে বসেছেন । | 
' “তার তলে বসিলেন গৌরাজসুন্দর। 
কাঞ্চনের কান্তি জিনি দৃপ্ত কলেবর ॥" 
প্রভুর অঙ্গের জ্যোতি কাটোয়াবাসীদিগের ঘরে ঘরে প্রবেশ কবেছে। কাটোয়াবাসিগণ 
অকস্মাৎ এই প্রকার জ্যোতি দর্শন করে বলছে, এ বিনা মেঘে বিদ্যুৎজ্যোতি কেমন কবে 
এল। এই প্রকার বলাবলি করে, প্রভুর অঙ্গজ্যোতি দৰ্শন লালসায় ছুটোছুটা করে 
আস্তিছে। 
“নগবের লোক ধায় যুবক যুবতী । 
সতী ছাড়ে নিজপতি, জপ ছাড়ে যতি ॥ 
কেহ চলে নিজ নারীর গলে পদ দিয়া। 
কেহ আসে জননীর পরাণ বধিয়! | 
কেহ বলে এ নাগর যেবা দেশে ছিল। 
সে দেশের পুরুষ নাবী কেমনে বীচিল 4" 
[ বাস্থদেব ঘোষ, পদকল্পতরু, ওয় খণ্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা ]। 
ও দ্বিকে ভারতী গোসাই ভগবৎ আরাধনায় মগ্ন ছিলেন, তিনি জান্তি পাঁলেন, প্রভু কাটোয়। 
নগরে এসেছেন। ভারতী গোঁসাই প্রভুর আগমনবার্ডা জান্তি পেয়ে, তাড়াতাড়ি প্রভুর 
নিকটে এসে উপস্থিত হয়েছেন। প্রভু ভারতী গৌসাইকে করযোড়ে বল্তিছেন, গুরুদেব 
প্রণমামি। EE 
ভারতী গোঁসাই বল্তিছেন, ই! হে বালক, তুমি কোথা হতে এসেছ ? 
প্রভু ব্তিছেন-_আমারে চিন্তি পারলেন না,_আমি শচী মায়ের পুত্র নিমাই। আমি 
সর্নেস নিতি-আইচি। 
পদ আমি সন্ন্যাসী হব, . 
, বড় আশা আছে মনে সম্্যাসী হব। 
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কথা :--ভারতী গোসাই বল্তিছেন, কি অস্থি তুয়ি মৃয়্যাসী হবা? তুমি কি জান না 
যে, এ কলিকালে সন্নেস নেই? আর বিশেষ তুমি ত ছেলেমামুয। কথায় বলে, 
পঞ্চাশের আগে না হয় রাগের নির্ণয় । 
মুখের কথায় কি হে কৃষ্ণভজন হয় | 
প্রভু বল্তিছেন, গুরুদেব, পঞ্চাশ বৎসরের আগে সন্পেস নিতি নেই; পাঁচে শুন্ত দিলিই ত 
পঞ্চাশ হয়। 
পদ গুরুদেব আমি শৃন্ত দিয়েছি। 
সে মদনের পঞ্চবাণে শূন্ত দিয়েছি ॥ 
কথ| £- প্রভূ বল্তিছেন, শুধু পঞ্চাশে হয না, পঞ্চ তত্ব না জান্লি পঞ্চাশ হয় না, 
ষড় রিপু বশ ন! হলি যাটি হয না ষট_ চক্র ভেদ ন| হলি সত্তরে হয় না, প্রেমে" আসক্তি না. 
জন্মালি আশীতি হয় না, নববিধা ভক্তি ভিন্ন নব্বইতি হয় না, সংসঙ্গ না করলি একশতে 
হয না। | 
তথন ভারতী দেখ তি পালেন, প্রভুব এই বেগ আর কিছুতেই সংবরণ হবে না। ভারতী 
বল্তিছেন, হ হে বালক, তুমি নিশ্চয়ই সন্যাসী তবা ? 
প্রভু বল্তিছেন, গুরুদেব, আমি নিশ্চয়ই সন্ন্যাসী হবো। 
পদ আমায় দয়া কর, 
আর ধৈর্য্য ধরতে নাহি পারি,- 
আমায় দয়া কর। 
কথা £__-ভারতী উনি যদি একাত্তই সন্ন্যাসী হও, তবে যাও, মন্তক মণ্ডন করে, 
ছ্যান করে এস। 
প্রভু বল্‌তিছেন, আমি এই কাটে য়া নগরে কখনও আসিনি। দয়া করে আমায় বলে 
দেন, কোথায় নাপিত পাবো । ূ 
ভারতী বলতিছেন, তার অন্তি তোমার চিন্তা নেই। এ যেবাড়ীখানা দেখভি পাচ্ছ, এ 
বাড়ীর নিকটে গিয়ে মধু নাপিত বলে ডাক দিও, তা হলিই সে আসবে। 
প্রভু আয়ার ভারতীর আদেশে কতক দুর অগ্রসর হয়ে ডাকৃতিছেন, মধু মধু মধু, একবার 
এসো । মধু মহাপ্রভুর কণ্ঠধ্বনি শুন্তি পেয়েছে । তখন মধু মনে মনে ভাবছে, এই কাটোষা 
নগরে বাস'করা অবধি কখনও এমন মধুর কণ্ঠস্বর মধুর কর্ণে প্রবেশ করে নি। যাই যাই বলে 
মধু বাড়ী দ্বারে এসে দেখে," 
তুবনমোহন রূপ ধরি ব্রাহ্মণকুমার । 
মধু মহাপ্রভুর রূপবাশি দর্শন করে বল্তিছে, ঠাকুর, আপনি কি আমাকে jms | 
প্রভু বল্তিছেন, মধু তুমি আমার মস্তক গণ্ডন কবে দেও। মধু বলছে, কেন ঠাকুর, তোম 
কি দায় যে তুমি মস্তক মপ্তন করবা । টু 
পদ আমি সন্ন্যাসী হব, 
ওরে মধু, আমি সন্ন্যাসী হব, 
বড় আশা আছে মনে সন্যাসী হব। 


নি 


হ্গা্ধ ১৩৩৬] নিমাইসন্নযাসের পালা ২৬১ 


কথা :-_মধু বল্তিছে, কি বলে ঠাকুর, এই নবীন বয়েসে সন্নেপী হবাঁকাঁর কাছে 
সন্েসধর্শ গ্রহণ করবা? - ০: 
প্রভু বল্তিছেন, আমি কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষিত হব। 
মধু বল্তিছে, _ 
পদ আমায় যদি দেও হে কড়ি, 
তবে ক্ষৌরী করতে পারি 
যদি দেও হে কড়ি । 
প্রভু বলছেন, 
পদ আমি কোথা পাব কড়ি, 
আমি অতি দীন ভিখারী, 
আমি কোথা পাব কড়ি, 
আয়রে তোরে পরশ করি 
, (দেই রে তোরে ভবের কডি। 
মধু বল্ছিছে,_ ঠাঁকুব তুমি আমায় পরশ করলি কি হবে? 
(প্রত বলছেন ) রি 
পদ তার আমার থাকে না, ৮ 
আমি যারে পরশ করি তার ‘আমার’ থাকে না। 
মধু, কেবল তার আমি থাকি, 
তাঁর বল্তে কেবল আমি থাঁকি, 
_. জীবনে মরণে জনমে জনমে তার বল্‌তে কেবল আমি থাকি। 
কথ! £-- এই বলে প্রভু অমনি ছু বাহু বাড়িষে মধুকে ধরেছেন। মধু মহাপ্রভুর আলিঙ্গন 
দেষে কেন্দে কেন্দে বল তিছে,_ 2 
পদ মধু বলে কর যুড়ি, যদি ক্ষৌরীর দেও মন্ত্রী, 
- ধন রত্ব তা কিছু না নেব হে। ধা 
আমার অভাব ত নাই হে, 
সামান্ত ধনের আমার অভাব ত নাই হে। 
কথা :--গুভূ বল তিছেন, তবে তুমি কি চাও? ( মধু বলছে-_) 
পদ কিঞ্চিৎ কপ! বিতরি, দিলে তোমার চরণতরী, 
তবে পাড়ি দিতে পারি ভব হে। 
দিতে পারি, ভব পাড়ি দিতে পারি। 
দিলে তোমার চরণতরী ভব পাড়ি দিতে পাঁরি। 
ডাক শুনিয়ে হল আশা, 
কাজ করিব পুরা আশা, 
ভবের বাসা ভেঙ্গে চলে যাই ছে। 


২৬২ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [রথ সংগা 
আমি চলে যাঁব__ 
ডঙ্ক! মেরে চলে যাঁব-- 
কালের মুখে কালী দিয়ে ডঙ্ক| মেরে চলে যাব। 
আর যেন না হয় আসিতে, 
প্রবেশিতে চৌরাম্মীতে 
তাই নাশিতে শ্রীপদে স্থান চাই হে। 
কল্পতরু হও নিদানে, . 
যাতে সুখী হই নিদানে, 
তব স্থানে অধীনে ষা চাই হে। 


কথ। :--প্রতু বল্তিছেন, মধু আমি ভোমায় বর দেব, তুমি বেছে নিতি পারব! ত? 


পদ 


(মধু বলছে) 


মনের মত বর পেলে পরে, অমনি নেব শির উপরে, 
অন্য পরে করবো না যাচাই হে। 

আমি করব না যাচাই। . 

যা চাই, তা যদি পাই, 

তবে বরুবো না যাচাই ॥ 


( প্রভু বলছেন ) 


আমি সর্ব ঘটে বিরাজ করি, 
আমায় জীব চিনে না, 

আমি সুপ্ম হয়ে বিরাজ করি, 
আমায় জীব চিনে না। 


কথ! :-_ মধু তখন বঙ্গতিছে, ঠাকুর তুমি আমাৰ ভিতবে আছ? প্রভু বল্তিছেন, হ| মধু। 


পদ 


» (মধু বলছে--) 


গুতু স্থমুখে দাড়াও, 
আমি মিলায়ে দেখি, 
তোমার স্থূল রূপে আর হুন্ম রূপে মিলায়ে দেখি । 


কথ। ঃ--প্রভু অমনি মধুর সমুখে দাড়ায়েছেন। মধু বাহিরে ভিতরে একই র্লপ দেখতিছে। 
মধু চক্ষু উন্নীল্ন করে বলছে, ঠাকুর আমার বিশ্বাস হয় না, জানিনে তুমি কি মোহিনী মায়া 
জান। তোমার সেই শ্ঠামসুন্বর ত্রিভঙ্দ রূপে আমার হদয়ক্ষেত্রে দেখ! দিয়ে যদি কথা বলতে 
পার, তবে আমার বিশ্বাস হয়। প্রভু বলছেন, ই! মধু, আমি তাই করুবো, তুমি নয়ন মুদিত 
কর। মধু নয়ন মুদ্িত কর্দ, আর সেই সময়ে প্রভু আমার মধুর হায়নিকুে ধড়া চূড়! 
গীত বসন ্রীকরপল্পবে বংশী নিয়ে দণ্ডায়মান হয়েছেন । | 


প্‌ 


মধু দেখ রে, 
মধু দেখ রে, মধু দেখ রে, 


বধ ১৩৩৯) নিমাইসন্ন্যা সর পালা ২৬৬ 
দেখে জনম সফল কর রে, 
দেখ রে! 


কথা £--মধু এই আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করলাম, তোমার আঁর এ ভবে জন্ম নিতি 
হবে না। অগ্াবধি তোমাব বংশ মধুময়রা বংশে পরিণত হবে। এখন আমার কার্য সমাধা 
করে দেও । - তখন মধু প্রভুর ক্ষৌরকাধ্য কবতে আরম্ভ করলেন। মধু প্রভুব শ্রীপদ ধরে 
কেন্দে কেন্দে বলতিছে,__ 
প্‌ তোরা চান্দ নিবি কে আয়, 
তোরা আয় রে কাটোয়াবাসী 
চান্দের গাছে চান্দ ধরেছে চান্দের ছভাছড়ি নদীয়ায়। 
কথা $--মধু এই প্রকার ভাষাঁবেশে শ্রীপাদপক্পের নখ ছেদ্দন করে মস্তক মণ্ডন করতে 
উদ্ভত হয়েছে। মধু প্রভুর টাচর কেশে হস্ত সঞ্চালন কবে কাদতে লাগল । 
পদ কি হল কি হল বলে, ক্ষুর আর নাহি চলে, 
নাপিত কান্দয়ে উভরায় । 
সকলে কান্দে | হন 
প্রভুর মুখ চেয়ে সকলে কান্দে। 
কি হল কি হল বলে সকলে কান্দে ॥ 


কথা ঃ--প্রভু আমার মস্তক মুণ্ডন করে গঙ্গাছ্যান করে আর্জ বসনে এসে দীড়ায়েছেন। 


পদ অরূপ দুখানি কানি, ভারতী দিলেন আনি, - 
আরও দিল একটা কৌগীন। 
মন্তকে পরশ করি, পরিলেন গৌরহ্রি, + 
আপনাকে মানি অতি দীন - 
আমায় দয়া কর, 
এইবার আমায় দয়া কর 
তোমাৰ চরণে শরণ নিলাম, 
এইবাঁব মোরে দয়া কব। 
(ভারতী বলছেন ) 
বল কে কার শুরু, 
তুমি বট জগৎগুরু ' 


কথা :--ভারতী মনে মনে ভাবছেন, দেখ বে জগৎবাসিগণ, অজ সকলেই দেখ । আজ 
গোলোকবিহারী হবি আমার কাছে সন্নেস গ্রহণ করবাব জন্তি কত কাকুতি মিনতি করছেন । 
যার ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, বলি সেই ইচ্ছাময় কি না ভারতীব নিকট কাতরোক্তি করছেন। 
যাব নামের অন্ত নেই - সেই হবিকে আমি কি মন্ত্র দিয়ে দীক্ষিত করবো। _ 

রদ ভারতী মনের ভাব বুঝতি পেরে সেই মহামন্ত্র নাম ভারতীকে প্রদান করলেন । 


৯২ 


্ 


২৬৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ চৰ সংখ্যা 


পদ বলে দিল, f 
ভারতীর কর্ণযূলে বলে দিল Ys 
সেই মহামন্ত্ৰ হরিনাম কর্ণমূলে বলে দিল। 

ভারতী সেই নাম পুনর্ববার প্রভুর কর্ণে প্রদান করলেন। 


আরীশচীন্দ্ৰনাথ যুখোপাধ্যায়। . 


